সাথ্য দৰ্শন । 


দিয়াই নান্ডিক অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফল বিচে গরম 
করিতে গেলে, ঈশ্বরাগলাপকারীরাই প্রন্কত নাস্তিক। নার 
জান্তি, উভয় দর্শন মিলিত করিলে সমুদায়ের সংখ্যা পৃতম্‌। 
Ef আস্তিক দর্শন তিন ও নান্তিক দর্শন দুই। প্রা 
“শচার্য্যগণ অষ্টাদশ বিদ্যার গ।না স্থলে সাংখ্যকে র্দশাধেপন- 
ধ্যে গণা করিয়। "মীমাংসা স্তার এব চ" এই বলিয়া মীম) 
“স্কায় এই ছুইটাকে পৃথক করিয়া বলিয়াছেন। আবার শাঙ্রপন | 
বর, “নান্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং” এই বলিয়া লাংখ্যের প্রাধান্বং- 
রি করিয়াছেন। সে অনুসারে আস্তিক দর্শন প্রধানতহন্ব 
উন হয়, অধিক নহে। তবে যে ধড় দর্শন বলিয়া গ্রপিদ্ধি গাছে, । 


চবল প্রসিদ্ধি নহে, গ্রস্থতেদও দৃষ্ট হয়, তাহার সংগতি । 


এইরূপ, ঢ 
আস্তিক দৰ্শন । “চর 
| 
লি EE EEE —~ 
স্যায় দুই । সাংখ্য ছুই। মীমাংসা হুই । , 
[ গান কৃত ১ { কপিল কত ১. | জেমিনি কৃত ১ 
( কণাদ কৃত ১ পতঞ্জলি কৃত ১ | ব্যাস কৃত ১ | 


গৌতমের কৃত ন্যায়, কণাদের কৃত বৈশেষিক, কপিলের | 

চভ নিরীশ্বরসাংখ্য, পতগ্রলির কৃত বেশ্বরসাংখ্য অর্থাৎ যোগ- (. 

স্ব, জৈমিনিকত পূর্বমীমাংসা, ব্যামের কৃত উত্তরমীমাংস। 
উত্তরমীমাংন! বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ * 

॥ উদর্শনেরও এইরূপ প্রস্থান ভেদ আছে। যথাঃ 

F বিস্তররুণ সস্য কণাদন্ত ক' কপিলন্ত পতঙ্জলেঃ [| Eee 


দর্শনং তন fi 
মনেশ্চাপি দর্শনানি যড়ে 
সাংথ্যপ্রবচন ডৰ ছি॥" 


PEE 
মংক্ষেপ 


লন্ডিক দর্শন । 
চালনা ক 
1 
185৯৯ 
দেহাত্মবাঁদ ১ 
দেহিক পরিমাণ বাদ ১ 


্ট 


চতৃষ্টয়ে অভিহিত হয় । এহতিন্ন জৈন-দশ 


তাহা উক্ত উভয় দর্শনের অথবা বোৌদ্ধদর্শণে 
_. গুক্ৰশোণিতের পরিণামঙ্গনিত এই দৃং 
এতদততিরিক্ত শতদ্র আম্ম! নাই,-এই হি 
যেশাম্ত্রে বাষে মতে আছে, সেই শানু 
₹দেহাস্মবাদ বলে। 
| এই দৃশ্যমান স্কুল দেহ আম্মা নহে, 
দংযোগ আছে, তাহাই আম্মা! । কিন্ত সে 
গামবিশেষ বা দেহের ধর্ম । দেহ্যক্ত্রের জ 
হালে স্থতি লাভ করে এবং অনম্পূর্ণতা ক! 
[দৈহিক পরিণামবাদ ইহাই প্রতি 
অন্তান্ত সম্প্রদায় মনঃ প্রভৃতিকে আ. 
এ জগতে সৎ অর্থাৎ সত্য বস্তু কিং 
বই মুক্তি। গোড়ায় কিছু ছিল না, । 


খু 


লা ৬৪৫ 


সা 


দানা 
চনি 2 তঃদিবজ্ঞানে। মহযিভগবান্‌ কগিলে। ব্ৰহ্মস্থতে| দবাবিশেতিত্রাথাত 
। কং নাত সুত্রসিতি হি ৰযুৎপত্তিঃ। তত এতৈঃ সমস্ততত্ত্বানাং 


াশকন্দুলাননাসনুদণহিছান অনাধাম্‌ উদ্দিদীশ্?ি পরম- 


বার্থ নাং স্ুচনং ভরতি। ততশ্টেদং সকলসাখ্বতীর্ঘঘলভূতম্‌। 
মীখ।সবরাণি 0-ত২প্রপধ্নভূতান্োৰ । সুত্যড়ধ্যায়ী তু নৈশ্বানয়নাৰতারগৰৎ- 


হয়ঞ্চ দ্বাণিশেতিষত্রী ত্য অপি ৰাজ 


ব্মতমহধি- 
তিবুদ্ধ। দিদপ্তি।” অত্র "নারায়ণাবতারভগবংকগিল- 
২! তন রসণীয়গ1” 


সংক্ষেপ অর্থ এই যে, স্বতঃসিদ্ধদ্ঞান ভগবান্‌ ন্ষপুন্র কপিল 
“গারনিময জীব দিগের উদ্ধারার্থ অতিমংক্ষেপে দ্বাবিং- 
শকিহুত্রান্থক নাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন । তাহাতে তন্ব 
'সযছের চনামা্র করা হইয়াছে। মেই কারণে তাহা ত্র । 
এই আদি সাংখা সুত্রই অন্যান্য সাংখ্যশাস্ত্রের মূল বা বী। 
যতই মাংখ্য থাকুক, সমন্তই ও ২২ সুত্রের বিস্তার। কৃদ্বষড 
ধ্যায়ী সাংখ্য ধাহা এক্ষণে সাংখ্প্রবচন নামে বিখ্যাত_তাহর 
ভগবান্‌ অগ্লাবতার কপিলের কৃতি ও ২২ সুত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ 
বিস্তার । ক্ত্রড়ধ্যায়ীর ভাষাকার নিছ্চানতিদ্ু বলেন, তত্ব" 
সমাস-সুত্র ও গুত্রযডধ্যায়ী একই কপিলের । নাা়ধাবতার : 
কপিল প্রথমে সংক্ষেপে ২২ সুত্রে পঞ্চৰিংশতি তত্বের উপদেশ 
করেন? অনন্তর লোকহিতার্থ ভাহারই বিস্তারে যড়ধ্যায়ী' : 
সাংখ্য প্রচারিত করেন । বড়ধ্যায়ী সাংখ্য প্রথমোক্ত ২২ স্বত্রের : 


'; " _'প। যেহেতু টীকাস্থানীয় সেই হেতু তাহা সাংখ্য 
উত্তরমীমাখ্যায় অভিছিত হইয়াছে। * 


* “নু তত্্মমাদাখযনুৱৈঃ সহান্তাঃ যড়ধ্যাখ্যাঃ পৌনকরুক্তমিতিচের সংক্ষেপ 
. বিস্তররুপোভয়োরগ্যপৌনকুক্তত্বাৎং। তত্ত্সমানাখ্যং হি যং সংপিপ্তং সাথা 
দর্শনং তান্তৈব প্রকনেণাহস্তাং নির্্মচনং কুতমিতি। অতএবাহস্ত।; যড়ধ্যহ, 
, নীথ্যপ্রবচন সংজ্ঞা সবয়া।” [ বিজ্ঞান ভিক্ষু 


ie 


নন 


/ 
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দৰত! 


lar 


“ৰামুঘ এন 


ন 


We 


বিষয়। 


un 


তি 


গরকান ও আম্মার অমরত্ব। 


555 প্রেতাতাব বা জন্মান্তর। 
জন্ম, মরণ, জীবন। 


হৃক্্শরীর ও গরলোক-গতি। 
Hadi 
জন।ারণের অন্তরা । 
জণু-প্রণালা। 
১: গাৰে দেহ্ৰচল!। 
শারীর-স খা।। 
মাথায় ঈশ্বর | 
মাঙোর মজি । 
পদার্থ মঙ্কুলণ ৷ 
তায় ভাগ আরম্ভ । 

শডধ্যায়া সাঙ্থা (গাহ্ব!দ) 

ডে মংকিগ্র-দাখা লখন। 


সাঙ্খ্য-দর্শন | 


প্রথম ভাগ। 


দর্শনশান্ত্রের লক্ষণ ও সংক্ষিগুসংবাদ । 

(খ্যদর্শন বা সাংখ্যশান্্র বলিবার পূর্বে কতকগুলি অনু 
চম কথ! বলিব। যাহা বলিব, তাহ| প্রকুতের অনুপযোগী 
হ; প্রত্যুত উপযোগী । উপযুক্তত| দৃষ্টে সৰ্বপ্ৰথমে দর্শন 

হর লক্ষণ ও তথ্সংক্রীন্ত বিশেষ বিশেষ প্রামাণিক কথা 
নুদারে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
মাননীয় জ্ঞান ছুই প্রকার । এক আজানিক, অপর মম্পান্য। 
হার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি যাহার বিষয়, সেই জ্ঞান মন্থুষ্যের 
গান ব্যতিরেকেও জন্মে, এজন্য তাহা আঙ্গানিক বা স্বাভা 
চ বলিয়া পরিগণিত ৷ আর যাহ! অভ্যাস দ্বারা বা শিক্ষালাভ 
1 জন্মাইতে হয়, সম্পাদন করিতে হয়, তাহা সম্পাদ্য । পুর্ব 
" 1গিতেরা এই বম্পাদ্য জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 
কন জ্ঞান ও বিজ্ঞান । মোক্ষবিযয়ক জ্ঞানই জ্ঞান, অব- 
বজ্ঞান। তনুধ্যে আন্মততজ্ঞানই মুখ্য অবশিষ্ট গৌণ। 
ক? ঈশ্বর কি? জগৎ কি? এই মোক্ষপযোগী প্রশ্নত্রয়েরঙ 
দ্ানের বিষয়, তাহা জ্ঞান এবং তন্নিরণায়ক শান্ত জ্ঞান- 


শ্র্ি ঝা শিল্পোপযোগী বস্তু ও বস্ত-শক্তি যে জ্ঞানের 
০, 


€ 


Ritz 


২ 


বিষয়, পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতের! তাহাকে বিজ্ঞান ও 
গ্রন্থকে বিজ্ঞানগ্রস্থ বাঁ বিজ্ঞান-শান্্ বলিতেন । যথা! 
“মোক্ষে ধীজ্ঞনমন্তত্র বিজ্ঞানং শিপশাছয়ো 
এই বাক্যেই উক্ত নির্ণয় লন্ধ হয়। অপিচ, জ্ঞানার্থ, 
নিষ্পন “দর্শন”শব্দটীর সাক্ষাৎ অর্থ জ্ঞানের করণ বা 
যদি দর্শন-শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল) তবে, দর্শন 
আমরা এই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি যে, যে শা 
তন্ত্রের নির্যয় আছে-ভাহাই দর্শন শাস্ত্র । দর্শন 
একই বস্থ। (ভারতবদ্গয় জ্ঞান শাকের মধ্যে 
বিজ্ঞান শাশ্রেরও প্রবেশ দুই হয়|) ভারতবা 
দর্শন শান্্র আছে, তত্তাবতের মত একরূপ ন! 
প্রতিপাদ্য ‘ুক্তি' অংশে কাহারও বিবাদ দেখ য 
গুকির স্বরূপ ও মুক্তির উপায়, এই দুই অংশেই * 
কেহ মুক্তির স্বক্প ও উপায় নির্ধারণ করি! 
মানেন, বেদ মানেন, আদ্র? মানেন । কেহ র 
না, কেবল অদৃষ্ট মানেন ও বেদ মানেন ৷ কেহ 
কিছুই মানেন না । বাহার। বেদ মানিলেন না, ' 
খ্যাত প্রাপ্ত হইলেন । খাঁহারা বেদ মানিলেন, ' 
মানিণেও আস্ভক থাকিলেন। সাংখাকা 


মানেন ন|। প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড খীহাল 

দশনক্ষর জেমিনও ঈশ্বর মানেন না । বাপি 

ইহাদের মতে বেদ ও পরলোক অমান্তক" 

একমাত্র বেদের মধ্যাদী-বলেই ইহারা 

হইতে মুক্ত আছেন, আর, বৌদ্ধ চার্কাক প্রত 
4 


তি-ভাযা গা 


ধাখ্যনশন। 


'ধাকিবেক না। মাত্র মধ্যে যৎকিঞিৎকাল এই সকল দৃশ্যের 
(অবস্থিতি। এই সিদ্ধান্তের অন্থশানন যাহাতে আছে তাহার 
মান দর্বশূন্ত বাদ । 
1 ধারাবাহিক বিজ্ঞান অর্থাৎ আমি-আমি-আমি-ইত্যাকার 
চ্রানপ্রবাহ আত্মা নামে পরিচিত। স্থতরাং এই আস্বা ক্ষণিক, 
চিরস্থায়ী নহে। 
উৎপন্ন হইতেছে ধ্বস্ত হইতেছে আবার উৎপন্ন হইতেছে, 
এইরূপ যে বিজ্ঞান-ধারা--তাহাই সত্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী । নচেৎ 
প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্ষণিক । এই বিজ্ঞান-ধার! অন্তরে থাকিয়াও 
বাহিরে জগদাকারে ক্রীড়া করিতেছে। যাহা বাহিরে দৃষ্ 
হইতেছে বলিয়| মনে কর, বস্তুতঃ তাহার অস্তিত্ব বাহিরে 
নহে। সমস্তই অন্তরে । ঘট, পট, গৃহ, কুডায, নদ, নদী, 
সাগর, শৈল, প্রভৃতি যে কিছু বাহ দৃশ্য দেখিতেছ ইহার 
একটীও বস্তুসৎ নহে ও বাহিরেও নহে। সমন্তই প্রত্যয় বা 
আলয়বিজ্ঞানের প্রতিভান সুতরাং অন্তঃস্থ। এইরূপ যে শাপ্তে 
বলে, তাহার নাম ক্ষণিকবিজ্ঞান বাদ । 
ক্ষবিকান্মেয়বাহবন্ত বাদ প্রায় এইরূপ । প্রভেদ এই যে, 
ইহার| বাঁহবস্তর অস্তিত্ব একবারে বিলোপ করে না। বলে, 
বাহকন্তর উপলদ্ধি অন্তরে হয় বটে কিন্তু তাহার মন্ত। বাহিরে। 
সে সন্তা প্রতাক্ষ হয় ন।। প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের আলপ্বন থাক! 
উচিত, সেই হেতুতে বাহিরে বাহবস্তর অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 
গ্রত্যক্ষবাহবস্তবাঁদীর|! বলেন, ন।--, বাহ বস্তু বাহিরেও 
. বটে, গ্রত্যক্ষ-পিন্ধও বটে। কিন্তু তাহা ক্ষণিক । আলয়বিজ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় আবার তৎসঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়। হিমালয় 
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চিরকাল আছে, এই প্রতীতি ক্রমসংলগ্র ভ্ঞাননাদৃষ্ঠ 
স্তুতরাং উহা পূর্ববাবধি অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে। 

এইরূপে আস্তিক নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বাদশ 
সম্প্রদায় থাকায় সমুদায়ে দ্বাদশ দর্শন জন্মলাভ করি 
এই সকল দর্শনের উৎপত্তিকাল বা অগ্রপশ্চান্তাব নি 
রূপে নির্ণয় কর! যায় না। কারণ, এতৎস্হ্থন্ধে কোন 
লিপি নাই। অনুমান করিয় নির্ণয় করাও স্থকঠিন । 
না, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কটাক্ষদৃষ্টি দেখা যায়। 
এক সময়েই সমুদায় দর্শনের জন্ম কল্পনা করা যায় তবেই 
ঘটন1 সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না। আবার সমসাময়িক 
করাও যায় না । কেন না, দর্শনপরম্পরার লিখনভঙ্গী ও 
ণাদি আগা)ঘ়িকাস্থ পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত 
দশনক্কারের! বিভিন্ন সময়ের লোক এবং তাহাদিগের 
সম্পূর্ণ অগ্রপশ্চান্ডাব বিদ্যমান আছে। যখন ব্যাসদেবেঃ 
হর নাই, রামায়ণ তখন বধায়ান্‌। এই রামারণে মহৰি কাঁ 
উল্লেখ দেখা যায় । রামায়ণ যখন অনুপস্থিত কাংলর উ 
শ্রতি তখন ঘুবতী । তদ্বিধ শ্রতিতেও কপিলের উল্লেখ অ 
এইরূপ, স্থানে স্থানে গৌভমেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অ 
দর্শন সকলের লিপিপরেপাটী পধ্যালে'টনা করিলেও 
পাওয়! যায় “ন বয়ং ষট্পদাথবাদিনোবৈশেধিকাদি 1" 
বলিয়া কপিল কণাদকে কটাক্ষ করিতেছেন। জৈমিন ৷ 
“বাদ্রায়ণস্কানপেক্ষত্বাং |” বলিয়। বা-সার়ণকে পুজা করি 
ছেন। আবার বাসও “অধিকারং জেমিনিঃ” বলিয়া জৈমি 
স্মরণ করিতেছেন।। “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তহ” এই বা 
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-পাতগুলকেও খণ্ডন করিতেছেন । গৌতমও “মহদণু গ্রহণাৎ" 
এই সুত্রের দ্বার! কপিলকে লক্ষ্য করিতেছেন: । আবার কণাদও 
: গৌতমের সহিত নিরন্তর সপর্দ্ধ। করিতেছেন। এ সকল দেখিলে 
. কে না বলিবে যে, দার্শনিক ইতিহাস নির্ণয় করা সহজসাধ্য 
নহে। বিশেষতঃ কালনির্ণয় করিবার ত কোন উপায়ই নাই। 
যদিও চেষ্টা করিলে ক্রমিক বংসর গণনায় ১৷২ করিয়] ব্যাস 
পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তৎপরে অর্থাৎ ব্যাষের 
ওদিকে আঁর বৎসর নাই । কেবল যুগ । দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য ৷ 
এই জন্য বলি, দার্শনিক ইতিবৃত্ত লোৌকসমাজে প্রচার করিবার 
প্রয়ান প্রয়াস মাত্র । যাহা কিছু বল! যায় ভাহা কেবল মনের 
আবেগ নিবৃত্তির জন্ত । যাহাই হউক, অন্ততঃ মনোবেগ নিব" 
ত্তির জন্যও আমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে হইতেছে । 
যুক্তিশান্ত্রের প্রথম নির্মাতা কে? অনুসন্ধান করিতে গেলে 
পক্ষাপক্ষ উপস্থিত হয়। এক পক্ষে পাওয়া যায়, দেখা যায়, 
নাস্তিক সম্প্রদায়ের কোন আদিপুরুষ ঘুক্তিপথের আবির্ভাবক। 
কারণ এই গে, প্রায় সমস্ত আন্তিক-শান্জ হৈতুক [ শুষ্কতর্ক বা 
নান্তিকোচিত তর্ক ] শান্রের নিন্দায় পরিব্যাপ্ত। পুরাণের ত 
কথাই নাই, বৃদ্ধ মহৰি মনও - 
“যোইবমন্তেত তে মূলে হেতুশাহাশ্ৰয়াদ্‌ দ্বিজঃ। 
স সাধুভিৰ্বহিষ্কাৰ্য্যোনাস্তিকোবেদনিন্দকঃ ৷? 
এই বলিয়া! হেতৃ-শাস্ত্রের নিপা ও তদবলদিদিগকে বৈদিক দল 
হইতে বহিষ্কৃত করবার অনুমতি দিয়াছেন । বেদভাগ অন্বেষণ 
করিলেও "নৈষা তর্কেণ মত্িরাপনেয়া"” “তদ্ধৈক আহরসদেবেদ- 
: মগ্র আনীৎ” ইত্যদি প্রকার নান্তিক্যনিন্সাহ্ছচক বহু বাক্য 
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প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আন্তিক্য সমুন্নতির পূর্বে যে 
শাস্ত্রের জন্ম, ইহ! সহজেই অনুমান কর] যাইতে পারে । 
সম্ভব বটে। আদিম কালের খধিদিগের শিশুবৎ সা; 
স্থমস্তব। সারল্যাঙ্ছরূপ ধর্শাচরণে রত থাকাও সম্ভব । 
দ্বিতীয় কালের লোকদিগের কৌটিল্য কবলিত তীক্ষুবুদ্ধি হখ 
সম্ভঘ। তীক্ুবুদ্ধি পুরুষের সেরূপ অযৌক্তিক মতে আস্থা 
থাকা কঠিন । আস্থা উচ্চটিত ব] অনাস্থা অন্মিলেই দোষ দ" 
চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার শেষ ফলে বিশ্বাসের সর্বনাশক কৃ 
উদিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই বিশ্বান্ত হইতে পারে। 
কাল যত পরিবর্তিত হয় ততই জ্ঞেয়ের বিস্তার বা বিচি 
অনগলারে জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বিস্ভিতি হইতে থা: । অশ্ব 
হয়, দ্বিতীয় কালের নাস্তিকপমতীক্ষবুদ্ধি আন্তিক মরা 
নিজ মত ও বেদমর্ধ্যাদ! রক্ষা করা অবশ্তকর্তব্য টি নাক 
ছিলেন। তাই নান্তিকোস্ভাবিত নূতন পথ বাহ 
প্রণালী ) অবলম্বন পূর্বক নান্তিকদিগের মত ন ও 
মর্ধ্যাদা রক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহা 
স্তার সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করির়।ছিল। 
একটু অধিক ভাবিলে দেখা যায়, নান্তিক্য আদিজ 
লম্বঞ্চে স্বাভাবিক মহে। আসন্তিকাই স্বাভাবিক । আন্ত 
বীজ সারল্য; নাস্তিক্যের বীজ বক্রভাব। বক্রভাব : 
ল্যের পরভাবী, ইহা যুক্তিশাধের অন্থমোদিত। জল-বারু- 
ও গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদি-মগ্ডিত জগদ্যন্ত্রের অন্তত ব্যাপার 
বিবিধ আশ্চর্য ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়া আদিম মন্গুষোর : 
আন্তিক্যের বা অনির্বচনীয় ঈশ্বরভাবের উদয়, তাহাতে বিশ 
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ক্রমে তাহার বিস্তার বা প্রাবল্য, তর্নিবন্ধন ঈশ্বরোদ্দেশে বিবিধ 
যাশ যজ্ঞ পূজা হোম পাঠ স্তোত্ৰ প্রভৃতি হৃষ্ট হইতেছিল। 
অনুমান হয়, এই কালের পরেই অপেক্ষাকৃত বক্রহ্থদয় লোক 
উৎপন্ন হইয়| তাহার। সেই সমন্ত ক্রিয়াকলাপের অবিশ্রান্ত অম্ু- 
ঠানে শ্ৰান্ত, ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া তাহ! অকিঞিৎকর মনে 
করিয়া, কিসে সেই সকল অকিঞ্চিৎকর ক্লেশনাধ্য ক্রিয়া" 
কলাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ধায় সেই চিন্তায় নিবিষ্ট 
হইয়াছিল। হয় ত তাহাতেই সেই সকল লোকের হৃদয়ক্ষেত্রে 
তর্ক অঙ্কুরিত, ক্রমে তাহার শাখা পল্লব, ক্রমে তাহার ফল তর্বগ্রন্থ 
জন্মলাভ করিয়াছে। নান্তিক্য আতন্তিক্যের এবংবিধ সঙ্বদ্ধ 
সুত্র অবলম্বন করত্তঃ স্ত্রের মূলপ্রান্তে গমন করিবামান্র দেখ! 
যায়, নান্তিকেরাই যুক্তিশান্ত্রের প্রথম নির্শ্বাতা। 

আবার পক্ষান্তরে ইহাঁও পাওয়! যায়, দেখা যায় যে, আন্তি- 
কেরাই আদি-তার্কিক। নান্তিকদিগের মন্তকোত্তোলনের 
পূর্বেও আন্তিক দলে তর্কপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে কিনা! 
তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ, যে 
কিছু আস্তিক গ্রন্থ সমস্তই যুক্তি তর্কে পরিপূর্ণ । আস্তিক সম্প্র- 
দায়েরই কতকগুলি লোক জন্মাস্তরীণ পাপ বশতঃ বুদ্ধিমালিন্ 
প্রাপ্ত হইয়া] ক্রিরাকাণ্ডের প্রতি হতশ্রদ্ধ হওয়ায় তত. 
বতের বিশ্ব জন্মাইতে আরম্ভ করিলে, হিতাঁকাজ্ষী আন্তিকে- 
রাই সেই সমস্ত পাঁষগুদিগের দলনের নিমিত্ত শাস্ত্রের তত্তৎস্থান 
হইতে খণ্ড-দুক্তি কল আহরণ করতঃ আন্তিক্য রক্ষার উপযোগী 
.যুকতিশান্ত্র সকল গ্রখিত করিয়াছিলেন। নান্তিকথ্যাতিপ্রাপ্ত 
" ছুর্ৃতি খবিসস্তানেরা পশ্চাৎ সেই সমস্ত আর্ধ্যমতি দিগের দেখা- 
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দেখি নান্তিক্য রক্ষার দুর্গস্বরূপ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করি 

এইরূপ পক্ষঘয় উপস্থিত হওয়ায় দর্শনসাধারণের ও 
নিঃসন্দিগ্করপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। দর্শন স 
মূল প্রস্রবণ যদ্রপ দুবিজ্ঞেয় ও ছুর্নিরূপ্য ; আস্তিক-যড় 
প্রাথম্য ও পূর্ববাপরীভাব নির্ণয় তদপেক্ষা অধিক ছু 
তবে যদি শঙ্করাচার্ষ্যের সিদ্ধান্ত অত্রান্ত হয়, তাহা হইলে 
আস্তিক যড় দর্শনের অগ্রপশ্চান্তাব নিণীত হইতে পা 
সম্বন্ধে যে একটা স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয় [ছয়টা দ* 
সময়ে হয় নাই এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস] আছে, তাহাও 
হইতে পারে । 

শঙ্করাচাঘ্য এক স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছেন, * 
সাহ্ধা শাদঘ্রের বক্ত। এবং সগরসস্তানগণের দাহকর্তী”-_ 
প্রবাদ বাক্যে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া! লোক সকল বর্তমান ম 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধ করিয়া থাকে । কিন্তু বর্তমান সাঙ্থয 
বিদ্বান ;খধি-কপিলের না হইতেও পারে। অপিচ, শা 
অন্ত এক কপিলের কথাও শুনা যাঁয়।” * 
উপরোক্ত লেখা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, শঙ্করা! 

মতে দুই কপিল। এক কপিল অতি প্রাচীন, অন 
ব্যাসদেরের পরভবিক। প্রচলিত সাঙ্খ্য নব্য কপি । 
কপিল পুরাতন কপিলের মননের ধন (পদার্থ) লইয়। স্বীয় 
যোগে স্বত্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন। 


* *কপিলমিতি ্রুতিসামা মা ত্রত্বাৎ, অন্তস্ত চ কপিলশ্ত সগর€ু 
প্রতণ্ত,বাস্থদ্েবনায়ঃ স্মরণাৎ।” [শারীরক ভাষা দেখ]। 
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যদ্গি আমরা এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে 
নকল দিক্‌ রক্ষা পায় । 
১ম। কপিলের একটী নাম “আদিবিদ্বান্।” সাথ্যদর্শন 
আগিম হইলে তৎপ্রণেতা কপিলের এ নাম সার্থক হয়। 
২য়। কপিল যে আদিজ্ঞানী ও বহুপ্রাচীন, এ বিষয়ে শ্রুতি, 
স্থৃতি, পুরাণ, সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করেন। যথাঃ-. 
“্ঞ্জমিং প্রস্থতং কপিলং যন্তমগ্রে জ্ঞানৈবিভৰ্তি 
জায়মানঞ্চ পণ্ঠেৎ।” [শ্রুতি । 
“আদ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিমূ। 
প্রন্থতং বিভ্য়াজজ্ঞানৈস্তং পশ্তেৎ পরমেশ্বরম্‌ ॥” 
[স্থৃতি । 
“সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। 
কপিলশ্চাস্থরিশ্চৈব বোঢ়,ঃ পঞ্চশিখন্তথা ॥ 
সপ্তৈতে মাননাঃ পুত্ৰা ব্ৰন্মণঃপরমে্টিনঃ ৷? পুরাণ। 
প্রথমোল্লেখিত শ্রুতিবাক্যটীর মর্শ্মার্থ এই যে, যিনি কপিল 
ঝষিকে সর্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করিয়! হুষ্টি করিয়াছেন, মনুয্য সেই 
পরমেশ্বরকে ধ্যানযোগে দর্শন করুক। কপিলের প্রাচীনতা 
বোধক এইরূপ অনেক বাক্য আছে, কাপিল দর্শন আদিম হইলে 
সে মমস্তই রক্ষা পায়। 
ওয়। “তত্বসমাস' বা দ্বাবিংশ সুত্র’ নামক অন্য এক প্রকার 
কাপিল স্তর আছে। তাহাতে অন্য কোন দর্শনের প্রতি কটাক্ষ- 
দৃষ্টি, নাই। কেবলমাত্র প্রমেয় পদার্থ স্থত্রিত হইয়াছে । আদি 
“গ্রন্থ {যেরূপ নিরপেক্ষ রচনায় রচিত হওয়া উচিত, তত্বসমান সেই 
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প্রকারেই রচিত। পাঠকগণের বিশাস আহরণীর্থ এস্থ। 
অনুবাদযুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছি । * 
১। অথাতন্তত্বসমাসঃ।-_তন্ব সকল সংক্ষেপে বি 
২। অষ্টৌ প্রকুতয়ঃ ।--এরকৃতি আট প্রকার ৷ 
৩! যোঁড়ষকস্ত বিকাঁরঃ।-_বিকার অর্থাৎ বিকৃতি 
৪1 পুরুষঃ।-_পুরুষ পৃথকৃ তত্ব। 
€ | ত্ৰৈওণ্যন্‌ ।--সত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ । 
৬। মঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ ।--উৎপত্তি ও প্রলয় । 
৭1 আ্গধ্যান্মমধিভুতনধিদৈবম্‌ (গুণ অধ্যাত্্, অতি 
অধিটৈব ভেদে ব্যবস্থিত । 
৮ পঞ্চা ভিবুদ্ধয়ঃ।- অভিবুদ্ধি পাঁচ। অভিবুদ্ধি = জ্ঞ 
৯। পঞ্চ কর্্মযোনয়ঃ1--কর্শেকিয় পাঁচ । 
১০ পঞ্চ বায়বঃ।--শরীরাবস্থিত বায়ু পাঁচ। 
১১ পঞ্চ কৰ্ম্মাত্খানঃ ।-কর্খের স্বরূপ বা প্রভেদ 
১২। পঞ্চপৰ্ব্বাবিদ্য।।-অবিদ্যার পর্ব ( বিভাগ ) 


* যদি সাষ্্যদর্শনই আদিম হয়, তবে এই তত্বসনাদ সুত্র 
অথবাসে সাঙ্থা অর্থাৎ পুরাতন কপিলের সাথ্খা লোপ প্রাপ্ত 
এ কথ বিদ্যমান সাগ্ানুত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয় *ধ 
“কালাক্ভক্ষিতং সাঙশান্্ং জ্ঞানস্ুধাকরম্। কলাবশিষ্টং ঢ য়োহপি 
বচোছমৃতৈঃ ৷” ইহা দেখিয়া অনেকে বলেন, ষড়ধায়ী সাঙ্যে বিজ 
রচিত সুত্র আছে! আরও দেখা যায়, প্রাচীন আচার্যেরা বে 
উল্লেখ করেন নাই। যেখানে যেখানে সাংখ্য কথা বলিবার প্রয়োজন 
সেই সেই স্থানে তাহারা! ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা। উদ্ধৃত করিয়াছে 
উদ্ধত করেন নাই। 
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১৬। অগ্টাবিংশতিধাইশক্তিঃ ।--অশক্তি ২৮। 

১৪। নবধা তুট্টিঃ।_সস্তোষ ৯ প্রকার ৷ 

১৫। অষ্টধা সিদ্ধিঃ ।-সিদ্ধি ৮ গ্রকার। 

১৬। দশ মৌলিকার্থাঃ।--মূল পদার্থ সম্বন্ধে ১। 

১৭। অনুগ্রহঃ সর্ণঃ।--গুণের পরম্পরান্গ্রহে স্থষ্টি হয় । 

১৮ চতুর্দশধা ভূতনর্ঃ ভৌতিক সৃষ্টি ১৪ প্রকার । 

১৯। ত্রিবিধোবন্ধঃ।- বন্ধন ভ্রিবিধ। 

২০ | ভ্রিবিধোমোক্ষঃ। _মুক্তি ত্ৰিবিধ । 

২১। ত্রিবিধং প্রমাণম্‌ প্রমাণ তিন প্রকার ৷ 

২২। এতৎ সম্যক জ্ঞাত্বা কৃতকুভাঃ স্থাৎ ন পুনস্তরিবিধেলা- 
ইন্ভুয়তে।-জীব এই সকল তত্ব সম্যক্‌ সাক্ষাৎকার করিতে 
গারিলে কুতার্থ হয়, আর কখন দুঃখত্রয়ে অভিভূত হয় না। 

এই তত্বদমাস-হত্র আদিম হইলে কোনও প্রকার আপত্তি 
স্থানপ্রাপ্ত হইবে না। 

চর্থ। পরভবিক গ্রন্থে কৌশলাধিক্য, আয়তনে বিস্ত তি ও 
পদার্থমমন্বয়ের সংক্ষেপ হইয়া! থাকে। কাঁপিল দর্শন আদিম 
হইলে দে কথ! রক্ষা পায়। কপিল চতুর্বিংশতি পদার্থ স্থির 
করিয়া যাহ! নির্বাহ করিয়াছেন গৌতম তাহা মোল পদার্থে, 
কণাদ তাহা নণ্ত পদার্থে, পৃ্শীমাংসা তাহ! ছয় পদার্থে এবং 
উত্তরমীমাংস। অর্থাৎ বেদান্ত তাহা একই ব্রহ্ম পদার্থে পর্য্যাপ্ত 
করিয়াছেন। এই নকল দেখিয়] আমাদের মনে হয়, সাংখ্য- 


দর্শনই আদিম, পাতঞ্জল* তাহার প্রায় সমসাময়িক, ন্যায় তাহার 
+" এখানে পাতঞ্জলশব্দের অর্থ বোগশান্ত্র। যোগশাস্ত্রের আদি বক্তা 
ফরনাগন্ভ। গতঞ্জলি মুনি তাহার অনুশ'সক মাত্র। এই যোগশাস্ত্র সেখর 
মেও অভিহিত হয়। 

কন চর 
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পরভবিক, বৈশেধিক তৎ্কনিষ্ঠ, পূর্বরমীমাংসা ত 
বেদান্ত সর্বকনিষ্ঠ । 


সাংখ্য নামের ব্যুৎপত্তি । 


‘সংখ্যা' হইতে ‘নাথ্যযয’ এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে 
“সংখ্যাং প্রকুর্কাতে চেব প্রকৃতিঞ্চ প্রচন্ছতে। 
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শ্লোক্টা শুনিধামাত্র প্রতীতি হয়, পদাথন'খা। 

পূর্বাক জ্ঞানোপদেশ থাকাতেই কপিলের দৰ্শন মা" 
বিখাঁত ৷ বস্তুতঃ তাহ! নহে । সংখ্যাশব্ৰের অর্থ সময 
সম্যক জ্ঞানের উপদেশ আছে বলিয়াই কপিল: 
সাঙ্খ । মাঙ্খ্য শব্দের অভিধেয় দেখিতে গেলে পা 
গ্রহণ হইতে পারে বটে ; পরস্ক স্ব্প্রথমে কাপল 
আবির্ভাব হওয়াতে লোক তাহাকেই প্রথমতঃ দা 
প্রখ্যাত কারয়াহিল, সেইজন্য কপিল দশনই মুখ 
পাতঞ্জল গৌণ বাঙ্যা। 
কপিলের জন্মভূমি । 
মহযি কপিলের জন্মভূমির আধুনিক নাম কি 

স্থির কর! যায় না। তাহা না মাক, ইনিযে . এজ. 
বন্তীয় ব্রাহ্মণ ঝাষ, তাহাতে আর সংখয় নাই । পুরা। 
আছে, কপিল দেবহৃতির দুর এবং বিষুর « 
পরস্ত তিনি যে কোন কপিল, নব্য কি প্রাচীন, ভাঃ 
স্থির বলিতে পারেন না। অগ্নির অবতার অন্ত এ 


ছিলেন। 
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সাংখ্যমতের বিস্তৃতি ৷ 
শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, সমস্ত আর্য-গ্রন্থই সাহ্খ্য মতে 
পরিব্যপ্ত। নাঙ্খা মত এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাহার 
ব্যবহার বা গ্রহণ করেন নাই এমন খধি নাই ও খষিপ্রণীত 
গ্ৰন্থও নাই । মা্থা মতের তত বিস্তৃতি কেবল কপিল হইতে 
হয় নাই, ক্রমে তাহার শিষ্যপরম্পর! হইতেও হইয়াছিল। 
কপিলের শিষ্যগণ। 
সাঙ্খাশান্্ের আদি-আচার্ধ্য কপিল। তৎশিষ্য আস্থুরি ও 
বোঢু। আন্মুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য । তৎশিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ । 
কেহ বলেন, ঈশ্বরকৃঞ্চ খবি-শিষ্য নহেন। 
আমরা আন্ুরির গ্রন্থ পাই না, পঞ্চশিখের গ্রস্থও দেখিতে 
পাই নাঁ। না পাইলেও সে নকল গ্রন্থের খণ্ড খণ্ড সুত্র অনেক 
স্থলে প্রাপ্ত হইতেছি। ইঈশ্বরক্ষ্চের একখানি কারিকা গ্রন্থ 
প্রাপ্ত হইতেছি, এই কারক! গ্রন্থ সমধিক মান্য । মহামহো- 
পাধ্যার বাচম্পতি মিশ্র এই গ্রন্থের তত্বকৌমুদী নারী। টাকা 
লিখিস। গিয়াছেন। বাংখ্যকারিকার অন্ত নাম সাংখ্যসগ্ডতি ৷ 
সাংখ্যসপ্ততি কিরূপ গ্রন্থ তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এন্থলে ভাহ। 
উদ্ধৃত ও অন্ুভাখিত করিলাম । 
সাংখ্যকারিকা । 
ছুঃখজরাভিঘাভাচ্ছিজ্ঞাস] তদবঘাতকে হেত । 
দৃষ্টে ষাইপার্থ। চেন্লৈকাস্তাত্যস্ততোহভাবাৎ ॥১॥ 
“ মনুষ্য মাত্রেই ত্ৰিবিধ দুঃখে অভিভূত বা জর্জরিত হই- 


ছছ)। সে জন্য তাহাদের মধ্যে অব্য কোন ম্মুকৃতী পুরুষের 
খেবিনাশক উপায় পরিজ্ঞাত হইবার ইচ্ছ। দম্মে। লোকমধ্যে 
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দেখা যায় অর্থৎ পাওয়া যার এক্সপ অনেক দুঃখনাশ' 
আছে সত্য; থাকিলেও সে সকল এঁকান্তিক ও ত 
নহে । (দুঃখত্য় লআধ্যান্মিক, আধিভৌতিক ও আ' 
এই তিন প্রকার দুঃখ । একান্তিক ও আত্যন্তিক নহে 
তদ্দার। অবশ্য যে দুঃখনিবারণ হইবে এমন নিশ্চয় ২ 
নিবারণ হইলেও তাহা স্থায়ী নিবারণ নহে । কেনন 
পুনব্নার হয়, সমুলে বিনষ্ট হয় না । সেজন্য দৃষ্ট উপ 
করিয়া অন্ত উপায় অন্বেঘবীয | ] 

দুইবদানুশনিক স হাবিশপিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ । 

তদ্বিপরাতঃ শেয়ান্‌ ব্যক্তাবাক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥ ২ 

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দৃষ্ট উপায়ের ভুল্য। কার 

তাকাও অশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত । যাহ। এ সকলের 
অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিত্য ও নিরতিশয়, তাহাই দুঃখ ও 
শ্রেষ্ঠ উপায়। সে পদার্থের অন্য নাম ব্যক্ত, অবাক্র, 
তিনের বিবেক জ্ঞান । বিবেক জান ব্যতীত অঠ কোন 
তাপনয়ের আংশিক বিশ সাধিত হয় নং [বৈছি 
কলাপস্য!গ যঞ্জাদি। অশুদ্ধি-হিংসাদিজনিত দো 
অর্গাৎ পাপমি{শত ৷ ক্ষয় = বিনাশ! অতিশয় লক্ছ 
উৎকর্ষাপকব। ব্যক্ত = জগৎ । অবাক্ত = জগতের ৭৭ 
পুরুষ বা আম্মা | 

মূলপ্রক্তিরবিকুতিমরদাদ72 পর্বত কুতয়ঃ সপ্ত 

বোড়শকন্ত বিকারোন প্রকৃতির্ন বিক্বৃতিঃ পুরুষঃ 

মূলপ্রকু্তি ১। প্রক্ুতিও বটে বিকৃতিও বটে এরূপ + 

ভাহ| মহত্তত্ব প্রভৃতি । কেবল বিকৃত্তি ১৬ এবং প্রকৃতি 
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বিক্কৃতিও নহে এরূপ পদার্থ ১। সমুদায়ে ২৫ পদার্থ সাংখ্য 
শাঘের প্রতিপাদ্য । [মূল প্রক্ৃতিই সমুদায় বিশ্বের মূল, তাহার | 
আর মূল নাই । সেই এক মূল তত্বই কতক সাক্ষাৎ ও কতক 
পরম্পরায় এ সমুদায় সুজন করিয়াছে। সুতরাং তাহার আর মূল 
নাই। তাহাকে কেহ করে নাই সে জন্য তাহা অমূল ও 
বিকৃতি | অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ও অনাদি। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ 
সন্মাভ্রা, এ গুল পরস্পর এ্রকতিপিকৃতিভাবাপন্ন । তদযথা__- 
মহত্বত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি ও অহঙ্কার তত্বের প্রকৃতি । অহঙ্কার 
তব আবার পঞ্চ তন্মান্রার প্রকৃতি ও মহত্তত্থের বিকৃতি । পঞ্চ 
ত্মাত্রা মহাডুত প্রভূত ১৬ ভদ্দের প্রকৃতি ও অহঙ্কার 
তত্বের বিকৃতি । মহাভুত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ১৬ তত্ব কেবল 
বিকৃতি । অতপর আর নুতন তত্ব জন্মে নাই ৷ স্থাবর জঙ্গম 
শরীর গভূতি পৃণক্‌ তত্ব নহে । সে সকল মহাতূতেরই সংস্থান 
বিশেষ । পুরুদ বা আন্ত! প্রকৃত বিকুততর অতীত এবং 
ভাই! অনাদি অনভু ও নিতাটেহন || 

পৃষ্টমনুমানমাপ্তণচনঞচ শৰ্বপ্রমাণনিদ্বত্বাৎ। 

কিবিধং প্রমাণমিইং প্রমেরদিদ্ধিঃ প্রমাণান্ধি) 5॥ 

২৪ পদার্থই প্রম!গযিদ্ধ। দই ( প্রতাক্ষ ), অনুমান ও আপ্ত 
বাঁকা, এই তিন প্রমাণ সাখ্যের অমত | যিনি যতই প্রম'- 
ণের উলেখ কক্কন, সমন্তই এ ভিনের অন্ততুর্ত। দে কিছু 
প্রমেয়ঁ-সমন্তই তিন প্রকার প্রমাণে দেদ্ধ বা নাধিত হয় । 

প্রতিবিযয়াধ্যবনায়োদৃষ্টং ত্রিবিধমন্ত্মানমাখ্যাত্তন্‌ ॥ 

তল্লিঙ্গলি ্গিপূর্ববকমাপ্ততিরাপ্তবচনন্ত ॥ ৫॥ 

বিষয় অর্থাৎ বাহিক ও আধ্যাত্মিক বস্ত। প্রত্যেক বিষয়ে 
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বর্তে, বৃত্তিমান্‌ হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রতিবিং 
সন্িকৃষ্ট ইন্দ্রিয় । তাহাতে যে অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চ 
জন্মে, তাহা দৃষ্টি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ । [বিষয়ের সি 
যোগ বা সম্পর্ক হইলে বুদ্ধি তদাঁকার ধারণ করে 
তমোভাগ বা অজ্ঞানাবরণ অভিস্তৃত ব! বি রত 
অভিভূত হইলেই সত্তের প্রকাশ বা আলোক প্রস 
তখন অধ্যবসায় নামক বস্তুবিজ্ঞান জন্মে। অধ্যব' 
একপ্রকার ব্যাপার, অন্য কিছু নতে ৷ ইহারই অন্ত : 
ভ্ঞান। কথিত প্রকার প্রক্রিয়ায় সমৃৎপত্ন বুদ্ধিৰ 
প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ এবং ইহ! হইন্ডেই অনুমানের 
অনুমান ত্ৰিবিধ এবং তাহার উৎপর্ভ্ভ লিঙ্গলিস্সিজ 
অঙ্গ =অশ্চাৎ ৷ মান জ্ঞান ৷ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরে হে 
পদার্থের জ্ঞান হয়, তাঁহ! ৷ ইহার পরিকার কথা - 
জ্ঞান__লিঙলিক্ষিজ্ঞানজন্য জ্ঞান ৷ [যে যাহার জ্ঞাপক 
লিঙ্গ । লিঙ্গবান্‌ পদাৰ্থই লিঙ্গ | বুমাদ পদ!খ লিঙ্গ এ 
পদার্থ লিঙ্গী । স্তায় ভামায় লিঙ্গকে বাপ্য এবং 
ব্যাপক বলে । অমুক পদার্থ অমুক পদার্থের লিঙ্গ 
অমুকের ব্যাপ্য ইহা স্থিরতর জানা থাকিলে? * 9 
পর ব্যাপকের জ্ঞান হইবেঈ হইবে । সেই জ্ঞান অন্থমি 
অনুমানপ্রমাণজনিত | যে পুক্ষধ বহিধুমের ব্যাপক-ব- 
(ব্যাপ্তি =অবিনাভাব বা নিয়তসহচর রূপ সম্বন্ধ ) জ্ঞ 
সেই পুক্তষই পৰ্বতে ধুম ফর্শনের অনন্তর ধুম বহি 
স্মরণ করতঃ ধুমমুলে বহ্ির অস্তিত্ব অনুভব করিতে 
পুর্বে ধূমজ্ঞান, তৎপরে বহিজ্ঞান, সুতরাং তাহা 
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প্রত্যক্ষ ধুমজ্ঞানই অপ্রতাক্ষ বহ্নির জ্ঞান জন্মাইতেছে, সে জন্ত 
শহা প্রত্যক্ষ নহে) কিন্ত অন্মিতি ।] এই অনুমান তিন প্রকার 
বাঞশ্রণীত্রয়ে বিভক্ত | ১ পুর্বব্চ। ২ শেষবৎ। ৬ সামান্থতে! 
দৃ্ট। [কারণ দৃে কার্ধ্যের অনুমিতি হইলে তাহা পূর্বববৎ। 
কাধ্য দৃষ্টে কারণের জ্ঞান হইলে তাহা শেষবৎ। দৃষ্ট-জাতীয়- 
বস্তু নামান্তের জ্ঞান হইলে তাহা সামান্ততে। [ষ্ট। নদীজল 
প্রবন্ধ ও ন্রোতস্বান্‌ দেখিলে দেশান্তরে বৃষ্টি হওয়ার জ্ঞান হয়, 
তাহা প্রথম । মেঘ বিশেষের উদয় দেখিলে ভাবী বৃষ্টির জ্ঞান হয়, 
তাহা খিতয়। জ্ঞানাদি পদার্থের জিয়ার দেখিয়া করণ জাতীয় 
ইন্দ্িয়ের প্রতীত হয়, তাহ! তৃতীয় ।' এএভিন্ন আপ্তবাক্য তৃতীয় 
প্রমাণ । ধামাংসাপরিশোধিত অপৌক্ষেয় বেদবাক্য ও তম্মলক 
স্বত্যাদিবাক্য আগুবাক্য 1] 
সামাপ্যতস্ত দৃষ্টাদতাভ্রয়াণাং পতীতিরন্থমানাৎ। 
তন্মাদপি চালিদ্ধ.পরোক্ষমা প্তাগমাৎ সিদ্ধম্‌ ॥ ৬) 
সামাগততোনৃ্ট ও শেদবৎ অনুমানে অন্তন্লিয় পদার্থের 
প্রীত হয় । (অতীন্জির - প্রত্যক্ষের অহোগা)। মামান্ততোনুষ্ঠ 
ও শেদবৎ এই ছুই অনুনানেও যাহ| সিদ্ধ হয় না তাদ্ৃশ 
পরোক্ষ পদার্থ (স্বর্ণ, পুধা, পাপ, ছেবত। প্রভৃতি) আগ্তৰাক্য 
প্রমাণে সিদ্ধ হয় (দানা যার )। 
অতিদ্রাৎ সামীপ্যা কিজয়ঘাভান্মনোনবস্থানাৎ। 
সৌম্ম্যাৎ বাবধানাদভিভবাঁৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ ৭ | 
০ [প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া অভাব বা নাস্তিক নিশ্চয় কর! যুক্তি- 
নদ । কারণ এই যে, অতিদ্বর, অভিসামীপা, ইন্দ্রিয়বৈগুণ্য, 
র অস্থিরতা স্থগ্মতাঁ, ব্যবধান, অভিভব ও দমানাভিহার, 


২২ সাঙখা-দশত। 


ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ং মানাঠিএচেতনং প্রদবধর্শি 1 
বাক্তং তথা প্রধানত তদ্বিপর দস্তথা চ পুমান্‌ ॥ 5১1 
যে কিছু ব্যক্ত বস্ সমস্ত [গু মণাৎ অন্্রজন্তমোগুণা” 

ছিত হ্ৃতরাঁৎ স্তুখদুঃমোহা ত্বক । আবিবিজ্ত অর্থাৎ সন্তুরকারী 
(মিলিয়। কথ্য করে) । বিষয় অর্থাৎ %ানগ্রাহৃ । সামান্য অর্থাৎ 
বছুপুরুষকর্ডক গৃহীত হয়। আচেহন অর্থাৎ জড় (চেতন বিপ- 
রীত)। প্রসবধর্শি অর্থাৎ সরূপ পিক্প পরিখাম জন্মায় । এ সকল 
ধর্ম প্রধানে অর্থাৎ মূল প্রকুতছেও আছে। পরস্ধ পুমান্‌ 
অর্থাৎ পুরুষ ( আত্ম!) তদছয়ের বিপরীত [অভিপ্রায় এই যে, 
পুরুষ গুণাতাত, বিবিক্ত, বিভ্ঞানের গ্রাহা নহে, সাধারণের 
গম্য নহে ও চেতন | পুকধের পরিণাম বা বিকার নাই। 
ফলিতার্ঘ-_পুকষ হইতে কিছুই জন্মে না। ] 

প্রীতাপ্রাতবিণাদান্কা: প্রকাশ প্রবৃন্তিনিয়মার্থাতি। 
রর [ণবৃভয়শ্চ গুণাঃ | ১২॥ 


গুণরর়ের লক্ষণ এই মে, তাঁহার! যথাক্রমে প্রীতি অপ্রীতি 

বিষাদ অর্থাৎ অথ দুখে মোহ এতৎব্বণপ | তাহারা যথাক্রমে 
প্রকাশ প্রবৃত্তি ৪ নিরমন (খুখখন ) করে, পরম্প্র পরস্পরকে 
অভিভূত করতে বর, পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় ' অধীন। 
পরস্পর পরস্পরের মাহাযো বিকার ব। কার্ধা নায় স্ততরাং 
পরস্পর পরম্পরের সহায় । কেহ কাকে ছাডিয়া থাকে না। 
[কোনও কাণা এক গুণে হয় না । ইঞ্ছা,দর নাম যথাক্রমে 
সত্ব, রজঃ ও তম: |] 

সত্বং লখু প্রকাশকমিষ্ট-মুপষস্তকং চলঞ্চ রগ; । | 

গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতোবৃত্তিঃ ॥ ১৩ ॥ 


সাঙ্খা দর্শন ॥ ২৩ 


সাংখ্যাচার্যগণ সত্ব গুণ/ক লঘু ও প্রকাশক বলেন। 
[গোৌরবপ্রতি্দ্বন্থ রই অন্য নাঃ লাঘব ও লঘৃদ্ব। এই ধর্ণটাই 
শতন্মতে সুটটি-উদ্রেককার! বা কাতোদগমের হেতু । অগ্নির উদ্ধ- 
জলন, বায়ুর (তয্যকৃ গমন ও মনের উদাম প্রভৃতি সমন্তই সত্তের 
লঘুত ধর্ণ্বে নিষ্পয় হয়।] রজোগুণ চলধন্মবিশিষ্ট ও উপষত্তক । 
[রজোগ্রণই তমনেত্বকে প্রচলিত করে, কঁরিয়! কাধ্যোন্মুখ করায়, 
স্ব স্ব কারো পৰ্বতত করার |! তমোগুণ গুৰ ও আবরণকারী । 
গরই কার্য্য এই তমোগুণ 


[অবসাদ ৪ অজ্ঞান প্রড় ত মাপ 
স্বীয় গুরু (ভারি) ধশোধ দার! বজোগুনকে নিয়ত পরিচলিত 
ও সত্তগুণকে নিরবধি প্রকাশিত হইতে দেয় না৷] এবন্বিধ 
ভিগুণ গ্রদীপের দ্টান্তে আপন আপন কাগ্য করিতেছে অর্থাৎ 
পুরুষের ভোগা উৎপাদন করতঃ ভোগ জন্মাইতেছে। [ অনল 
ও তৈল উভয়ে বিরে:ধী ও উভয়ে ভয়ের নাশক হইলেও 
তাহার! যেমন মিলিত হইয়া কূপ প্রকাশাদি কাধা করে, সেইনপ 
সন্তাদি গুণও পরস্পর বিরোধী হইলেও মিলিত হইয়া আপন 
অ:শন কাষা করে, কেহ কাহার নাশক ও বাধক হয় না] 
ভেদানাং পরিমাণাৎ সমহবয়াৎ শক্ততঃ প্রবৃত্তেন্চ। 
কারণকার্ধাবিভাপ্লাদবিভাগাদৈশ্বরূপান্থা ] ১৫ ॥ 
পরিমাণ, সমন্বত্র, কারণশক্ঞান্পারিতী কার্ধা প্রবৃত্তি, কারণ- 
কার্ধোর বিভাগ ও নংহার দশায় নানারূপ কারের অবিভাগ, 
এই সকল দেখিয়া জানা যায়, যে কিছু ভেদ - মহত্ত্ব হইতে 
পৃথিবী পধ্যন্ত যে কিছু বিশেষ রা ভিন্ন ভিন্ন বস্ত--সমুদায়েরই 
মল কারণ পরম অব্যক্ত অথাং প্রধান-নামক আদিতত্ব। [দন্ত 
' বন্ধ শাত্রেরই পরিমাণ আছে। যাহ! পরিমিত তাহ) অপরি- 


২৪ সাখ্য-দর্শন | 


মিত অর্থাৎ অসীম নহে। কিন্ত সসীম। লদীম বা পরিমিত 
পনার্থকে কারণে অব্যক্ত অর্থাৎ লুক্কায়িত থাকিতে দেখা 
যায়। ব্যক্ত ঘটও এক সময়ে মৃত্তিকায় অব্যক্ত ছিল। 
প্রত্যেক জন্মবান্‌ বস্তুতে কারণের ( উপাদানের ) অন্বয় বা অনু* 
বর্তন দেখা যায়। ঘটেও মুত্তকার অন্থবন আছে। যে যাহা 
জন্মাতে শক্ত অথাৎ যাহাতে যাহ! শক্তি্ূপে অবস্থান করে, 
তাহাই তাহা হইতে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ জন্মলাভ করে । বালুকা 
তৈল জন্মাতে শক্ত নভে । কারণ এই যে, তৈল তাহাতে শক্তি 
রূপে অবধি নাই । নাই বলিয়া হেল আপিভ় ত হয় না। 
কারণ হইতেই কাম্য বিভক্ত হয়, আবার তিরোভাবকালে 
তাহা অবনত হয়| কাযা যখন কারণে অবিভক্ত হয় তখন আর 
এই কারণ, এই কাযা, এ বিভাগ গাকে না। পরমানাক্ত মূল 
প্রকৃতি, তাহা হইতে মহতত্বের বিভাগ বা আপিভাব, তাহা 
হইতে অহ:তত্বের বিভাগ, তাহ! হইতে পঞ্চতন্মাত্রার আবি- 
ভাব বা বিভাগ, তাহা হইতে একাদশ ইন্দিয়ের ও পঞ্চ মহ'- 
ভূতের আবিভাব বা বিভাগ হইয়াছে । সমতার কালে এ সমস্ত 
পরমাবাক্ত মূলপ্রকৃতিভে অবিভক্ত হঈবেক । তখন আর এ 
সকল বিভাগ থাকিবেক নং । তখন কেবল বিশ এ পরমা" 
র্যক্ত মূলপ্রকৃতিই থাকিবে ।] 

পরমন্তাবাক্তং প্রবতে নিগুণকঃ মমদয়াচ্চ | 

পরিণামতঃ মলিলবৎ প্রতি গতিগুণাশ্ররবিশেষাত ॥ ১৬ 
/ বিশ্বমূল পরম অব্যক্ত, যাহার অন্ত নাম প্রধান ও মূল 
প্রকৃতি, তাহা প্রোক্ত গুণরয়ের সাম্যাবস্থা বৈ অন্য কিছু নহে: 
যখন তাহার নেই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়, গুণত্রয়ের সনু দর বা 


সাত্য-দর্শন। ২৫ 


তখন, সলিলের পরিণামের স্ায় এক এক গুণের আশ্রিত বিশেষ 
(ভেদ) অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিকারের প্রবৃত্তি বা আবির্ভাব হইতে 
থাকে। মেঘনিম্মক্ত জল একরূপ ও এক রন হইলেও তাহা 
যেমন বিশেষ (ভূমি বীজাদি) সম্পর্কে বিচিত্ররূপ মধুরায্নাদি ভিন্ন 
ভিন্ন রস জন্মায়, তেমনি, এক এক গুণের উদয় ব! উদ্ভব হইলে 
প্রধান বা প্রবল গুণ অপ্রধান গুণের সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন পরি- 
ণাম ব! বিকার জন্মাইয়া থাকে ।] 
অবিবেক্যাদেঃ পিদ্ধিষ্বৈগুণ্যাত্তত্বিপর্ধায়েইভাবাৎ। 
কারণগুণ্াস্বকত্রাৎ কাব্য প্যাহবাক্তমপি দিদ্ধমূ ॥ ১৪॥ 
গুণত্রয় থাকাতেই অবাক্তাদির অবিবেকিত্ব নিদ্ধ হয়। 
যাহ! অবিনেকী নহে, ত'হা গুণত্রয়ও নহে। যেগন--পুরুষ । 
পুরুষ গুণাতীত ; সে জন্ত তাহা অনিবেকাী নতে কিন্তু বিবেকী । 
কাবা বা জন্যবস্থঘাতেই কারণগুণাক্রান্ত দেখ! যায়। তদ্রৃষ্টে 
বিশ্বকারণ অব্যক্ত নিখ বা অনুদিত হয়। 
সংঘাতপরারগতাৎ বিগুণাদিবিপধায়াদধিষ্ঠ!নাৎ। 
প্রকুনোহস্তি ভোজ ভাবাৎ কৈবলগার্থং প্রবৃভেশ্চ ॥ ১৭ | 
স'ঘাতমাতেই পার্থ অর্থাৎ কোন এক হ্বাতিরিক্ত পদার্থের 
ভোগা । ঘেমন শখাদে। ত্রিপুণাদিবিপধ্যয্ন অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
ত্ৰিগুণ ও বিষয় গড়তির বিপরীত-অত্রিপ্ুণ ও অবিষয় প্রভৃতি । 
অধিষ্ঠান অর্থাৎ ভোগা পদার্থে অভিনানাদি ধারণ । যেমন রথে 
পারথির অধিষ্ঠান। ভোক্তভান্ভোক্ত ত ৷ অর্থাৎ ভোগ- 
কর্তৃত্ব । কৈবল্য অর্থাৎ কেবল হওয়।। স্পষ্ট কথা -জড়নন্বন্ধবর্জিত 
হওয়া বা স্ুখঢুখেনিদুক্তি হওয়া ৷ ইহারই অন্য নাম মোক্ষ। 
তদুন্দশে প্রবৃত্ত অর্থাৎ চেষ্টমান্‌ হওয়া । এই সকল দেখিলে 
৩ 


২৬ সাঙ্া-দর্শন। 


কে না জানিতে পারে যে, অব্যক্তাদির অতিরিক্ত পুরুষ বা 
আন্না আছে? ফলিতার্থ_আম্মা এই দৃষ্ঠ দেহের ও দেহাস্তর্গত 
বুদ্ধাদির অতিরিক্ত । উপরোক্ত হেতুনিচয় তাহার নাধক। 

জন্মমরণকরণানাং প্রতি নিয়মাদযুগপৎপ্রবৃতেশ্চ। 

পুরুষবহুত্বং দিদ্ধং ত্ৈগুণ্যবিপর্্যয়াচ্চৈব ! ১৮ ॥ 

জন্ম, মরণ, ইন্দ্রিয় ও বৃদ্ধযাদি, প্রতি আত্মায় নিয়মিত বা 
বাবস্থিত দেখা যায় এবং প্রযক্রাদির অযৌগপদ্যও দুষ্ট হয়। 
এভভিন্ন, গুণত্রয়ের বিপর্শ্যয় অর্থাৎ অন্তথাভাব দেখা যায় । এই 
তিন কারণে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জানা যায় যে, পুর্ব নান1--প্রতি 
শরীরে ভিন্ন। একই আন্না, কিন্তু শরীর অনেক, এরূপ হইলে 
জন্মমরণাদির স্থবাবস্থী থাকে না। [একের জন্মে ও মরণে 
অন্টের জন্ম ও মরণ না হয় কেন? একের বৃদ্ধিভ্রংশে অন্যের 
বদ্ধিভ্রংশ না হয় কেন? একের চেষ্টায় ও ইচ্ছার সকলেই 
চেষ্টিত ৬ ইচ্ছুক না হর কেন? সুখ দুঃখ ভোগ সকলের সমান 
ন| হয়-ই বা কেন ? এরূপ আপত্তি হয় বলিয়। আত্মা এক নহে ।] 

তশ্মাচ্চ বিপর্দ্যা সাৎ নিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্তয পুরুযস্থা ৷ 

কৈবলাং মাধান্থাং দই ত্বমকৰ্তৃভাবশ্চ ॥ ১৯। 

সেই থে বৈপরীত্য অর্থাৎ বাক্তাব্যক্তধর্ম্বের “বরীত ভাব 
অন্িগুণত্থ বিবেকিত্ব অবিষয়ড অসাধরণত্ব চে? ত্র ও অপ্রসবিত্র, 
তদ্দার। পুরুষের সাক্ষিত, কেবলক্ক, নাধান্থা, দ্রষ্টত্ব ও কর্তৃত্ব 
অবধারিত হয়। | 

তন্মাৱৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবক্ষিব লিঙ্গম্‌ । 

গুণকর্ভৃত্বে চ তথা কত্রে'ৰ ভবতুদাসীনঃ ৷ ২০॥ 

বলা হইল যে, পুরুষ নিলিপ্ত। তবে যে তাহার লিগুতা 


সাঙ্খা-দর্শন । ২৭ 


দেখা যায়, তৎপ্রতি কারণ এই ।-__পুরুষের অতি সান্নিধ্যে বা 
ংযোগে অচেতন! বুদ্ধি চেতনপ্রায় হয় এবং পুরুষ উদা- 
সন অর্থাৎ অকর্তী ও নিলিপ্ত হইলেও বুদ্ধাদির কর্তৃত্বে 
কর্তার ন্যায় হয়। বিশদার্থ এই যে, পুরুষের কর্তৃত্থাদি ভ্রান্তি- 
রূপা, তথারূপা নহে। বুদ্ধিও সত্বের বিকার, সেজন্য তাহাও 
চেতন নহে। তাহা চেতন আত্মার সারিধো চেভনপ্রার মাত্র । 
পুকবস্থা দর্শনার্থং কৈবলার্থং তথা গ্রধানস্ত | 
পঙ্গন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্থরৎকৃতঃ বর্ণ? ॥ ২১॥ 
অন্ধ-পঞ্গুর দৃষ্টান্তে প্রধান পুরুষকততক দুষ্ট হয় এবং পুরুষও 
কেবল হইতে অর্থাৎ প্রধানের মংসর্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। 
সেই কারণে তছৃভয়ের সংযোগ ব| সন্নিধান হয় । সেই সন্নিধানে 
বিশ্বহটি হয় রুপ চলিতে পারে ন! ও অন্ধ দেখিতে পায় না। 
কিন্তু অন্দ£পনুয় সবষ্টে উঠিলে পথ দেখ। ও গমন কৰ! 
উভয়ের উভয় কাব্য চলে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, 
চেতন পক্ষ অচেতন প্রধানে আরোহণ (আলিঙ্গন ) করার 
মছগুত্াদ জন্মে ৷] 
প্ররুহের্মহাৎস্ততোইহষ্কারন্তন্মাদগণশ্চ যোড়শকঃ 1 
তন্মাদপি যোড়শকাৎ পঞ্চভাঃ পঞ্চ ভূতানি ॥ ২২॥ 
প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, এবং তাহ! 
হইতে ১৬ সংখ্যক তত্ব জন্মে। (ইন্দ্ৰিয় ১১, তন্মাত্ৰ ৫)। 
এই ১৬ সংখ্যক তত্তের অপকৃষ্ট ৫ অর্থাৎ তন্মাত্ৰা পঞ্চক হইতে 
আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মিয়াছে। 
" অধ্যবলায়ো বুদ্ধিধৰ্শ্বোদ্ঞানং বিরাগ উশ্বধ্যম্‌। 
সাত্বিকমেতজ্রপং তামনমস্মাদ্বিপর্য্যন্তম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


২৮ সাঙ্খা-দর্শন । 


জীবমাত্রেরই আগে “ইহা করিতে পারি, ইহা পারিব” এই- 
রূপ মনন বা অভিমান জন্মে, নিশ্চয়রূপিণী বৃদ্ধি উদ্দিক্তা হয়, 
পরে সে কাধাপ্রবৃন্ত হয়। চিত্সন্িধিষ্থ স্বতরাং টতন্ত-বাপ্ত 
সেই কর্ব্যবোধ বুদ্ধিতত্বেরই অনাধারণ ব্যাপার এবং তাহাই 
বুদ্ধিতদ্বের (মহত্তত্বের ) লক্ষণ । [বৃদ্ধিতন্ মহত্ত্ব ও প্রকৃতির 
প্রথম বিকাশ, এ ধকল নমানার্থ। এই মহন্ত, বা বুদিতত্ব 
বাটি সমষ্টি রূপে প্রতি আত্মার সন্নিধানে মৰদপ্রণমে বিকসিত 
হইয়া থাকে ।] এই ₹দ্ধিতত্তের সত্ধাংশে ধর্শ, জ্ঞান, বৈরাগ্য 
ও শঁশ্বর্বা এবং তামসাংশে এ সকলের বিপরীত অথাৎ অধর্শ্ম, 
অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশপা বিরাজ করিতেছে । 

অভিমানোইষ্কারস্তত্মাব্খিবিধঃ প্রবর্তে সর্ণঃ। 

একাদশকশ্চ গণস্তন্ম ত্রাপঞ্চকশ্চৈব ॥:৪॥ 

পূর্বোক্ত আলোচনার পর তাঁহাতে যে অহং-আ।মি ইত্যাদি 
আকারে অভিমান দেপা দেয়, আখি আছি-ইহ! আমারই-- 
আমিই ইহার অধিকারী,_ইভ্যাদিবিধ অহদাকার বুদ্ধিবিকার 
আইনে, সেই অহমাকার বিকার অহচ্কা রতন্ব এবং এই অহং* 
তত্বই পুর্যোক্ত মহত্তপ্রের পরভাবী। এতাদূশ অহংতভ, 
হইতে ছিবিধ হ্থটটি হইয়াছে। ১১ ইন্দ্ৰিয় ও ৫৮, ব্রা । 

সাত্তিক একাদশকঃ প্রবর্ভতে বৈরুতাদহস্কা:ৎ। 

ভূতাদেশ্রযাতরঃ ম তামনক্তৈজলাদুভয়ম ॥ ২৫ 

বৈরুত অথাৎ নাবিক অহ’তত্ব হইতে লঘু ও প্রকাশন্বভাব 

১১ ইন্দ্রিয় ও ভূতাঁদি অর্থাৎ তামস অহংতন্থ হইতে গুরু ও 

অপ্রকাশম্বভাঁব তম্মাা ৫ পঞ্চক জন্মিয়াছে। এই গণদয় 
উৎপত্তির প্রতি তৈজ্রম অর্থাৎ রাজন অহংতত্বও কারণ। সত্ব 


সাঙ্য-দর্শন ৷ ২৯ 


ও তমঃ অক্রিয়, সেইজন্ত রজঃ তদুভয়কে পরিচালিত করিয়। 
উক্ত গণদ্বয় ভন্মায়। 
বুদ্ধীন্্রিয়াণি চক্ষু শোত্রভাপরসনত্বগাখ্যানি। 
বাকপাণিপাদপারৃপস্থানি কর্ণেন্্রিয়াণ্যাহুঃ ॥ ২৬॥ 
চক্ষু, শ্রোত্র, ভ্রাণ, রসন! ও ত্বকৃ-_ইহাদিগকে বুদ্ধীন্দরিয় ও 
জ্ঞানেন্দ্রর বলে। বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ,_ 
ইহা দিগকে কর্শ্ণেন্সিয় বলে। 
উভয়াক্মকমন্ত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দিয়ঞ্চ সাধন্শর্যাৎ। 
গুণপরিণামবিশেমান্নানাত্বং বাহাভেদাশ্চ ॥ ২৭ ॥ 
মনে উন্দ্রিয়রর্থও আছে। সেইজগ্ত মন উভয়াম্মক। 
অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দিয়ও বটে, কর্তেন্দিরও বটে । জ্ঞানেন্দিয়ে 
আরঢ় হইয়া কাধ্য করে বলিয়া জ্ঞানেন্দিয় ও কশ্রেন্দিয়ের 
অধ্যক্ষ বলির কর্শেন্দিয়। মন সংকল্পক। [সংকর অর্থাৎ 
বিবেচন) কর! মনেরই অসাধারণ ধর! চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বস্তুর 
সামান্য আকার মাত্র গ্রহণ করে, পরে মন তাঁহার বিশেষাকার 
নিপ্ধারণ করে। সত্বগুণের পরিণাম অনেক প্রকার । সেই 
কারণে কোন এক বিশেষ পরিণামে কথিত প্রকার মনের জন্ম 1] 
যেমন গুণত্রয় হইতে নান! বাশ্িক (বকারের (পদার্থের) জন্ম, 
তেমনি, গণত্রয় হইতে আপ্যান্মিক নান! পদার্থেরও জন্ম । 
শব্দাদিযু পঞ্চানাযালোচনযাত্রদিষাতে বৃত্তিঃ। 
বচনাদানবিরণোত্নর্গানন্নাশ্চ পঞ্চানাম্‌ ॥২৮॥ 
চক্ষুরাদি পাঁচ ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র আলোচনা ( দেখা শুন! 
ইত্যাদি) কাৰ্য্য করে এবং বাক প্রভৃতি পাচ কর্প্সেন্দিয ৰচন 
"(শব্দ উচ্চারণ) গ্রহণ, বিহরণ, মলত্যাগ ও আনন্দ বিশেষের জন্ম 


৩০ সাঙ্খান্দ্শন । 


সম্পাদন করে । [আলোচনের অন্ত নাম সম্মুধ্ধ জ্ঞান ও নির্কি- 
কল্প বোধ । তাহা বালকের ও মূকের (বোবার) জ্ঞানের অনুরূপ 
বিশেষণরহিভ বস্তরিজ্ঞান মাত্র। চক্ষুঃ একটা জিনিশ মাত্র 
দেখে কিন্তু তাহ! কিরূপ ও কিমাকাঁর তাহা চক্ষুর অবধারণীয় 
নহে । তাহা মনেরই অবধারণীয় ।] 
স্বালক্ষণ্যং বৃক্তিশবয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্ত । 
সামান্যকরণবৃপ্তিঃ প্রাণাদ্য| বায়বঃ পঞ্চ ॥ ২৯ 
তিনের অর্থাৎ মহুতের, অহস্কারের ও মনের যে ভিন্ন ভিন্ন 
অসাধারণ লক্ষণ বল! হইল মে গুলি তাহাদের অসাধারণ 
বৃত্তি অর্থাৎ নিজ নিজ কাৰ্য্য বা ব্যাপার | নিশ্চয় করা মহ- 
তের, তাহাতে অভিমান স্থাপন কর! অহঙ্কারের এবং বস্তুর প্ররূপ 
অবধারণ করা মনের নির্দিই ব্যাপার । প্রাণ প্রভৃত পঞ্চ 
ৰায় (আধ্যান্মিক বায়ু) ষটান্রয়পামাস্তের অর্থাৎ উক্ত সনু- 
দায় হান্দ্রয়ের [মালত্ধ বুভি-জীবনধারণ ভাঙার কার্য ! 
যুগপচ্চতুষ্টরন্য বৃত্তিঃ জমশম্চ ত্য নি্দ্দিই] । 
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টেহপি ভয়গ্ত তৎপূর্বিকা গতি ॥৩০1 
দুষ্টবিষয়ে কখন কখন চক্ষুরাদি ইপ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও 
মহত্তত্ব এই চতুষ্টয়ের যুগপৎ (এক সময়ে ) “নব! ক্রমিক 
অর্থাৎ পর পর আবির্ভাব হয় এবং অনৃশ্য বিষয়ে অন্তঃকরণ 
ত্রয় কখন যুগপৎ কখন বা ক্রমাহুস রে দর্শনপূর্ববক প্রবৃত্ত 
হয়। অনুমান ও আগমিক জ্ঞান এতন্ম লক । 
স্বাংনাং প্রতিপদস্তে পরস্পরাক্তহেতুকাং বৃত্তিম্‌ । 
পুক্ুষার্থ এব হেতুন” কেনচিৎ কাধ্যতে করণম্‌ ॥ ৩১ | 
ইন্তিয়গণ পরম্পর পরস্পরের অ'কুত বা অভিপ্রায় অর্থাৎ 
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কার্ম্যাভিমুখ্য অন্ুপারেই আপন আপন বৃত্তি (কার্ধ্যাভিমুখ্য) 
প্রাপ্ত হয়। সেই জন্ত বৃত্তিসঙ্কর ঘটনা! হয় না। ভাহাদিগ্র্ষে 
কেহ স্বতন্ত্ররপে প্রেরণ করে না (কার্ধ্য প্রবৃত্ত করায় না)। 
ভাঙ্ছাদের তাদৃশ প্রবৃত্তির কারণ পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ । 
করণং ভ্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্‌ । 
কার্খাঞ্চ তস্য দশধা! হাখাং ধার্য প্রকাশ্য ॥ ৩২ ॥ 

একাদশ ই-য়, বৃদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তেরোটী করণ নামে 
খ্যাত । [যাহার দারা কাধ্যনিষ্পন্তি হয় তাহা করণ। এ সকল 
আহরণ ধারণ ও প্রকাশ নিষ্পত্তি করে, সে জন্ত তাঁহারা করণ ।] 
কর্থে নয় আহরণ অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ করে । বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 
মন, ইহার! প্রাণাদি বুত্তির দ্বারা দেহ ধারণ করে । জ্ঞামন্নিয় 
প্রকাশ করে । মাহা ত্রয়োদশ করণের করণীয় বা বিষয় তাহ! 
আহান্য, ধাধা ও প্রকান্ত নামে খাত। [আহ্াধা ১০ প্রকার, 
ধাধ্য ১০ প্রকার এবং প্রকাশ্ঠও ১০ প্রকার । বাকা বলা, বন্ধ 
গ্রহণ কর, গমনাগমন করা, মল বিসর্জন করা ও মৈথুনাননা 
জন্মান, ধু পাঁচ দিব্যাদিব্য ভেদে ১০। অন্তঃকরণ ত্রয়ের 
প্রাণানিরপা অবান্থর বৃত্তি হইতে দেহধারণ হয়। দেহ 
পাঞ্চভোতক। ভূত সকল শব্দাদি পঞ্চকের আধার, তাহারা 
দিব্য অদিব্য ভেদে ১০ স্তর], ধার্য্যও ১০। জ্ঞানন্দরিয়ের 
ব্যাপ্য বা বিষয় শব্দম্পর্শাদি মে সকলও দিব্যাদিবা ভেদে 
১০, সুতরাং প্রকাস্তও ১০ ।] 

অন্তঃকরণং ভ্রিবিধং দশধা বাহাং ত্রয়ন্ত বিষয়াখাম ৷ 

সান্প্রতকালং বাহ্ং ভ্রিকালমাভ্যন্তরং করণন্‌ 0৩৩1 

বুদ্ধি অহঙ্কার, মন, এই তিনে অন্তঃকরণ। ইহাদের 
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‘বৃত্তি শরীরের অভ্যন্তরে, তাই ইহারা অন্তঃকরণ। বহিঃকরণ 
বা বহিরিন্দ্িয় ১০ । তাহার! অন্তঃকরণ ত্রয়ের বিবয় বা ব্যাপক 
অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ ৷ [মন্তঃকরণ যে, ক্রমে সংকল্পন_আলোচন, 
অভিমান ও অধাবলার (নিশ্চয়) এই তিন কাধ্য নির্বাহ করে 
তাহা বিনা বহিরিন্দিয়ের সাহায্যে হয় না] বহিরিন্দ্রির গুলি 
নান্প্রতকাল অর্গাৎ তাঁহার! সমীপস্থ বিদ্যমান বিষয়েই কার্ধ্য 
করে, কিন্ত অন্তঃকরণ ত্রিকাল অর্থাৎ অবিদ্যমান ও অসমী- 
পস্থ বিষয়েও নিক্জ বব্য করিতে সক্ষম । [সেই জন্যই সমলঙ্ক 
জীবের অন্ুমান-শক্ত আছে এবং সেই অনুমানশক্তির দ্বারা 
তাঁহার! লৌকিক অলৌকিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হর | ঈশ্বর জানিতে 
অগ্রসর হয় এবং শিল্পাদি জাবিকারও উন্নয়ন করে|] 
ৃদ্ধীন্দ্িয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষ[বিশেষবিষয়[ণি | 
বাগ্ভবতি শবাবিসয়! শেযাণি তু পঞ্চবিষয়াণি ॥৩৪ ॥ 
পূর্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাচ জ্ছানেজিয়ের বিষয় 
বিশেষ ও অদিশেষ। বিশেষ-্লঙ্কুল। অবিশেদলঙ্ক্। অস্মদা- 
দির বুগীন্দিয় স্থুল শবদাদি ও গুল আকাশ এবং যোগীদিগের 
বুদ্ধীন্ডিয় সুক্ম (তন্ত্র) শব্দাদি ও সুল্ম আঁ কাঁশাদি গ্রহণ করে। 
কর্খেন্দিয় পঞ্চকের মধ্য যে বাক্‌ অর্থাৎ ₹.*ান্দ্রর কথিত 
হইয়াছে তাহার বিষয় স্থল শব্দ । তন্মাত্রারপ স্বন্মশব্দ তাহার 
অধিকার বাঁহভূ ত। অবশিষ্ট ও পঞ্চবিহয় বলয় প্রসিদ্ধ । 
সান্তঃকৱণ! বুদ্ধিঃ সর্ব 1ব্যয়মবগাহতে যন্মাৎ । 
তন্মাত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি ॥৩৫॥ 
যে হেতু অন্তঃকরণময়ী বুদ্ধ সমুদায় বিষয় অবগাহন 
করে, নিশ্চয় করে) দেই হেতু অন্তঃকরণত্রয় প্রধান, অবশিষ্ট 
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তাহার সহায় । বহিরিন্দিয়গণ অন্তঃকরণের নিকট বিষয় 
সমর্পণ করে, অন্তঃকরণ তাহার ত্বরূপাদি অবধারণ করে। 
এতে প্রদীপকক্সাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ | 
ৎস্নং পুরুষ স্যার্থ: প্রকান্ত বুদ্ধ প্রযচ্ছস্তি 1৩৬। 
বহিঃকরণ ও অন্তঃকরণ ( বাহেন্দ্রিয় ও অন্তরিজিয়) ইহার] 
সত্বরজস্তমোগুণের (গ্রকুতির)বি কার ও পরস্পর বিরুদ্ধলঞ্ষণা ্রান্ত 
অথচ প্রদীপের হ্যায় সংহতাকারী । (যেমন বস্তি, তৈল, বহি, 
এই তিন পরস্পর বিরোধী অথচ মিলিত হইয়া প্রদীপ নামক 
এক বিলক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, হইয়া অন্ধকার অপনয়ন 
পূর্বক রূপ প্রকাশ করে, সেইরূপ, গুণতয়বিকার ইন্জরিয়গণও 
পুরুযার্থের দ্বারা একমত প্রাপ্ত হয়, হইয়া! বিষয়ালোচনাদি 
কাধ্য করে ।) অপিচ তাহার! সমুদায় পুরুযার্থ ( বিষয় ) প্রকাশ 
পূর্বক বৃদ্ধির নিকট অর্পণ করে '] [পরে মন তাহার স'কল্পন 
করিয়া অহঙ্কারের নিকট দেয়, অহঙ্কার তাহাতে অভিমান 
স্থাপন করিয়! সর্ধাধাক্ষ বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে, বুদ্ধি তাহা 
নিশ্চয় করে, করিয়া পুরুষের ভোগাদি জন্মায় ।] 
সৰ্বং প্রত্যুপভোগং যন্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বৃদ্ধি? । 
দৈব চ বিশিনটি পুনঃ পুবানপুকষাস্তরং সৃক্মমূ ॥৩৭৷ 
শব্স্পর্শাদি যে কিছু বিষয় সমন্তই বুদ্ধির দ্বারা পুরুষে ভোগ 
প্রাপ্ত হয় । বুদ্ধিই সে সকল ভোগ জন্মায় এবং বুদ্ধিই আবার 
অত্যন্ত দুলক্ষ্য প্রধানের ও পুরুষের অন্তর (ভেদ) প্রদর্শন 
করে। অপবর্ণ জন্মায় বা ভোগতভাঁগ করায় । 
" জন্মারাখানিশেগান্ত্েজো। ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভাঃ । 
*এতে স্থৃতা বিশেষাঃ শান্ত! ঘোরাশ্চ মৃঢ়াশ্চ ॥৩৯|৷ 
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তন্মাত্ৰ মল যত্পরোনান্তি স্বন্ম ও নিবিশেষ। দে জন্ত 
ভোগযোগ্য নহে । এই শব্দ তন্মাত্র, এই স্পর্শ তন্মাত্ৰ, এরুপ 
প্রভেদে অনুভূয়মান হয় না। ভাঁদুশ তন্মাত্রা পঞ্চক হইতে 
আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত জন্মিয়াছে এবং সে সকল তন্মাব্রগণের 
স্কুলাবস্থা বাতীত অন্য কিছু নহে । দেই জন্যই তন্মাত্রোৎপন্ন 
মহাভূত পঞ্চক বিশেষ। (পরম্পর বাবুত্তরূপে ব! প্রভেদে 
অনুষ্ভু়মান)। উপভোগ বা অন্থুভব যোগ্য ভূতবণ শান্ত, ঘোর 
ও মূঢ়, এতৎ ম্বভাবাটিত। [শান্ত-ন্তৃথ, প্ৰসন্ন (স্বচ্ছ) ও লঘু । 
ঘোর দুঃখ ও অনবস্থিত (চঞ্চল) । মূঢ় বিষ ও গুরু। ] 

হুগা। মাতাপিতজাঃ সহ প্রভূতৈস্তিধ! বিশেষাঃ স্থাঃ॥ 

সুস্মান্ডেবাং শিয়তা মাতাপিতৃজ! নিবর্বন্তে ৷ ৩৯ ॥ 

বিশেষ শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত বিশেষ, তাহ! আবার অবান্তর 
বিশেষবিশিষ্ট । অবান্তর বিশেষ তিন প্রকার ৷ সক্ষম শরীর, শুক্র- 
শোণিত প্রভব স্থূল শরীর ও মহাভূত। [পূর্বোক্ত ভূত পরমাণু 
স্থানীয় । এ ভূত সংঘাতাস্বক অর্থাৎ এই দৃশ্ঠমানা পৃথিব্যাদি ও 
ঘট পট নদ নদী বৃক্ষ পর্বতাদি] ৷ স্থপ্ম শরীর ও মাতৃপিতৃক্জীত 
ষাট কৌধিক শরীর, এই ছুয়ের মধ্যে সুন্ম শরীর নিয়ত অর্থাৎ 
নিত্য। মাতৃপিতজাত শরীর নশ্বর । সুক্ষ শরীর নষ্ট হয় 
ন1। শুক্রশোণিতপ্রভব স্থূল শরীরটাই নই হয়। [মাটা হয়, 
ভন্ম হয় অথব| জীবের ভক্ষ্য হইয়া ন্ঠীয় পরিণত হয়।] 

পূর্ববোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সুক্মপধ্যন্তমূ। 
ংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্‌ 18০1 

হৃষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রতোক আম্মার এক এক ক্ষ 

শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। নেই শরীর অব্যাহত-_কুভ্রাপি 
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তাহার প্রতিরোধ হয় না। এমন কি তাহা শিলামধ্যেও প্রবিষ্ট 
হইতে পারে । তাহা নিয়ত অর্থাৎ আদিকটি কালে উৎপন্ন 
হইয়া মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় না। তাহার 
স্বরূপ__সংযৃক্ত মহৎ সহস্কার,একাদশ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা পঞ্চক। 
এই শরীরই সংসরণ করে অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রাস্ত 
হইয়া অন্ত স্থূল শরীর গ্রহণ করে। শুক্র শরীর নিক্পতোঁগ 
অর্থাৎ স্থূল শরীর ব্যতীত সে শরীর স্বতগ্ররূপে স্থুখ দ্ুঃখাদি 
ভোগ জন্মায় ন!। ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈ- 
রাগ্য, ধশ্বধ্য। অনৈ্বর্ধা,ভাবপদবাচ্য এই কলের সংস্কার 
এই শরীরের বিদ্যমানতায় সেই শর'রে সংলগ্ন হয়। প্রলয়- 
কালে থাকে না, লয় হইয়! যায়, সেই কারণে তাহা লিঙ্গ 
অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর ৷ 

চির যথাশরনতে স্থাথাদিতো বিনা যথা চ্ছায়া ৷ 

তদ্রদ্বিনা বিশেখৈ ন’ তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
চিত্র যেমন আশয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন বৃক্ষাদি 
ব্যতীত অবস্থান করে না, তেমনি, বৃদ্ধ্যাদিও সু্ম শরীর 
ব্যতীত নিরাশয়ে থাকে না 

পুুনার্থছেতুকমিদ' নিমি 


} 
নমিন্তনৈনিভিকপ্রমঙেণ। 
প্রকৃতেবিভুদ্রযোগাৎ, নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম ॥ ৪২ ॥ 
এই লিঙ্গ শরীর (বুদ্ধাদিময় কুঙ্গাদেহ) পুরুষের অর্থের 
অর্থাৎ ভোগাপবর্গের উদ্দেশে প্রক্নতিকভক প্রেরিত হয়। অধি- 
কন্ত ইহা! প্রকৃতির বিভুহ্কে গ্রকৃতিরই আশ্রিত এবং অন্তর্বাহা 
ভেদে দিবি বধ করণাশ্রিত ভাব অর্থাৎ ধর্্ধাদি নিমিত্তনৈমিত্তিক- 
প্রসঙ্গে নটের ন্যায় ব্যবস্থায় অবস্থিত । [ নিমিতত.. ধৰ্্মাধর্ম্ম, 


৩ সাঙ্য-দর্শন । 


নৈষিত্তিক...দ্থুল শরীর গ্রহণ । নটী যেমন নানা সাজ সাজে, 
তেমনি, এই স্বন্ম শরীরও ধর্্মাধন্নাদির প্রেরণায় দেব মন্ুয্যাদি 
শরীর ধারণ করে । অর্থাৎসেই সেই যোনিতে গিয়া জন্মে । প্রধান 
বিশ্বরূপ, তাহার পরিণামও অদ্তুত, সেই কারণে সেই সেই শরীর 
হওয়া অসম্ভব হয় না।] 

সাংপিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিক! বৈরুতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যঃ। 

দৃষ্টাঃ করণা শ্রয়িণঃ কার্ধ্যা শ্রয়িএস্চ কললাদ্যাঃ ॥ £৩ ॥ 

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগা, অশ্ব, অধর্শ্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগা, 
অনৈশ্ব্ম্য, এই সকল ভাব । ভাঁব সকল তিন প্রকার ৷ যথা 
রলাংসিদ্ধিক, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা জন্ম স+। গ্রারুতিক অর্থাৎ 
শ্বাভাবিক। বৈক্ৃতিক অর্থাৎ উপায়'ভঠানপ্রভব. গঠস্থ কলল 
ও বুদ্ধদ প্রভৃতি ভাব ( অবস্থ! ) কার্দাশিত অর্থাৎ ফুল দেহের 
আশ্রিত। [ 
তৎপরে বৃদ্,দ, ক্রমে মাংস, পেশী, করগ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ । 


| 
গঞ্জে শুক্র শোণিতের স'বোগে প্রথমতঃ কলল, 


এগুলি গত্ুুষ্থের অবস্থ।। তত্পরে বালাদি অবস্থা । এই 
পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে ।] 

ধর্ষণ গমনযৃদ্ধং গমনমবন্তাৎ ভবহাধর্দেণ। 

জ্ঞানেন চাপবর্ণে! বিপথ্যয়াদিমাতে বন্ধঃ 81 

ধর্শের প্রভাবে উদ্ধগতি (উৎকৃষ্ট দেবা।দ শরীর প্রাপ্তি), 
আধন্মের দ্বার! অধোমতি, (নরকাদি), ধ £ধশেঁর নববলে মানু, 
জ্ঞানে মোক্ষ ও অজ্ঞানে বন্ধন হয়। 

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারে) ভবতি রাজসাং রাগাৎ। 

খশ্বধ্যাদবিঘ'তে বিপধ্যয়াত্তদ্বিপয্যাসঃ ॥ ৪৫ ॥ 

তত্বজ্ঞান ব্যতীত, কেবল বৈরাগোয প্রকৃতিলয়, রজো গণ 
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প্রভব রাগ (আসক্তি) হইতে সংসার (পুনঃ পুনঃ জম্ম মরণ ) 
এন্র্ষেযর উদয়ে ইচ্ছার অব্যাঘাত এবং অনৈশ্বর্য্য অবস্থায় 
ইচ্ছার ব্যাঘাত হইয়া থাকে । 

এম প্রন্ায়সর্থো বিপণার়াশক্তিতুঙ্টিসিদ্ধাখ্যঃ। 

ওণবৈষমাবিমর্দীত্তশ্ত চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ ॥ ৪৬॥ 

বিপর্যয় (অধর্শ্ব, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য), তৃষ্টি, 
ও সিদ্ধি;_এ সকল প্রত্যয়সর্গ অর্থাৎ বুদ্ধির সৃষ্টি বিশেষ। 
(বুদ্ধির ধর্শ্ম বা বুদ্ধিরই নিকৃষ্ট অবস্থা )। সত্বাদি গুণের বিমর্দ 
অর্থাৎ প্রাবল্য দৌর্বল্য হইতে এ সকল প্রত্যয়স্ষ্টি পঞ্চাশ 
প্রকার প্রভেদবিশিষ্ট হয়। 

পঞ্চ বিপর্ষ্যয়ভেদা ভবস্ত্যইশক্তিশ্চ করণবৈল্যাৎ। 

সষ্টাবিংশতিভেদ। তুষ্টির্নবাইষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥ ৪৭ ॥ 

বিপৰ্য্যয় ৫, ইন্দ্িয়বৈকল্য নিবন্ধন অশক্তি ২৮, তুষ্টিপ্রভেদ 
৯ এবং সিদ্ধি ৮1 [এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ বল! হইবে । ] 

ভেদন্তমসোইষটবিধো মোহন্ত চ দশবিধে| মহামোহ: । 

তামিশ্রোইষ্টারশধা তথা ভবতান্ধতামিশ্রঃ ॥ ৪৮ ॥ 

অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই গুলি 
যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্র নামে 
আভিহিত হয়। এই সকলের মধ্যে তমঃ ও মোহ ৮ প্রকার, 
মহামোহ ১০ প্রকার, তামিশ্র ৩ অন্ধতামিশ্র ১৮ প্রকার ৷ 

একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা! | 

সপ্তদশ বধ! বুদ্ধেবি পর্ধারাত্ত,ষ্িসিদ্ধীনাম্‌ ॥ ৪৯ ॥ 

" ইন্দ্রিয়বধ ১১ প্রকার | জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্ণ্মেন্দ্রিয় ৫ ও মন 


"১। এই ১১ ইন্দ্ৰিয়ের গোলোক নই বা কাধ্যাক্ষম হওয়ায় তজ্জ- 
৪ 


৩৮ সাঙ্খ্য-দর্শন। 


নিত অশক্তি ১১। শুনিতে অশক্ত, দেখিতে অশক্ত, ইত্যাদি । 
৯ প্রকার তুষ্টি ও ৮ প্রকার সিন্ধি, এই দুয়ের বিপধ্যয় অর্থাৎ 
অতুষ্টি ও অসিদ্ধি; ইহাতে ১৭ প্রকার বুদ্ধিং গণিত হইয়াছে। 

আধ্যাত্মিক্যশ্চতশ্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ | 

বাহন বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োইভিয়তাঃ ॥ ৫০ | 

আধ্যাত্মিকী তুষ্টি ৪ প্রকার । তাহাদের নাম যথাক্রমে 
প্রকৃত্যাথ্যা, উপাদানাখ্যা, কালাখ্য। ও ভাগ্যাখ্যা। বিষয়ের 
উপরমে তুষ্টি অর্থাৎ বিংযবৈরাগ্যমূলক বহিস্তষ্টি ৫। (বিষয় = 
কপাদি পঞ্চক)। বস্কলনে ৯ প্রকার তুষ্টি। 

উহঃ শন্দোহধায়নং ছুঃখবিঘ্াতানয়ঃ সুহৎ প্রাপ্তিঃ । 

দানঞ্চ সিদ্ধয়োইষ্টৌ সিঞ্েঃ পুর্বোইক্কুশান্ত্র বব : ৫১ ॥ 

উহ অর্থাৎ শাঙ্তাথবিচার, শব্দ অর্থাৎ শাঙ্জার্থবোধ, অধ্য- 
বন অর্থাৎ শান্াধায়ন, আধাস্থিক আধিভৌতিক ও আধি- 
ইদবিক দুঃখের অবসানের উপায় অবগত হওয়া, সুহৃৎপ্রাপ্তি 
অর্থাৎ গুরশিষ।ভাব প্রাপ্তি বা সমধম্ুখী ব্যক্ত লাভ ও দাঁন। এই 
৮টা সিদ্ধি বলিয়ঃ গণা। সিদ্ধ লাভের অঙ্কুশ প্রতিবন্ধক) ডিন 
প্রকার, তাহ! বল' হইয়াছে। 

ন বিনাতাবৈলিঙ্ষং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির ৭: । 

লিঙ্গাখ্যোভাবাখ্যস্তপ্মাদদ্িবিধঃ প্রবর্ততে £গঃ ॥ ৫২ ॥ 

ভাব ব্যতীত লিঙ্গের এবং লিঙ্গ ব্যডাঁত ভাবের স্বরূপ ও 
“সে মকলের প্রয়োজনত! (পুরুষভোগ্যত!) থাকে না। তাহাতেই 
বৃষ্ব। যায়, ভাব ও লিঙ্গ এতন্নামক কারণ হইতে দ্বিবিধ হৃষ্ট 
প্রবর্তিত হয়। [লিঙ্গ=তন্মাত্ বা সৃ্মহ্থটি । তাব = প্ৰত্যয়হৃষ্টি । 
বিশদার্থ--স্ুন্ম শরীর ও তন্মাত্র।। ভাব = ধৰ্্মজ্ঞানাদি । অভিপ্রায় 
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এই যে, পুরুষার্থ অর্থাৎ ভোগ, তাহা শব্দাদি ভোগ্যপদার্থ ও 
ভোগাঁয়তন দিবিধ শরীর (স্থূল ও সুক্ষ) ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। 
ভোগনাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই দুই ব্যতাত ভোগ সম্ভাবনা! 
কি? ভাব অর্থাৎ ধর্মাধন্মাদি ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদি থাকিবার ব! 
হইবার সম্ভাবনা কি? এবং মোক্ষকারণ বিবেক জ্ঞানই ব] 
কোথা হইতে হইবে? সেজন্য, ভাবলিঙ্গস্থটি নিতান্ত প্রয়ো- 
জনীয় এবং উভয়েই উভয়ের কারণ ।] 
অষ্টবিকয়্ো দৈবন্তৈ্াকৃযৌনস্চ পঞ্চধা ভবতি । 
মানুযাশ্চৈকবিধঃ সমাসতো! ভৌতিক: সর্গঃ ॥ «৩ ॥ 
ব্রাহ্ম, প্রাঙ্গপত্য, এন, পৈত্র, গান্ধৰ্ব, যাক্ষ, রাক্ষপ ও 
পশাচ,- এই আট প্রকার দেবযোনি ও পণ, সবগ, পক্ষী, সরীস্থপ, 
স্থাবর,--এই পাচ প্রকার তীযাগ্যোনি, আর মন্ুষ্যযোনি 
এক প্রকার । ইহা ভৌতিক হৃষটির সংক্ষেপ। 
উদ্ধং সন্থবিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলত; সৰ্ণঃ। 
মধ্যে রজোবিশালো ব্রক্মাদিস্তম্বপরধ্যস্তঃ ॥ ৫8 ॥ 
চৈতন্যের উৎকর্বাপকর্ষ অম্ুসারে ভৌতিক সৃষ্টির উদ্ধা অধ: 
মধ্য এই ত্ৰিবিধ বিভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে উর্ধলোক সত্ত- 
বছুল। উদ্ধীলৌক অর্থাৎ দৈবলোক। তমোবহল অধোলোক । 
অর্থাৎ পশ্বাদি স্থাবরাস্ত ভিষ্যক শরীর । রজেোবহছুল মধ্যলোক 
অর্থাৎ মানবযোনি । উদ্ধতম ব্ৰহ্মা হইতে ত্তম্ব (তৃণ) পধ্যন্ত 
সমন্তই ভৌতিক সৃষ্টি, ইহা সংক্ষেপে বলা হইল । 
তত্র জরামরণকুতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনপুকষঃ | 
॥ লিজন্তাৎনিবৃতেস্তত্মাদ,৫খং ম্বভাবেন ॥ ৫৭৫ ॥ 
যাবৎ না লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয়, বিনাশ হয়, তাবৎ, যে 
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ফোন শরীর উৎপন্ন হউক সকল শরীরেই লিঙ্গশারী চেতন 
(আত্মা) জরামরণাদিজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন। দুঃখ বস্তুতঃ 
প্রাকৃতিক; পরস্ত প্রাকৃতিক লিঙ্গের সহিত অতেদ অধ্যাস থাকায় 
আত্মা সেই প্রাকৃতিক লিঙ্গস্থ দুঃখ আপনাতে অধ্যসন করেন। 
ইত্যেষ প্রক্ৃতিকৃতোমহদাঢ়িবিশেষভূ তপর্য্যস্তঃ ৷ 
প্রতিপুরষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ ॥ ৫৯॥ 
প্রত্যেক পুরুষের ভোগের অনন্তর মোক্ষের নিমিত্ত বর্ণিত 
মহতত্ব হইতে পুল ভূত (পৃথিব্যাদি) পর্যান্ত সমুদয় তত প্রকৃতি 
হইতে সৃষ্ট হয় । পুরুষের জন্যই স্থট্টির আরম্ভ, অথচ প্রকৃতি যেন 
নিজ প্রয়োজনে স্থটি করিয়াছেন । 
বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরন্য যথ! প্রবৃত্তিরজ্ঞস্ক ৷ 
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃতিঃ প্রধানস্য 1৫৭1 
দুগ্ধ যেমন অজ্ঞান বা অচেতন হইয়াও বৎসের নিমিত্ত 
(বৎস বাড়িবে বলিয়া) প্রবৃত্ত হয়, গোশরীর হইতে নিষ্রান্ত হয়, 
সেই রূপ, অচেতন প্রধানও পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত (পুরুষ 
মুক্ত হইবে বলিয়া) সৃষ্টি প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ মহাদাদি রূপে 
পরিণত হন। 
ওৎস্ুকানিবৃত্যর্থং যথা ক্রিয়া প্রবর্ডতে সাকঃ। 
পুকুষন্ত বিমোক্ষার্থং ”বর্ততে তদ্বদব্যক্ত মূ ॥ ৫৮ ॥ 
লোক যেমন ইচ্ছানিবৃত্তির জন্যও ক্রিয়াপ্রবৃত্ত হয়, সেই 
রূপ, অব্যক্তও (প্রক্কতিও ) পুরুষমোক্ষার্থে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ 
মহদাদি স্থষ্টি করেন। 
রঙ্গন্ত দর্শয়িত! নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ। 
পুরুষস্ত তথাস্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতি; ॥ ৪৯ ॥ 
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যেমন নর্তকী দর্শক পুরুষকে নৃত্য দেখাইয়] নিবৃত্ত হয়, 
সেইরূপ, প্রক্কৃতিও পুরুষের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া 
দিবৃত্বা হন। [প্রকৃতি অনৃষ্ঠ। হইলেই মোক্ষ ]1 
নানানিবৈকপাইরক্পজানবিণানুপণকা বণ: পুংসঃ । 
গুণবতাগুণন্ত লতন্তশ্তার্থমপার্থকঞ্চরতি ॥ ৬০ ॥ 
যেমন গুণবান্‌ ভৃত্য নিগুণ ও প্রতাপকারবিমুখ প্রভুর 
বিবিধ প্রকার বার্থ উপকার করে, সেইরূপ, গুধবতী প্রক্কৃতিও 
নিগুণ ও প্রতু'পকারাক্ষম পুরুষের সেবা করেন। 
প্রকৃতেঃ শ্রহমনতরং ন কিঞ্চিদস্তাতি মে মতির্ভবতি । 
যা দৃষ্টাইস্রীতি পুনর্ন দর্শনগুপৈতি পুরুষস্থয ॥৬১৪ 
আমার বোধ হয়, প্রক্কৃতি অপেক্ষা পরপুরুষদর্শনাসহিধুঃ 
আর নাই। কারণ 'পুকুষ আমাকে দেখিয়াছে” ইহা জানিব! 
মাত্র প্রন্কতি পুরুষের দর্শনপথ পরিত্যাগ করেন। তিনি আর 
সে পুরুষের দৃষ্টিপথে আইসেন ন! । [প্রকৃতিদংযোগরাহিতা 
হওয়াই মুক্তি, তাহ! এই কারিকায় বলা হইয়াছে ।] 
তন্মান্ন বধাতেইসৌ ন মুচ্যতে নাপি নংসরতি কশ্চিৎ 
সংদরতি বখাতে মুচাতে চ নানাশ্রয়। প্রকৃতিঃ ॥৬২। 
কোনও পুৰুষ স্বরূপতঃ বন্ধনবিশিষ্ট নহেন । স্থুতরাং বন্ধন- 
মুক্তও হন ন1। সংসারগতিও জেন্মমরণাদি) ভজনা। করেন লং । 
প্রকৃতিই বহুল পুরুষের আশ্রিতা হইয়া সংসরণ করেন এবং 
বন্ধননুক্তা হন। [ প্রকৃতির বন্ধনাদি পুরুষে উপচরিত। | 
রূপৈঃ সগ্ততিরেব তু বধাত্যাম্মানমান্মনা প্রক্কৃতিঃ। 
_ নৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিযোচয়ত্যেকরূপেণ ॥৬২॥ 
 প্রক্কতি আপনিই আপনাকে আপনার সাতটা রূপে 
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( ধৰ্শ্বাদির ছারা ) বদ্ধ করেন, আবার প্রক্ৃতিই আপনাকে 
আপনার একটা রূপে (বিবেক জ্ঞানে ) মুক্ত করেন। 

এবংতত্বাত্যাদান্নান্মি ন মে নাইহ্মিত্যপরিশেষম্‌ । 

অবিপর্ধ্যয়াদ্ধিগ্ুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্‌ ॥১৪। 

কথিততপ্রকার তত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভ্যাস অর্থাৎ শ্রদ্ধাপহ- 

কারে পুনঃ পুনঃ অন্থসন্ধান করিতে করিতে আস্মসাক্ষাং- 
কারকারা জ্ঞানের উদয় হয়। সে জ্ঞান অনন্দিগ্ধ ও জমাদিশৃন্ত 
সুতরাং বিশুদ্ধ । তাহ! কেবল অর্থাৎ একাকার বা একরস । 
সে জ্ঞানের আকার এইব্প-_-“আমি এ সকল নহি, এবং 
আমারও এ নকল নহে। যে কিছু জ্ঞাতব্য, নমস্তই শেষ 
হইয়াছে অর্থাৎ জান! হইয়াছে” [এই স্থানেই জিজ্ঞাসার 
নিবৃত্তি, জ্ঞানপিপাদার অবসান, সুতরাং পূর্ণতৃপ্তি । ] 

তেন নিবৃত্ত প্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্‌ । 

প্রকৃততিং পশ্যতি পুরুষ প্রেক্ষক বদবান্থি তঃ স্বস্থঃ ॥৬৫॥ 

প্রকৃতি ভোগ ও বিবেক এই ছুই প্রসব করেন, তাহা তাহার 

কর! হইয়াছে। বিবেক জ্ঞানের এমনি প্রভাব যে, এখন তিনি 
প্রকুত্িপ্রেরক পুরুষের নিকট সে সকল প্রসব করেন না। 
সুতরাং এখন তদীয় ধর্মাদি সপ্তর্ূপও সে 'ক্রষের নিকট 
বিনিবৃদ্ত হইয়াছে অর্থাৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । পুরুষ এখন স্বস্থ 
অর্থাৎ প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ নহেন। তাদৃশ পুরুষ এক্ষণে 
শ্বূপে অবস্থান করতঃ সেই নিবৃত্ত প্রসবা ও নিবৃত্তসপ্তরূপ! 
প্রকৃতিকে মাত্র উদাপীনের স্যায় দেখিতেছেন । 

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাইহমিত্যুপরমত্যন্তা । 

সতি নংষোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্মন্ত 7৬৩। 


সাঙ্খ-দর্শন । 8৩ 


"আমার দেখা শেষ হইয়াছে” এই ভাবিয়া এক অর্থাৎ 
পুকষ এ সকলে উপেক্ষক হইয়াছেন এবং “এ আমাকে গ্রেখি- 
য়াছে" এই ভাবিয়া অপরা অর্থাৎ প্রক্কৃতি বিরতব্যাপারা 
হইয়াছেন । স্মুতরাং বিভুত্বানবন্ধীন সামান্ত সংযোগ থাকিলেও 
ভদুভয়ের স্টটিসম্বন্ধীয় প্রয়োজন থাকিল না অঞ্চৰ! নাই। 
[ প্রক্কতিপুরুষের পার্থক্য প্রত্যক্ষ হইলেই প্রত্যক্ষকারী সাধক 
পুকষ প্রাকৃতিক স্থুখদুঃখবিমুক্ত হন । ] 

সম্যগজ্ঞানাধিগমান্ধপ্মানীনামকারণতাপ্রাপ্তো। 

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রব্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ ॥৬৭ ॥ 

ততজ্ঞান জ্ঞাত হওয়ায় ( আম্মতত্বসাক্ষাৎকার হওয়ায় ) 

ধঙ্দাধন্মাদির কারণত নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ তাহা দগ্ধবীজসদৃশ 
নিব্বীধ্য হইয়াছে। ধৰ্ণ্দাদি নিববীর্ধ্য হইলেও সংস্কার প্রভাবে 
চক্রত্রমণের সায় শরীর বিধৃত আছে। [তত্বসাক্ষাৎকার হইলে 
তন্থুহর্তে শরীর বিনষ্ট হয় না। শরীর কিছুকাল বিধৃত থাকে । 
কুম্তকার নির্ব্যাপার হইলেও চক্র যেমন বেগাখ্য সংঙ্গার 
বলে কিছুকাল ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ । ] 

প্রাপ্তে শরারভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তেঃ ৷ 

-ধকাস্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্রোতি ॥৬৮৷ 


শরীর পাত হইলে তখন চরিতার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন নিঃশে- 
মিত হয় এবং প্রধানও নিবৃত্ত হন । পুরুষ তখন ধীকান্তিক ও 
আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করেন। [কৈবল্য = কেবলীতাৰ | 
নামান্তর দুঃখত্রয়ের বিরাম । তাহা এঁকাস্তিক অর্থাৎ অবশ্ঠ- 
স্ত'বী। আত্যন্তিক অর্থাৎ অবিনশ্বর বা পুনরুৎপততিশৃন্ | ] 
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পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুশ্যাং পরমধিসমাখা তম্‌। 

শ্থিতযুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চন্তান্তে যত্র ভূতানাম্‌ ॥ ৬৯॥ 

পরম ঝ্রযি কপিলের অভিহিত এই জ্ঞান (জ্ঞানশান্্র) গুহ 
অর্থাৎ দুর্বোধ্য ও পুরুষার্থ-অপবর্ণ।-কারণ । পুরুষ সকল পুরুষার্থ 
লাত করিবেন, এই আশায় কপিল এই শাস্ত্রে ভূতের উৎপত্তি 
স্থিতি প্রলয় বর্ণন করিয়াছেন । 

এতৎ পবিভ্রমণ্রাং মুনিরাম্থুরয়েইনুকম্পয়া প্রদদৌ | 
আস্থুরিরপি পঞ্চশিথায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্র ম্‌ ॥৭০॥ 

কপিল মুনি এই পবিত্ৰ ও শ্ৰেষ্ঠ শান্তর অনুকম্পাপ্রণোদিত 
হইয়া আস্থুরি মুনিকে উপদেশ করেন । আস্থুরি আবার পঞ্চশিখ 
মুনিকে বলেন । পঞ্চশিখ এই শাগ্রকে বহু বিস্তীর্ণ করিয়া 
বলিয়াছেন। 

শিষাপরম্পরাগতমীশ্বরকুষেণ চৈতদার্য্যাভিঃ । 

সংক্ষিপ্তমার্যমতিনা সম্যক্‌ বিজ্ঞায় সিদ্ধাপ্তম্‌ ॥ ৭১ ॥ 

কপিল ও কপিল শিষা, তৎপরে তৎশিষা, এইরূপ ক্রমে 
প্রাপ্ত হইয়া ও সাংখাশাস্ত্রের সম্পূর্ণ রহস্য অবগত হইয়া, আর্ধ্য- 
মতি ঈশ্বর কৃষ্ণ সংক্ষেপে আধ্যাচ্ছন্দে এই গ্রন্থ বল] করিলেন। 

সপ্তত্যাং কিল যেহরধান্তেহর্থাঃ কৎসন্য বট গ্রন্থ । 

আখাধিকাবিরভিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি ॥ ৭২ ৷ 

উক্ত ৭০টী আধ্যায় যাহা বলিলাম তাহাই সম্পূর্ণ ষষ্টিতত্তের 
অর্থাং সাংখ্য শান্তরের বন্ত। ইহাতে কেবল আখ্যায়িক! ও বাদ 
কথ! নাই। নি 

ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখাসপ্ততি কিরূপ তাহ! বলা হইল । পাংখা- 
নপ্ততি নামক এই কারিক! গ্রন্থ আজকাল নর্বপরিচিত | এই 
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গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণ সমুদায় তত্ব সংক্ষেপে বলিয়াছেন। মহামুনি 
পঞ্চশিখাচার্যা এই সকল কথা বহু বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছিলেন। 

মহাত্মা পঞ্চশিখাচার্যা সাঙ্খা শান্তর পরিবদ্ধিত করিলে সাংখ্য 
শাঞের ‘যষ্টিতস্ত্র নাম হইয়াছিল। ঘ্ষট্িতত্ত্রঁ এই কথার অর্থে 
বুঝা যায়, পঞ্চশিখ কপিলসম্মত ঘষ্টিসংখাক পদার্থের উপর ষষ্টি- 
সংখ্যক গ্রস্থ রচনা করির়াছিলেন। যেসকল বিষয়ের উপর 
তাহার গ্রন্থ ছিল, সে সকল বিষয় এই 

প্রকৃতি প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে ১০। বিপর্ধ্যয় অর্থাৎ অজ্ঞান 
বিষয়ে ৫। সন্তোষ অর্থাৎ অলববুদ্ধিবিষয়ে ৯। ইন্দ্রিয়াসামর্থ্য- 
বিষয়ে ২৮ এব* সিন্ধি অর্থাৎ ক্ষমতাবিবয়ে ৮। 

পঞ্চশিখ উপরোক্ত যষ্টি পদার্থের প্রত্যেক পদার্থের উপর এক 
শক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় কিন্ত 
এক্ষণে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। এক্ষণে যাহা যাহা 
পাওয়া! যায় তাহার তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। ঈশ্বরকুষ্ণ 
্রস্থসমাপ্ডিকাঁলে লিখিয়াছেন যে, “আখ্যায়িকাবিরহিতা পর- 
বাদবিবর্জিতাশ্চাপি” আমি যিতত্রের সমস্ত পদার্থই সংক্ষেপে 
বলিলাম, কিন্তু আখ্যায়িক] ও পরমত খণ্ডন পরিত্যাগ করি- 
লাম। এই লিখন ভঙ্গাতে বোধ হয়, পঞ্চশিখাচাধ্য ও আম্থরি 
প্রভৃতি খধির। আখ্যায়কার ও বাদকথার যোগে শ্রস্থরচন! 
করিয়াছিলেন । ধাহাই হউক, ফলকথা এই যে, বাঘ্থ্য শা 
এত বিস্তৃত এবং তাহার অধিকার এত গ্বৃদ্ধ হইয়াছিল যে, 
তভাবতের অধিকাংশ লোপ হওয়াতে এখন আর কোন্টা 
সাথ্যের সম্মত, কোন্টী তাহার অসম্মত, ভাহ! নির্ণয় করা 
দুঃল]ধ্য । সেই কারণে আমি এতম্মধ্যে সাহ্থ্যানুগত পুরাণ, 
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স্মৃতি ও অনেক বৈদ্যক বাক্যকেও সাহ্যসম্মত বলিয়া! নিবিষ্ট 


করিয়াছি । 
স্থৃপ্রাপ্য সাংখ্যগ্রস্থের তালিকা । 


গ্ৰন্থ গ্রন্থকার 
যড়ধ্যায়ী সুত্র ব! সাংখ্য প্রবচন ... কপিল। 
ততসমাস সুত্র 22 a কপিল ৷ 
সাংখাপ্রবচনভাষ্য ৭ ৮ বিজ্ঞানভিক্ষু। 
সাংখ্যবৃত্তি না Ee অনিরুদ্ধতট্ট । 
নাগেশভট্ট ও মহাদেব বেদাস্তীর বৃত্তিও আছে। 
ভত্বনমাসব্যাখ্যা ০০০ যতি। 
সাঙ্খাসগ্ততি ee ue ঈশ্বরকুষ্ণ । 
তন্বকৌমুদী ee 2 বাচম্পতি মিশ্র । 
সাঙ্খাসার তত তত বিজ্ঞানভিক্ষু। 
সাঙ্থ্য চন্দ্রিক 
রাজবৃ্তি eee ভোজ রাজ । 


লাঙ্খযশাপ্রের প্রতিপাদা, জ্ঞান-সন্বদ্ধে মাণ্খোর ও 
অন্যান্য দর্শনের মত। 

সাংখ্য শাস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্রের স্তায় চতুর্বধাহ। বৃহ 
শব্দের অর্থ সমূহ ৷ রোগনমূহ, রোগে" কারণসমূহ, আরোগ্য- 
সমূহ ও ভৈষজ্যসমূহ, এই চার সমূহ যেমন চিকিৎসা শাঙ্ের 
প্রধান প্রতিপাদ্য, তেমনি, দুঃখ ও ছুঃখনিবৃত্তি, দুখোৎপত্তির 
হেতু ও ছুঃখনিৰৃত্তির উপায়, এই চারি সমুহ সাঙ্খ্য শাধ্রের 
প্রধান প্রতিপাদ্য । সাঞ্খ্যকার উক্ত চারি সমূহের সম্যক্‌ পরীক্ষা 
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করিয়াছেন। তংপ্রসঙ্গে অন্তান্য অনেক পদার্থের বিচার 
করিয়াছেন। তঁ'হার প্রথম বিচার্ধা দুঃখ। ছুংখকি? তাহ! 
আছে কিন! ? একথা অজিজ্ঞান্স ; স্থৃতরাং সে বিষয়ে শাস্ত্রের 
কোন কৃত্য নাই। অর্থাৎ দুঃখ আছে কি না তাহা শাস্ত্রের দ্বার! 
প্রয়াণ করিবার প্রয়োজন হয় না। দুঃখ সর্বদাই সকল 
মন্থযোর অস্তঃকরণে চেতনাশক্তির প্রতিকূল অনুভবে উপস্থিত 
হইয়া থাকে। সেই জন্তই কেহ তাহা 'নাই' বলিয়! প্রত্যা- 
ধ্যান করেন না এবং ছঃথের নিবৃত্তি হয় কি না, এ অংশেও 
সংশয় করেন না। ঢুঃখনিবারণের কোন উপায় নাই বলিয়াও 
কেহ মন্তকোভোলন করেন না । সকলেই জানিতেছেন, দুঃখ ও 
তাহার নিৰৃত্তি উভয়ই আছে বা হয়। সেইজন্য সে অংশ 
ধ্রানের প্রতিপাদ্য নহে। জ্ঞাঁভজ্ঞাপন কর! কোনও শাস্তের 
কাধ্য বা উদ্দেশ্য নহে। “অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শাস্তরম্‌” যাহা 
লৌকিক প্রমাণের অগোচর তাহা জানান ৰ| তাহার বোধ 
জন্মানই শান্তের কাধ্য। স্থুতরাং বুঝিতে হইবে, সাঙ্খাশান্ত্রের 
ডপদেশ্টাও অন্তের অজ্ঞাত । যাহা সাধারণ জ্ঞানের গোচর 
নহে, যাহার উপদেশ কোখাও পাওয়া যায় নাই, সাধ্যশাগ্র 
তাহাই উপদেশ করিবেন । শাসকের অভিসন্ধি এই যে, মনুষ্য 
দুঃখ কি তাহা জানেন এবং কিসে তাহার নিবৃত্তি হয় তাহা 
জানেন, কিন্ত তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তর উপায় জানেন না। 
সে উপায় লোকিক জ্ঞানের অলভ্য বা সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হয় 
না। ধাতুবৈধম্যনিবদ্ধন শারার দু:খ হয়, সে দুঃখের নিবা- 
রক শত শত উপায় বৈদ্যক গ্রন্থে আছে। বিষয় বিশেষের 
'সদশ্ন বা অপ্রাপ্তিজন্ত মানস দু:খ উপস্থিত হয়, তম্নিবারণের 
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উপায় স্থলে মনোজ্ঞ-স্রী-পান-ভোজন-বন্ত্রঅলঙ্কার প্রভৃতি 
লৌকিক পদাৰ্থও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। নীতি 
শাস্ত্রে কুশলতা থাকিলে ও নিকুপপ্রর স্থণে বাস করিলে আধি- 
দৈবিকাদি ছুঃখও আক্রমণ করিতে পারে না। এ সমস্ত কথাই 
সতা; পরন্ত এ সকল উপায় একান্তিক ও আত্যন্তিক নহে। 
ধীকান্তিক আতাত্তিক দুঃখ নিবৃত্ির উপায় সাধারণ জ্ঞানের 
অগোচরে রহিয়াছে। 

প্রশ্ন । এমন (ক নূতন বা অজ্ঞাত উপার আছে যাহা 
উপদেশ দিবার জন্ত সাথ্যকার ব্যগ্র? 

প্রত্যুত্তর । দৃঃখ কি জিনিশ, কাহার দুখে, তাহা কেন 
হয়, তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় কি না, অর্থাৎ তাহা 
আর কখন হইবে না এরূপ হয় কিনা, যদি হয় তবে 
তাহা কি উপায়ে? এই সঞ্ল অংশ সাধারণ বোধের অগম্য 
সুতরাং এ লকল আশ বুঝাইয়া দেওয়াই মাজ্খা শান্তরের মুখ্য 
উদ্দেশ্য। ছু'খনিবৃত্তির যে নকল উপায় সাধারণের বিদিভ 
আছে সে সকলের দ্বার! দু.খনিবৃত্তি হওয়ার নিশ্চয়তা নাই । 
কখন হয় কখন ব| হয়ও না। হইলেও তাহা পুনর্বার আইসে । 
সেই জন্তই রলা হইয়াছে, লৌকিক উপ ” দুঃখের আত্য- 
তিক নিবৃত্তি হয় ন!। শান্ীয় উপায়ে ছুঃখনিবৃত্তি হওয়ার 
নিশ্চয়তা আছে এবং নে নিবৃত্তি আত্যন্তিক নিবৃত্ভি। 

সাঙ্য-দর্শনের মতে আত্যত্তিক হুঃখনিবৃত্তির এক নাম মোক্ষ, 
অপর নাম স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। ইহাই পরম পুরুষার্থ শব্দের অতি- 
ধেয় বা বাচ্য। মনুষ্য যে-কিছু প্রার্থনা করে নমন্তই দুঃখ 
নিবারণের জন্ত করে। সেই কারণে ছুংখনিবৃত্তি ও ছুংখনিবৃত্তির 


সাঙধা-দর্শন। Lt) 


উপায় উভয়ই প্রার্থনীয় ॥ কিন্তু লৌকিক উপায়ে আত্যন্তিক 
দুঃখনিৰৃত্তি হয় না। যাহা হয় তাহা ক্ষণিক । সেই জন্ত তাহ! 
পুরুযার্থ হইলেও পরমপুরুযার্থ নহে। 
কপিলের অভিপ্রায় এই যে, মানুষ সকল নিরস্তর ছুঃখ 
পাইতেছে অথচ তাহার স্বরূপ ও অবস্থান স্থান জানিতেছে 
না। তাহার! তাহার নিরোধের প্রকৃত উপায় পরিজ্ঞাত নহে। 
আজ আমি তাহা জানাইব-বুঝাইয়া দিব। আমি যাহা 
জানাব তাহা লৌকিক জ্ঞানের অগোচর। 
জৈমিনি ও যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ মন্ষ্যেরা বলেন, মনুষ্য 
মাত্রেই ‘সস্মুখই হউক, দুঃখ যেন অগুমাত্রও না হয়” এইব্নপ 
1 অবাভিচারী অভিনিবেশ আছে। তাহাদের রূপ অভিনিবে- 
$শের পর্ধিপূর্তি অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন স্থখসস্তোগ কোনও এক 
সময়ে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তর্ক করিলে, নাই 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাই জৈষিনি মুনি বলেন, 
তাহ! স্বর্ণ । যথাঃ 
“শন দুঃখেন সম্তির্নং ন চ গ্রন্তমনস্তরম্‌ । 
অভিলাযোপনীতঞ্চ তৎ স্থুখং স্বঃপদান্পদম্‌ ৷" 
নিরবচ্ছিন্ন স্থখ সম্ভোগই স্বর্ণ এবং তাহাই মনুযোর স্থুখ- 
তৃষ্ণার বিশ্রাম ভূমি। তাহাই পরমপুরুষার্ণ এবং তাহাই 
মুক্তি ও অমৃত। তদতিরিক্ত অন্ত কোন অমরত্ব বা মোক্ষ 
নাই । এই অমরত্ব ৰা মোক্ষ যজ্ঞবিদ্যার দ্বারা লভ্য। বেদোক্ত 
যাগ যজ্ঞাদির দ্বারাই $ অলৌকিক স্থুখ লাভ করা ষায়। 
যক্ঞবিদা। ব্যবসায়ীদিগের এ মত কপিলের অনুমোদিত 


নহে। কপিল বেদ মানেন, বেঢোক্ত ক্রিয়া কলাপের ফল 
৫ 


সাঙ্খা-দর্শন। 


জননী শক্তিও স্বীকার করেন, কিন্তু কথিত প্রকারের ফল 
মানেন না। তিনি বলেন, কর্শসাধ্য সবর্মসুখও এঁহিক সুখের স্তায় 
ছুখমিশ্র ও নশ্বর । কারণ, যাগমাত্রেই হিংলাসাধ্য। পশুঘাত 
ও ৰীজ (শন্ব) বিনাশ ব্যতীত কোনও যাগ নিপন হয় না) 
স্থতরাং হিংসাঘটিত কাৰ্য্যকলাপ কিরূপে নিরবচ্ছিন্ন স্থুখ 
প্রসব করিবে? ক্রিয়াকা্ড কখনই তাদৃশ স্থখের জনক 
নহে । একমাত্র হিসাদিদোষরহিত বিশুদ্ধ ভত্বজ্ঞানই তাদৃশ 
সুখের বা সর্বছুখবিধংসের ( মুক্তির ) উপায় ৷ * 

যেমন লোকলভ্য উপায় বিশেষ দ্বারা! দুঃখবিশেষ কিছু 
কাল স্থাগিত থাকিতে দেখ, কোন কোন উপারে এক প্রকার 
ছুঃখের শাস্তি ও কোন কোন উপায়ে ছুই বা ততোধিক দুঃখের 
শান্তি হতে দেখ, তেমনি, এমন কোন উপায় থাকিতে পারে 
যাহার দ্বার! ছুঃখমূলের শান্তি হয় এবং সে শান্তি অনস্ত কালের 
জন্য ব্যবস্থিত। দুঃখের মুল (কারণ) বিধ্বস্ত হইলে দুঃখ হইবে 
কেন? যে উপায়ে ছুঃখমূল নষ্ট হয় সে উপায় লোকমধ্যে নাই, 


* বীজ বিনাশ করিলেও মাস মতে পাপ জন্মে । কি $অজ-বীজ ভিন্ন। 
বে বীজ হইতে আর অন্ক,র হইবে না সেই বীজের না" "জ। যজ্ঞে যে অজ 
বৰ করিবার কথা আছে তাহার অর্থ তাদৃশ বীজ, ছাগল নহে। অহিংস! 
ঘটিত ব্ৰতে এই অজ বীজের ব্যবস্থা । ৩ বৎসর, কোন কোন বীজের ৫ 
বংসর পয্যস্ত অঙ্ক রোৎপাদিকা শক্তি থাকে; তৎপরে অজ হয়। সুর 
রাজা লক্ষ ছাগল বলি দিয়া দেবীকে পরিতুষ্টা করিয়া ছিলেন ও দেবীর 
বরে তাহার রাজা ও হৃখলাভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাকে হিংসাজনিত 
পাপের দুঃখফলও ভোগ করিতে হইরাছিল। তিনি মৃত হইলে সেই নকুল 
জীব তাহাকে খড়ীঘাত করিতে উপস্থিত হইয়াছিল। 


সাঙ্য-দর্শন। : ৪১ 


: ধঞ্জাবিদ্যার মধ্যেও নাই। কারণ, মে উপায় তত্বজ্ঞান। 
: তত্জ্ঞান কর্শান্তে উপপিষ্ট হয় নাই এবং আপনা আপনিও হয় 
না। ভত্বজ্ঞানের আকার--“আমি মহৎ অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতি 
নহি-- সকলের কোনটী আমি নহি এবং ওঁ সকল আমার 
নহে। আমি এ সকল হইতে ভিন-চিত্শ্বরূপ। কেবল ও 
এক রস।” ইভ্যাকার জ্ঞানের নাম তত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দৃঢ় 
ও সাক্ষাৎকুত হওয়া আবশ্যক । সাংখ্য শানে ইহ! তত্বজ্ঞান, ' 
সত্তপুকুষান্ততা প্রত্যয় ও বিবেকখ্যাতি নামে প্রসিন্ধ। এই 
প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগৎ, বস্তদ্বয়ের যথার্থ 
রূপ অন্বেষণ করিতে হয়। আত্ম! ও প্রকৃতি (জগস্ভাবাপন্না ), 
এতদুভয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান পূর্বক পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধযারোহ 
করার নাম তত্বাভ্যাস । শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দীর্ঘ কাল 
ব্যাপিয়া তথ্থাভ্যাম করিতে পারিলে উক্ত প্রত্যয় ( ততবজ্ঞান ) 
জন্মিতে পারে । % 
আত্মা ও জগৎ উভয়ই বিচাৰ্য্য । তন্মধ্যে জগৎ অর্থাৎ 
ৰাহ্ববস্ত সর্বপ্রথম । এ সম্বন্ধে কপিলের মত এই যে, জগতের 
মূলতত্ব চতুৰ্বিংশতি । তন্তিন্ন আত্মতত্ব এক। সমুদায়ে 
পঁচিশ তত্ব। তন্মধ্যে, যে চতুর্বিংশতি তত্বের সমষ্টির নাম 
জগৎ, তাহার ্যষ্টি_ মুলপ্রকুতি, মহৎ, অহঙ্কার, রূপতন্মাত্র, 
রদতন্মাত্র, গন্ধতন্মান্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় 


* যেমন সুর বোধ রাগ বোধ ও তাল বোধ আগে থাকে না, অনুশীলন 
ক্ষরিতে করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি, এই তত্তজ্ঞানও শ্রবণ)মনন ও লিদিধযাসন 
করিতে করিতে আবিভূতি হয়। 


€ং সাছ্য-দৰ্শন ৷ 


ও মহাভূত পাচ, এতন্নামে বিখ্যাত। আম্মা বা চেতন পুরুষ 
ছাড়! সমুদায় বিশ্ব এ চব্বিশের অন্তর্গত । 

কপিল স্বগ্রতিজ্ঞাত খ সকল পদার্থকে আজ্ঞা বাকোর 
ন্তায় স্বীকার করিতে বলেন না। তিনি বলেন, পদার্থ সকল 
পরীক্ষার কর, প্রমাণসহ হইলে গ্রহণ করিও নচেৎ অগ্রাহা 
করিও । প্রকৃতি কি? অহঙ্কার কি? এ সকল জিজ্ঞাসা এখন 
নিবৃত্ত রাখ, রাখিয়া যনদ্ছার! বস্তনিশ্চয় হইবে তাহার নির্ণয় 
কর। প্রমাণের দ্বারা বণ্তর সত্য মিথ্যা অবধারণ কর। 


জ্ঞান-নির্ববাচন | 


তরঙ্গের ন্যায় সর্বদাই মনুধ্যের অন্তরে জ্ঞানের প্রবাহ 
উখিত হইতেছে, স্থিত হইতেছে ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে । 
সকল জ্ঞানই।বিষয় অবগাহন করিয়া উঠে ও স্থিত হয় । “সর্ববহ 
জ্ঞানং নবিষয়ং" জ্ঞান মাত্রেই কোন না কোন বিষয় অবলম্বন 
করিয়া উদিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। কোনও বস্ত 
অবগাহন করিতেছে না অথচ জ্ঞান হইতেছে, এপ কখনই 
হয় না। “রূগঞ্চ দুহাতে, ন চান্তি চক্ষুঃ” রর". দেখিতেছি, 
কিন্তু চক্ষু নাই, এ বাক্য যেমন প্রামাদিক বা প্রলাপ “জ্ঞান 
হইতেছে বিষয় নাই” এ কথা ততোধিক প্রামাদিক। অতএব, 
জ্ঞানমাত্রেররই কোন না কোন বিষয় আছে, বিষয় মাত্রেরই 
জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে বিষয় নাই--বিষয় আছে জ্ঞান 
নাই--এরূপ হয় না। বিষয় বলিলেই জ্ঞানাবগাহী বিষয় 
বুঝিতে হইবে, আবার জান বলিলেও বিষয়পরিচিত জ্ঞান 


সাঙ্ঘাশদর্শন । (3) 


যুবিতে হঁইবে। শব্দ ও অর্থের যেরূপ অধিযুক্ত নন্বদ্ধ, জ্ঞান 
ও দ্দেয়, এতদুভয়ের ঠিক্‌ সেইরূপ সম্বন্ধ । * 

স্থির চিত্তে বিবেচনা কর। সাগরের তরঙ্গমালার প্যায় 
মিরন্তর সমুখিত নানাবিধ জ্ঞানের কোন্টী যথার্থ জ্ঞান, ঠিক 
জ্ঞান, কোন্টী অযথার্থ জ্ঞান, তাহা চিনিতে হইবে ৷ সত্যজ্ঞান 
ও মিথ্যাজ্ঞান চিনিবার জন্ত, বাছিবার জন্য, প্রথমতঃ যথার্থ 
জ্ঞানের লক্ষণ বলা আবশ্যক । এ সম্বন্ধে কপিল মুনি বলেন, 
প্অনধিগ ও অবাধিত বস্তু অবগাহী ব্যবসায়াত্বক জ্ঞানই 
যথার্থ ঠিক) জ্ঞান |” কথা গুলির ব্যাখ্যা এইরূপ-অনধিগ 
অথাৎ যেবস্থ আর কথন জ্ঞানের বিষয় হয় নাই! অবাধাত 
অর্থাৎ জ্ঞানোন্তরকালে যাহার বাধ বা! বিলয় (নাশ) হয় না। 
বার্সায় অর্থাৎ ইন্িয়সংযোগের অনস্তর “ইহা অমুক ব্য” 
এই্টক্ূপ অবধারণ হয় । ঘে জ্ঞান কথিত প্রকার লক্ষণা্থিত 
সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সংস্কতভাষায় ইহা প্রজ্ঞা, সমাধু 
জ্ঞান, প্রমা, প্রমিতি ও অনুভব প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত । 
এই প্রমাজ্ঞান শ্বীয় বিষয় হইতে কথনই ব্যভিচার প্রাপ্ত 
হয় না। প্রমাঞ্ঞানের জ্ঞেয় কম্মিন কালেও বাঁধ প্রাপ্ত হয় 
না। যে বস্তু একবার জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে সেই বস্তু যি 
বারান্তরে বিষয় হয়) ভবে তাহাকে প্রমী নী বলিয়। “স্মৃতি” 
বলিও। কাহারও মতে যথার্থ জ্ঞানের স্মৃতি এবং অন্কৃতব, 
এই ছুই প্রকার বিভাগ নিশ্রয়োজন । তাঁহাদের মতে জ্ঞান 


* “জেয়ং ন জ্ঞানং ব্যভিচরতি, তথা জ্ঞানম্‌ 1” [প্রশ্নভাষ্য। 
+ “মৰে সপ্প্রত্যয়াঃ সালম্বনাঃ সৎপ্রত্যয়ত্বাৎ।"  [ তট্টীকা। 
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অবাধিত অর্থাৎ সত্য বস্তু অবগাহন করিলেই প্রমা বলিয়া গণ্য 
হইবে ৷ রিভাগবাদীর মতে বিভাগের প্রয়োজন পশ্চাৎ ব্যক্ত 
হইবে। এক্ষণে যাহা প্রয হইবে না, ঈদৃশ দুই একটী জ্ঞান 
অবলম্বন করিয়! প্রঘাকে ম্পষ্টব্ূপে উপলব্ধি পথে উপনীত 
করা যাউক । 

মনোযোগ কর। মন্দান্ধকারে নিমগ্ন নাল, রজ্জ, অথবা 
জলধার! দেখিয়! আমাদের কখন কখন সর্প জ্ঞান জন্বে। 
সে জ্ঞান প্রমা নহে। কারণ, সেই সর্পাকার জ্ঞান সর্পরূপ 
কিষয় হইতে ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় এবং সর্পটীও থাকে ন!। 
বিলয় প্রাপ্ত হয়। ও ‘সাপ, এই জ্ঞানের অবাবহিত পরেই 
যদি দণ্ডোদ্যম পূর্বক আঘাত করিতে যাওয়া! যায়, তাহা 
হইলে তৎক্ষণাৎ সর্পজ্ঞানের অধিকরণ রজ্জ, সাক্ষাৎকুত হওয়ায় 
সর্পজ্ঞানকে নিষেধ পথে নিক্ষিপ্ত করে এবং সর্প ও দেখা যায় 
না। তত্বপক্ষপাতন্মভাব জ্ঞান তখন সতাকেই গ্রহণ করে। 
অর্থাৎ ইহা সর্প নহে কিন্তু জলধারা ৰা রচ্ছ এইরূপ অব- 
ধারণ করে। “ইহা নর্প নহে” এই পরভাবী জ্ঞানের বাধ 
বা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই অংশই প্রমা এবং 
বিপরাত অংশে অর্থাৎ পূর্বোৎপন্ন নর্পাকাঁ ডান অংশে ভ্রম। 
সংশয় জ্ঞানও প্রমা নহে । কারণ, সংশয়স্থলে বুদ্ধি বিভিন্ন 
বস্তু গ্রহণ করিতে থাকে । তাহাতে জ্ঞানের ব্যবসায় অর্থাৎ 
নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি জন্মে না। “ইহা অমুক? কি অমুক ?” 
এই আকারে দৌছুল্যমান হইতে থাকে। বুদ্ধি যাবৎ না 
একতরগামিনী হইয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়, তাবৎ কি প্রমা কি 
ভ্রম কিছুই বল! যায় না। কাযেই নে আকারের জ্ঞান সংশয় 


এস 
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পমে পরিচিত হয়। এতাবত! জ্ঞানের “শ্থৃতিশ *প্রমা” 
ভ্রম” “সংশর” স্থুলতঃ এই চার বিভাগ স্থির হইতেছে। 
বভাগচতুষ্টয়ের মধ্য প্রমা-জ্ঞানই বিশেষ বিচার্ধ্য। 

প্রমার উৎপত্তি কির্ূপে হয় এবং উৎপত্তির সাক্ষাৎ কার" 
ই বা কি? কপিল প্রসঙ্গক্রমে এই সকল জিজ্ঞাসার পরিপৃষ্থি 
চরিয়াছেন। করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অল্পকথায় অর্থাৎ অতি 
[ক্ষেপে ওঁ সকল কথার প্রত্যুতর দিয়াছেন তদ্‌ যথা 
'্বরোরেকতরস্থ বাপ্যসন্িকুষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকং 
1ৎ ভত্রিবিধং প্রমাণমূ |” এই স্থাত্রটাকে আচার্্যরা বহু 
বস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সেই সকল ব্যাখ্যার কোন 
কান অংশ অবলম্বন করিয়া আমরাও ইহাকে বিস্তৃত করিব। 
চরিলে প্রমা জ্ঞানের ও প্রমোৎ্পাদক প্রমাণের সুস্পষ্ট লক্ষণ 
স্থরীকৃত হইবে । রা 

বস্ক যতক্ষণ ন ইন্জ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হয় ততক্ষণ তাহা 
সমু থাকে । পরে সেই অসন্রিকৃষ্ট বস্তু পন্িকৃষ্ট অর্থাৎ 
ভ্রম সংযুক্ত হইয়। বুখ্তির অথবা পুকষের নিকট পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত 
ছয় অর্থাৎ ইহ। এতদ্রপ ও অমুক ইত্যাকারে অবধৃত্ত হয়। সেই 
অধ্যবমায় বা বুদ্ধির বিকাশ বিশেষ প্রমা নাম ধারণ করে। 
এই প্রমা পূর্বেও বিশদ করিয়া বল! হইয়াছে । 

প্রমাণ নির্ণয় । 

উক্তবিধ প্রমাজান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয় 
ভাহার নাম প্রমাণ । বলা বাহুল্য যে, প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর 
পরীক্ষা সিদ্ধ হয় এবং বস্তকে গ্রমাণারূঢ করাই পরীক্ষা । 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে “প্রমাণ কত প্রকার ? এক 
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প্রকার কি বিভিন্ন প্রকার 1” কপিলমতাঙ্থ্ধায়ীর! উত্তর দে 

যখন দেখা যাইতেছে, বস্তু নানাবিধ এবং তাহাদের অবগ্থা 

অনেকবিধ ;+অতীতভাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও বর্তমানাবন্থা 

এবং সর্ববিধ বস্তর পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক ; তখন, স্থল 
সবক্মদৃ্যাদৃশ্যপদার্থপরিপূর্ণ বছওণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জঃ 
থে একটীমাত্র প্রমাণ থাকিবে ইহা অসভ্ভব। জগতের কোঃ 
বন্তই অখণ্ড দণ্ডায়মান মহে। পরীক্ষানাধক পদার্থ একট 
হইলে, যে কালে পরীক্ষিতব্য বর্তমান সে কালে পরীক্ষাসাধক 
সামগ্রীটী হয় ত না থাঁকিতেও পারে । যে কালে পরীক্ষাসাধ 
প্রমাণ বিদ্যমান, নে কালে পরাক্ষিতব্য বস্তু না থাকিতেও 
পারে। দেরূপ হইলে পরীক্ষা অপ্রতিটিত হয়। অপ্রাত 
ষ্টিতত্ব দোষ পরিহারের নিমিত্ত এমন কোন পদার্থ অবশ্য. 
স্বীকাধ্য যে যাহ কালত্রয়াবস্থায়ী। প্রমাণ একটী হইলে 
ত্রকাণক পরীক্ষা সিদ্ধ হয় না। স্মভরাং বর্তমান পরীক্ষার 
নিমিত্ত যেমন সব্বসন্মত প্রত্যক্ষ উপস্থিত আছে, তেমনি, 
অতীত ও অনাগত পরীক্ষার নিমিত্তও প্রমাণাস্তর থাকা আব 
শ্তক। এ সন্ধে আরও এক বিবেচন! আছে। পরীক্ষা কাধ্য 
টীকে জগদত্তঃপাতী স্বীকার করিতে হই .। না করিছে 
জগতের অস্পূর্ৃত। আপত্তি হইবে । সে কারণ বলা উচিৎ 
বা স্বীকার করা উচিত যে, জগতের অবস্থা ও পদার্থ যেমন 
নানা, তেমনি, তদগ হক প্রমাণও নান11+ 


*"ন প্রত্যক্ষ নরত্তিমাহ্রাদভাবনিশ্চয়ঃ” “বিদামানোপাহর্থ ইন্জিয়াণা 
কালভেদেন বিষয়োহবিষয়ণ্চ ভ্ববতি” "সম্ভবতি চাত্রাস্তৎ প্রমাণম্‌।” 
[ কপিলশুত্র ও তন্তাষ্য 
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: প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মত আছে। কেহ ১, কেহ 
&, কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬ প্রমাণ স্বীকার করেন । 
কুপিল ৩ প্রমাণবাদী। * এঁন্দরিযক, যৌক্তিক ও ওঁপদেশিক। 
ইজি জ্ঞান এঁন্দরিয়ক, অনুমান বা যুক্তিমূলক জ্ঞান 
লীক্তিক, আর উপদেশশ্রবগজনিত জ্ঞান ওপদেশিক। এই 
চিনের অন্ত নাম যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অন্থমিতি ও শাব্ ৷ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ সব্ববাদিনল্মত। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি দেখা 
য় না। প্রমাণচিন্তকেরা বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রমাণান্ত- 
রের জীবন দ্বরূপ; সে জন্ত অগ্ে প্রত্যক্ষের বিচার আব- 
টক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখার্থরূপে নিণাঁত হইলে অন্যান্ত প্রমাণ 
দহজ হইয়া! আইসে ৷ ভদন্থুলারে আমরাও সর্বাগ্রে প্রতাক্ষ 
প্রমাণ নির্ণয় করিব। ইন্দ্রিরভেদ অনুসারে প্রত্যক্ষ ভেদ 
ধীকৃত হয়। ঈন্লিয় ৬ শ্ৃতরাং প্রত্যক্ষ ৬, ছয়ের মধ্যে প্রথম 
1 প্রধান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ; সে কারণ আদৌ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
বয় বক্তব্য । 


* প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কাণ'দ-হগতো পুনঃ। 
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খাঃ শব্দধ তে উত্তে। 
স্কায়ৈকদেশিনোহপোবমুপমানঞ্চ কেবলম্‌। 
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বাধ্যাহঃ প্রভাকরাঃ ॥ 
অন্ভ।ববষ্ঠান্তে তানি ভাট! বেদান্তিনন্তথ!। 
সম্ভবৈতিহাযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জণ্ডঃ 1” 

[ বেদান্তকারিকা। 


৫৮ লাঞ্খ' দৰ্শন। 


চক্ষুরিক্দিয় ও চাক্ষুষ-জ্ঞান। 

“চক্ষুরিন্দরিয় কি? কি প্রকারেই বা চক্ষুর দ্বারা বন্তজ্ঞাম 
জন্মে?” এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোন বৌদ্ধ 
ধলেন, “চক্ষুর কেন্দ্র স্থানে যে স্বচ্ছ-কৃষ্ণবর্ণ-গোল-লাঞ্ছি'ত 
অংশ দৃই হয়, যাহাকে “তার!” বা “মণি” বলে, তাহার 
আর একটা নাম “কৃষ্ণসার।” টাঙ্ষুষ-জ্ঞানের প্রতি ও কৃষ্ণদার 
যন্ত্রটী মুখ্য কারণ । কেন না, কুঞ্চসার যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেই 
বস্তুগ্রহ হয়, নচেৎ হয় না। ফেক্জন্ত বল! উচিত, কৃষ্চসার যস্ত্রই 
ইন্দিয়; রুষ্ণসার ব্যতীত অপর কোন চক্ষুরিন্ত্রিয় নাই। 

সাংখ্য বলেন, আছে। কৃষ্সারটীকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ 
অম । প্অভীন্দরিয়মিল্সিযং ভ্রান্তানামধিষ্টানম্‌ 1” যেটা বাস্তবিক 
ইন্দ্রিয় সেটা অতীন্মিয়। কোন কালেই তাহার প্রতাক্ষ 
হয় না। দৃশ্যমান কৃষ্ণসার তাহার অধিষ্ঠান মাত্ব। অধি- 
ঠানকে ( আশ্রয়কে ) অধিষ্টিত (আশ্রিত ) বল! অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
ঘল! নিতান্ত ভ্রম । 

প্রণিধান কর। বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতছুত যর সংযোগ 
না হইলে বস্তগ্রহ হইতে পারে নাঁ। সঙ্্রি”“ ব্যতীত বস্তু- 
দ্বয়ের সংযোগ ঘটনা হইতে পারে না। বিষয় এক প্রদেশে, 
চক্ষু অন্ত প্রদেশে, সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা! কি? বিষয় ও ইন্দ্রিয় 
এততুভয়ের অত্যন্ত অসন্রিকুষ্টতানিবদ্ধন সংযোগ হইতে পারে 
লা। সংযোগ ন! হইলেও উপলব্ধি হয় না। যদ্যপি সংযোগ 
ধ্াতিরেকে মাত্র কৃষ্ণসারের অন্তিত্বের দ্বারা বস্তু-জ্ঞান জন্মিত,_. 
তাহা হইলে এ জগতে কোনও বন্ত অজ্ঞাত থাকিত না । যাবৎ 
শরীর থাকে, ভাবত কৃষ্ণসারও থাকে। অপিচ, কৃষ্ণদার সকল 


সাঙ্ঘা, দর্শন । ৯ 


সময়েই বিদ্যমান আছে, বস্তুও বর্বত্র নিগভিত আছে, তত্তা- 
ৰতের জ্ঞান না হয় কেন? ব্যবহিত বন্তই বা অজ্ঞাত থাকে 
কেন? আরও কথা আছে। জগতে যত প্রকার প্রকাশক 
পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্থই প্রকান্টযবন্ধর সহিত সংযুক্ত 
হইয়াই প্রকাশ করে। দীপ একটা প্রকাশক বস্ত। তাহা 
যে-বস্তর সহিত সংযুক্ত হয় নেই বন্তকেই প্রকাশ করে। 
যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না সে বস্তু প্রকাশ 
করিতে পারে না। যদি পরিত, তাহা হইলে গৃহাত্তরীয় দীপ 
গহাস্তরীয় বস্তু প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব, দুরস্থিত 
বন্ধুর সহিত চক্ষুরিক্রিয়ের সংযোগনিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন 
পদদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত--যে পদার্থ চক্ষু-গোঁলকে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া গোলক হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রসর্পিত হইয়া দুস্থ 
বস্তুর সহিত সংঘুক্ত হইতে পারে ।* 

“সে পদার্থ কি?* এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, 
মে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজোবিশেষ। সাথাকার বলেন, 
সে বন্ধ আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহংতত্বের পরিণাম বিশেষ । চচ্ষু 
ও চাক্ষুষজ্জান সম্বন্ধে নৈয়াযিকদিগের যত এইক্সপ-_ 

“কৃষ্ণসার যন্ত্রে এক প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিক্িকর 
নামে অভিহিত হয়! সেই রশ্মি সমহৃত্রপাতন্তায়ে ধারাঁকারে 


“নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিত্দ্রিয়াণা মপ্রাপ্ডেঃ সর্ববদ প্রাপ্তেবর্বা” পদুরবন্থন; 
সম্বন্ধার্থং গোলকাতিরিক্তসি্রিয়ং বাচ্যং" “তন্ন ভৌতিকম্‌ ৷” 
[ কপিল, বাচন্পতি ও বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রভৃতি । 
* ছুই চক্ষুর ছুই কৃষ্ণসার হইতে দুইটা রশ্মিধার! নির্গত হয়। তদুভয়ের 
আঅগভাগ দৃশ্থবন্তে গিয়া সম্মিলিত হয় । একটা চক্ষু মুত্রিত করিলে 


5 সাহ্খা-দশনি। 


ও অবিচ্ছিন্ভাবে কুয্ঃসার হইতে বিনিঃস্থত হইয়া! সম্মুখস্থ 
বন্ধুর সহিত সংযুক্ত হয় । সংযুক্ত হইব! মাত্র আসত্বাতে “ইহা 
অমুক বস্তু” ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। দীগালোক যেমন চক্ষুম্মান্‌ 
ব্যক্তির সম্বন্ধে বন্ধ প্রকাশ করে, অচক্ষু ব্যক্তির সম্বন্ধে করে 
না, সেইরূপ, রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও মনঃ-সংযুক্ত হইয়া! রূপ- 
বিশিষ্ট বস্ত প্রকাশ করে। রূপহীন বন্ত বা অমনোধুক্ত চন্ধুঃ, 
ঢাক্ষুষ জ্ঞান জন্মায় না। চক্ষুঃ কেন, মনঃমংযোগ ব্যতীত 
কোনও ইন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মায় ন! ৷” 

এই মত নৈয়ায়িকদিগের ; কিন্ত সাংখ্য মত অন্তবিধ! 
যাংখ্যাচাধ্যদিে" মত এই যে, ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক নহে। 
তাহার! আহঙ্কারিক। বিশেষতঃ চক্ষুরিন্রিয় কোনও ক্রমে 
ভৌতিক হইতে পারে ন! । কারণ, চক্ষু আপন অপেক্ষা নান 
বস্তু এহণ করে, আবার বৃহৎ পরিমাপ বস্কও গ্রহণ করে। 
চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত তাহা হইলে মে কদাচ বৃহৎ 
পরিমাণ বস্তু গ্রহণ করিতে পারিত না। ক্লারণ, এ পধ্যস্ত অন্ন 
পরিমিত ভৌতিক বস্তুকে কোন বৃহৎ পরিমাণ বস্তু ব্যাপিতে 
দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের «যন কোন শক্তি 
নাই যে তদ্দারা সে বিনা বিভাগে দূরস্থ বন্ধর সহিত সম্মিলিত 
হইতে পারে। যদ্যপি তেজের এরূপ শক্তি থাকা কল্পনা কর, 
কেন না সর্বদাই দেখিতে পাইতেছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ- 


অথবা এক চক্ষু নষ্ট হইলে অপর চক্ষুর বলবৃদ্ধি হয় ও তন্রিগত রশ্মি 
কিঞ্চিৎ বিশীর্ণ ভাবে প্রসপিত হয়। চাক্ষুষ তেজে রূপ অর্থাৎ রঙ, না 
থাকায় তাহা অদৃশ্য থাকে, পাশ্বস্থ লোক দেখিতে পায় ন!। 


| সাম্থ্য-দর্শন। ৬৪. 
গুলি প্রভারূপে দূর প্রদেশে গমন করিতেছে এবং আপন 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতেছে, 
তথাপি, তন্মধ্যে একটু সুক্ষ দৃষ্টি পরিচালন করা আবশ্যক । 
বল দেখি প্রভা কি? অবশ্যই বলিবে যে, কিছু নয়--কেবল 
কতকগুলি বিরলাবয়ৰ তৈজস পরমাণু মাত্র । তৈজস পরমাণুর 
ঘনতম সংযোগ হইলে অগ্নি এবং তাহ! বিরলাবয়ব হইলে 
প্রভা । অগ্নি ও প্রভা দুয়ের মধ্যে এই মাত প্রভেদ। এখন 
বিবেচনা কর) যে সকল আগ্রেয় পরমাণু দীপশিখা (পুপ্জীতূত 
আগ্েয় পরমাণু) হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, বিরলাবয়ব হইয়া দূর 
পদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত দীপের বা তাহা- 
দের পরস্পরের সংযোগ আছে কিনা । “নাই এ কথা অবশ্য 
“লিতে হইবে। না বলিলে, “দাহ জন্মায় না কেন ?” ইত্যাদি 
অনেকবিধ আপতি উঠিবে। দীপের দৃান্তে ইহাও স্বীকার 
করিত হইবে যে, কুষ্চসার হইতে যে সকল রশ্মি চলিয়া 
গিয়াছে, সে সকলের সহিত কুপ্সারের সংযোগ নাই। ন! 
থাকিলে তাহা কি অবলম্বনে দুরস্থ রূপ দেখিবে ? যদি এমন 
€ল যে ধারার স্তায় চক্ষুস্তেজের সম্খ্রপারণ শক্তি আছে ; আমর! 
বলিব তাহ! থাকিলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে ন।। প্রসর্পণ দেখাইয়া 
চক্ষুর েজন্ত স্থাপন করিতে পারিবে না। প্রসর্পণ শক্তি তৈজস 
পদাৰ্থ কেন? অন্য পদার্থেও আছে। প্রাণ বায়ুও অবিচ্ছিন্ন 
থাকিয়া অর্থাৎ দেহ ত্যাগ না করিয়া প্রদর্পিত হয়। অতএব, 
প্রসপণ দেখাইয়া চক্ষুরিন্দ্রিযঃকে তেজোবিকাঁর বলিয়া স্বীকার 
করাইতে পারিবে না। প্রসর্পণ কি? প্রসর্পণ স্বীয় আশ্রয়ের 


বিস্তৃতি-এক প্রকার গতি। গতি কি কখন ইন্দিয় হইতে পারে? 
৬ 
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সাংখ্যাচার্য্যেরা উক্ত প্রকারে চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের ভৌতি- 
কহে দোষার্পণ করেন বটে কিন্তু ভৌতিকত্ব পক্ষ যেরূপ সহজ 
বোধ্য আহঙ্কারিক পক্ষ সেরূপ নছে। ইন্দ্রিয়ের আহস্তারি- 
কত বুঝিতে ও বুঝাইতে গেলে সুঙ্গদৃষ্টির ও একাগ্রতার প্রয়ো- 
জন হয়। নাংখ্কার কপিল বলেন, যাবৎ বুদ্ধিবৃত্তির মুল 
অহংভাব । সমুদায় বুদ্ধি অহং-এর পরিণাম । কেন না এ জগতে 
ধঙ্ প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হইতে দেখা 
যায় তভাবতের মূলে ও সঙ্গে ‘আমি’ আমার? এবস্প্রকারের 
অহংভাব অন্ুন্যত আছে। যদিও কখন কখন স্থল বিশেষে 
অহ:ভাবের জ্ঞাপক ‘আমি’ 'আমার' ইত্যাদি প্রকার শব্দের 
স্পতঃ উল্লেখ নাও হয় তথাপি অভ্যন্তরে তাহা নিহিত থাকে । 

শাঙ্্রকারেরা 'অ' এই বর্ণ টীকে সকল বর্ণের বাঁজ বা মুল 
বলয়া নির্ধারিত করেন। তাহারা বলেন, এ 'অ’ সমুদায় 
শব্দের অভ্যন্তরে বা মূলে (নিহিত আছে। প্রণিধান কর, 
বুষ্কাইয়া দিতেছি । কোন বংশীতে ফুৎকার প্রদান করিব! 
মাত্র প্রথমতঃ একটা অবিকৃত সরল শব্দ সমুখিড হয়। অনন্তর 
সই শর্খ অুলির চাপে বিকৃত হইয়া ন, আকার ধারণ 
করে। সেই নকল বিকৃত স্বর স-রি গ-ম-প-ধ-নি ইত্যাদি 
নামে প্রসিদ্ধ । মানব-বাক্যও এই বাংশিক নিনাদের তুলা- 
[নধমাক্রান্্র। জঠরাগ্সি ও প্রাণ-বাযুর সংঘর্ষে প্রথমতঃ উদর 
কন্দরে অভিঘাত জন্য একটা সরল শব্দ উৎপন্ন হইয়া] থাকে, 
এই ।বশুদ্ধ বা অবিকৃত শব্দটীর নাম “নাদ'। এই নাদই ভবি- 
বং ধ্বনসমুদায়ের বীজ। যতক্ষণ না উহ] গলগহ্বরে উপস্থিত 
হয়, ততক্ষণ শ্রবণযোগ্য হয় না। (মত বিশেষে নাদের 
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উৎপত্তি স্থান উদরকন্দর, মত বিশেষে ক$নাল।) সেই নাদ 
বা ধ্বনি আন্মপ্রযতুপ্রেরিত তাপসংযুক্ত ওদর্ঘ্য বায়ুর বলে গল 
গহ্বরে অঠিঘাতিত হইলে “অ' এই আকার প্রাপ্ত হয়। এই 
‘অ' পশ্চাৎ প্রযদ্ু অনুসারে ক ও তালু প্রভৃতির চাপে চাপে 
বিকৃত হইয়া! 'আ' ‘ই' ‘উ’ ‘ক’ ‘খথ’ গ্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি করে। 
সুতরাং ‘অ'ই সকল বর্ণের বাজ বা মূল । অ’ যেমন সমুদায় 
বর্ণের বীজ, সেইরূপ, অহংতত্বও প্রতোক বিভিন্ন জ্ঞানের 
বীজ । 'অহং''আমি? এই জ্ঞান হইতে ‘আমার’ এবং ‘আমার' 
এই জ্ঞান হইতে “অমুক” ইত্যাদি। অতএব “অহং' জ্ঞান 
অবিকৃত ও তৎপরভবিক জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বার বিকৃত। সে 
সকল জ্ঞান অহংসংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। যাবৎ 
বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উপাদান (মূল কারণ) যখন ইন্দ্রিয়, 
তখন অবশ্যই ইন্দিয়নিচয় আহঙ্কারিক। ইন্দ্রিয় আহংকারিক 
বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় তাহাকে বুদ্ধিস্থলাভিষিক্ত করিয়া 
বুঝতে হয়। বুদ্ধির অব্যাপ্য পদার্থ এ জগতে নাই। 
আহঙ্কারিক ইন্দিয়গণ যে আপন অপেক্ষা বৃহত্তম বস্তুকে ক্রোড়ী- 
কৃত করে তাহা কেবল বুদধিস্থানীয় বলিয়াই করে। 

প্রক্রিয়া। চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রক্রিয়া বা প্রণালী সম্বন্ধে 
কপিলের অভিপ্রায় ঠিক বুঝা যায় না। সে সম্বন্ধে আচাখা- 
দিগের বিভিন্ন মত দুষ্ট হয়। কোন আচার্য্য শক্তিবাদী। 
কেহ বা শক্তিসহকুতবৃত্তিবাদী । শক্তিবাদী আচার্্যেরা বলেন, 


* “ন তেজোহপসপণানৈজসং চক্র তিতণ্তৎসিদ্ধে: ৷” 
[কপিল শুত্র। 
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“কুষ্নারে এক প্রকার বিষয়গ্রাহিণী শক্তি আছে তাহা চক্ষু- 
রিন্ত্রিয় শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি তাহা দৃশ্যমান 
বস্তুর প্রতিবিশ্ব মাত্র। কুষ্$সার যখন স্বীয় শক্তিতে আপনার 
শ্বচ্ছাংশে বস্তর প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করে তখন তত্বস্তর প্রথমতঃ 
অবিকলিত জ্ঞান হয়, তৎপরে মনের সাহায্যে ‘ইহ! অমুক 
বস্তু’ ইত্যাকার অবধারণ নিষ্পন্ন হয়। 

নৃত্তিবাদী সম্প্রদায় বলেন, কুষ্ণগার যদি ইন্দ্রিয় না হয় 
তবে তাহার শক্তিও ইন্দিয় নহে। বল দেখে শক্তি কি? 
শ্বতস্ত্র ? কি কাহারও অনুগত ? বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই 
প্রতীত হইবে যে, শক্তি রূপপ্রভৃতির ন্ায় সেই সেই বস্তুর 
অধীন ও গুণ-পদার্থ। গুণ কশ্মিন কালেও আপনার আশ্রয় 
ত্যাগ করিয়া অন্তত্র সংগত হয় নী। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্ত 
কিছুতে ক্রিয়া জন্মে না। ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন বা 
স্পন্দন হয় না। যদি শক্তিতে ক্রিয়! বা চলন ন! হয়, ভবে তাহা 
কিরূপে দুরস্থ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে ? অগ্নির দাহিক; 
শক্তি আছে। জলের শৈত্য গুণ আছে। পুম্পের সৌরভ 
আছে। কিন্তু দাহিকা শক্তি, শৈত্য গুণ, সৌন২, ইহারা কি 
অগ্নি, জল ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায়? শহা যায় না। 
তবে যে আমরা দূর হইতে তাপ বা ক্ষ.লিঙ্গ শৈত্য বা সৌরভ 
আসিতে দেখি, তাহা কেবল গুণ অথবা শক্তি নহে। শক্তি 
ও গুণ উভয়ই আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরমাণু সহ আইসে । 
শক্তি যদি অগ্নি পিণ্ড হইতে ক্ফ.লিঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণনার হইতে 
বিভক্ত হইয়! বিষয় প্রদেশে চলিয়া যায় এমন বল, তাহা! 
হইলে মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক থাকিল ন1। মনের 
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হিত সম্বন্ধ বাতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না, এ কথা 
পূর্বে বলা হইয়াছে। অতএব গোলক ও শক্তি উভয়ের 
(কেহই ইন্দ্রিয় নহে ।* 

: বৃত্তিবাদী সাংখ্যচারধ্য শক্তিবাদী নাঙ্খযাচার্যাকে এ প্রকাবে 
অনুযোগ করেন বটে; পরস্ত শক্তিকে যে অবশ্যই বিষয় 
,গ্রোদেশে যাইতে হইবে, তাহা বোধ হয় তাহার অভিপ্রেন 
৷ শক্তিবাদী দিগের অভিপ্রায় এইরূপ হইতে পারে হর, 
শক্তি চগ্বকের আকর্ষণ শক্তির গ্ঠায় স্বস্থানে থাকিয়াই কামা 
করে অর্থাৎ বস্তুর প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করে। * 


এই মতের চাক্ষুয প্রানোৎপত্রির প্রকিয় এইরূপ--একটী 
বক ও কুষ্ঃসার যন্ত্র পরম্পর সম্মুখীন হইল । মৰো শক্তি- 
প্রতিবন্ধক ব্যবধানাদি নাই ॥ চুক ও লৌহ পরস্পর সশশীন 


কহঈবা মাত্র লৌহশরীরে যেমন এক গ্রকার বিষ্টস্তু অর্পৎ 


কয়াবশেষ উপস্থিত হয়--অনন্তর চকের আকর্মণী শাক 
প্রবলা বা কাধ্যোন্বণী হয়! লৌহকে স্বাভিমৃণে আকর্ষণ 
১করে-এবং তন্ুহর্তেই লৌহথণ্ড আকৃষ্ট হইয়ং টদ্দকের নহি 
[নং যুক্ত হইয়া যায়; এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, কুলার যদ ও 
বু উভয়ের সাম্মুখ্য হইবামাদ কৃঝ্দার যন্ত্র খেই 
হই য়া গর্ভস্থ গু বিৰাজে কাধেোানুখী করার এবং 


| El "ভাগ নণাভ্যাং ততথাস্তুরংত বিভাগে হি সতি তদদারা চক্ষুৰ; তাল 
| সম্বন্ধে ন ঘটতে, গুণত্বে চ সগণাখাকিয়ানুপপন্তেন্টা {ভযাঃ 
* “অথবাৰ্থপ্রতিবিস্বোদগ্রহণমেবার্ণ প্রকাশক তুনিন্দিয়ণ!"" “প্রতি বিধে = 
শ্রাহিণী শব্তিরেব” “অয়স্কান্কবৎ সানিধ্যমাত্রেণ তথা “কুফ্ণচনারার্থযোঃ 
সান্মপ্যমপেক্ষতে |” ইত্যাদি । 
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তৎক্ষণাৎ বৃক্ষটীর প্রতিবিশ্ব কৃষ্চসারের শ্বচ্ছাংশে গর্ভ 
ভৌতিক পদার্থের বলে বিধৃত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডান 
গত বুদ্ধিৃত্তিও বৃক্ষাকারে পরিণত হয় এবং নিকটে আন 
আছেন, সেই বৃক্ষাকারা মনোবৃত্তি আত্মচৈতন্তে প্রতি 
ফলিত বা উংস্থলিত হইব! মাত্র জ্ঞান বা বোধ হয়--“এ 
বৃক্ষ” বৃক্ষটা যেরূপে প্রতিবিস্বিত হইয়াছিল, জ্ঞানের আকারং 
ঠিক সেই রূপই হইয়াছে । বৃক্ষের বর্ণ, পরিমাণ, শাখা, কাণ্ড 
পত্র প্রভৃতি সমুদয় বিশেষণ (ভঙ্গী বিশেষ) যুগপৎ ভান (ছাপ 
লাগার মতন) হইয়! গিয়াছে । অন্তঃকরণ প্রদর্শিত প্রণালীতে 
যেকোন আকারে পরিণত হউক না কেন, অথবা যে কোন 
আকার ধারণ করুক না কেন, একবার ভদাকারাকারিত হইলে 
সে আপনাতে পুনঃ তদাকার ধারণের সামর্থ্য রাখিয়া যায়। 
এই সামর্থোর অন্ত নাম “সংস্কার ৷ ষ্ংন্কার চিরস্থায়ী অর্থাং 
ফতকাল অস্তঃকরণ তত কাল স্থায়ী । যেকোন প্রকারে হউক, 
একবার জ্ঞান হইলে ( অন্তঃকরণে একটা বস্তুর ছাপ. লাগিলে। 
তাহার সংস্কার অর্থাৎ অন্তঃকরণের সেই আরে পুনঃ পরি- 
ণত হইবার শক্তি চিরকালই থাকে এ ক, অস্বীকাধ্য নহে।। 
যখন সেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হইবে তখনই 
অন্তঃকরণ সেই আকার ধারণ করিবে ইহা শ্বভাবের নিয়মিত 
বাবস্থা । সেই কারণে বৃক্ষের অভাব হইলেও চক্ষুঃ নিমীলিত 
করিলেও প্রতিবিশ্বের ধ্বংস হইলেও বৃক্ষ ও তদ্দষ্টা কালাস্তরে 
দেশান্তরে অবস্থিত হইলেও পূর্বদৃষ্ট বৃক্ষের স্বরূপ বা আকার 
‘স্কারবলে হুক্পরূপে অন্ত:করণে পুনরুদিত হইয়া থাকে। ইহা- 
রই নাম 'স্বৃতি’ ও 'ন্মর৭'। এই ম্মরণাত্বক জ্ঞানের সহিত প্রথ- 


সাঙ্খা দর্শন ৷ গু 


োংপন্ন প্রমা জ্ঞানের প্রভেদ্দ এই যে, শ্ররণাত্মক জ্ঞাম সংস্কার 
বলে উদ্দিত হয়, আর প্রথমোৎপন্ন প্রমা-জ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্সিয় 
বারা সমুৎপন্ন হয় | যাহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুৎপত্ন 
ভয় তাহা স্বল্পষ্ট, যাহ! সংস্কারবলে হয় তাহা শ্বপ্নের স্যাম 
অস্পষ্ট। 

শক্তিবাদী সাঙ্খাচার্ধা দিগের দৃষ্টিবিজ্ঞান প্রায়ই এইরূপ । 
প্রভেদ এই যে, তাহারা দুরস্থ বস্তর প্রতিবিদ্ব গ্রহণের নিমিত্ত 
বিশ্বস্থান পধ্যন্ত অন্তঃকরণের গতি স্বীকার করেন। দৃষ্টান্ত 
দেখান, যেমন কোন পার্থিব বস্তুতে (কার্টে বা প্রস্তরে) বিমর্দ 
উপস্থিত হইলে তদনুগভ তেজঃ পদার্থ অগ্নির আকার ধারণ 
ফরিয়। দূরে প্রসর্পিত হয়, সেইরূপ, কুষ্ণসার যন্ত্র বিষস্তিত 
হইবামাত্ৰ তদনুগত আহঙ্কারিক অন্তঃকরণ বৃত্তিমান্‌ হয়| অথাৎ 
প্রাণ-বায় যেমন আয়ত হইয়া! অবিচ্ছিন্নভাবে বহির্গত হয়, 
শাহার ম্কায় অন্তঃকরণও বিশ্ব-স্থান পর্যান্ত প্রসর্পিত হয়। 
শক্তিবাদী সামা অপেক্ষা বৃত্তিবাঁদী সাংখোর মত এই টুকু 
মাত্র অতিরিক্ত, নচেৎ আর সকলই সমান । অন্তঃকরণের বিষয়া- 
কার প্রাপ্ত হওয়া, আস্ম-চৈতন্তে উদ্ভাসিত হওয়।, অথবা 
তাহা আত্মাতে প্রতিফলিত হওয়া, এ সমস্তই সমান । কথিত 
প্রকারের প্রমা জ্ঞান, অন্থতব, প্রমিতি, যথার্থজ্ঞান ও বোধ, 
ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহৃত হয়। চাক্ষ্ষ-প্রম! বা চাক্ষুষ” 
জ্ঞান কথিত প্রণালী ক্রমেই উৎপন্ন হয়। প্রণালীর কোন 
প্রকার ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম ঘটিলে হয় জ্ঞান জন্মে ন| না হয় 
্রাস্তি বা বিপৰ্য্যয় জন্মে । বিপৰ্য্যয় জ্ঞানেরই অন্ত নাম মিথ্যা 
জ্ঞান, ভ্রম, আরোপ, অজ্ঞান ও অবিদ্যা। কপিল ও কপিল 


bd “সাথ্য দর্শন । 


মতের আচার্যেরা এই সকল বিষয় বহু বিস্তার করিয়| বলি, 
য়াছেম, আমরা অনেক সংক্ষেপে বলিলাম । * 

এস্থলে আরও দুই চারিটা সিদ্ধান্ত বাক্য বলা আবশ্যক 
হইতেছে। তদযথা-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের সাহাব্য 
থাকা আবশ্যক । বস্তুতে ব্যক্ত রূপ ও বৃহত্ব থাকা আবশ্যক। 
কাচ প্রভৃতি শ্বচ্ছপদার্থ ভিন্ন অন্ত কোন মলিন পদার্থ ব্যবধান 
না থাকা প্রয়োজনীয় । বস্তুর নর্ধশরীর প্রত্যক্ষের গোচর হয় 
না; সম্মুখের অদ্ধই প্রতাক্ষের বিষয় হয়। অপরীর্ধ অনুমেয় । 
লক্ষে সঙ্গেই অনুমান হয়, বিলম্ব হয় না। গোলক দুইটা হই- 
লেও ইন্দ্রিয় একটী। অতিদূর ও অতিনামীগ্য প্রভৃতি নব 
বিধ প্রতিবন্ধক না থাকাও আবস্তক। ত 'থাপক্ষী অতি 
দূরে উঠিলে দৃট্টিবহিভূতি হয়। লোচনস্থ "গন বা নাসা, 
মূল অতিসামীপ্য বশতঃ দেখা যায় না। গে: রবা ইঞ্জিয়ের 
কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে জ্ঞানের শীঘাত ঘটে। 
বিমনা ও উন্মনা হইলেও দুষ্টনৃশ্তের জ হয় না। পর- 
মাণু অতি সুম্ম বলিয়া দেখ! যায় না। ০ :গালোকে অভিভূত 
থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না। শজাতীয় 
বস্তদ্ব় একত্রিত হইলে তাহার প্রন্টো-টী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ- 
অধো অগনি আছে, দুগ্ধ মধ্যে ধধি আছে, স্বতও আছে, কিন্ত 


* 'বুত্তিঃ সমন্ধার্থং সর্পতি" ( কপিল ) “যথা পার্থিবো পষ্টন্াৎ তদনুগত। 
ত্িজসোহগ্রিভবতি এবমেৰ তত্রতা তেজ আদি ভৃতোপষ্টস্তেন তদনুগ্তাদহ 
স্কারাচ্চক্ষুরাদী'ন্রয়াণি--" (ভাষ্য) “চক্ষরাদিদ্বারক বুদ্ধিবত্তিচ্চ প্রদীপপ্ত 
শিথাতুলা। বাহার্থলরিকধানন্তরমেব তদাকারৌল্লেখিনী ভবতি।” (ভাষ্য) ' 


সাংখ্য-্দর্শন । ৬৯ 


বং না তাহা মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয় তাবৎ তাহা 

গ্রত্যক্ষ বিষয়ে আইসে না । এই সকল দেখিয়! সাংখ্যাচার্ষোরা 

“লিয়াছেন_অতিদূরত, অতিগানীপ্য, ইঞজিয়ের বা গোলকের 

(বিকৃতি ), অমনোযোগ, অতিশথত্জতা, অভিভব, শ্বজাতী- 

র সহিত সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা, এই সকল চাক্ষুষ জ্ঞানের 

ভিবন্ধক।* এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের 

নিবত্তি্জনক এমত নহে, স্থল বিশেষে কোন কোনটা বিপণ্যয় 
বোধের ও কারণ হয়। 

/ _. শাস্ধের নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথা বার্তা 
'আছে। কাচ প্রভৃতি শ্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখ: 
ধায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? 
আদর্শে আস্ববিশ্ব দর্শন কালে বিপরীত দেখা যায় কেন? বাম 
ভাগ দক্ষিণে ও দক্ষিণ ভাগ বামে অবস্থিত দেখায়, তাহাই ব' 
কেন? তীরম্থ বৃক্ষ অধঃশির দেখায় কেন? উপরিশ্থ চন্দ্র- 
স্ধযাদ্র প্রতিবিশ্ব জলের উপর তাদমান মা দেখাইয়া মধ্য- 
নিমগ্ন অর্থাং ভূবিয়া থাকার ন্যায় দেখায় কেন? কত দূর, কত 
লামীপা, কত সৃন্ম, কত স্থুল বন্থর দর্শম হয় ও হয় না) 
কোথা হইতেই বা দুর্িবাতিক্রম আরব হয়? এই সকল বিষয় 
নানা শান্তের নান। স্থানে আছে, তাহাও সাম্থ্যান্ুগত, সেজন্য 
গে লকল বিচাঁরও আমরা এই গ্রন্থের অন্তভাগে সন্্িবি্ 
কারব। 


* "অতিদূরাৎ সামীপ্যারিস্লিয়বধান্সনোহনবস্থানাৎ। 
মোল্ম্যাৎ বাবধানাদভিততবাৎ সমানাভিহারাচ্চ 1" [ঈশ্বরকৃ্ণ। 


আধ্যানিকজ ধা ভ্রম। 


প্রমা-জ্ঞানের লক্ষণ যলা: ছে, তৎনঙ্গে ভ্রমজ্ঞানের৫ 
লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে।  'র বলি, এক প্রকার বস্তুতে 
অন্ত প্রকার জ্ঞান হওয়ার নাম: ভ্রম, অধ্যাম। আরোগ, 
অবিবেক, এ সকল শব্দ তুল্যার্থ 

দর্শনশাস্ডরে ভ্রমের উৎপত্তির এ “তির কারণ বর্ণিত আছে 
এবং অবান্তর প্রভেদও নিণীত অ. ৷ সাঙ্খা এবং বেদাস 
বলেন, ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথ্যা; নি "হার ফল সত্য । রঙ্গ 
নর্প দেখিলে ভয় জন্মে কম্পও জন্মে পাসার্ড মৃগতৃষ্চিকাঃ 
প্রতারিত হইয়! পানীয় আহরণে ধাধি টয়া খাকে। যদিও ভ্রম 
মাত্রেই অসঘস্ব-অবগাহী, তথাপি, র কোন না কোন 
ফল আছে। অর্থাৎ তাহার দ্বারা জী, এৰৃভি নিবৃত্তি জন্নিয় 
থাকে । অনুসন্ধানে দেখ! যায়, ভ্রা তন্ন ভিন্ন প্রভাব ও 
ফলভেদ আছে । তাহা দেখিয়! শাস্ত্র এর! ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণ 
ভেদ কল্পনা করিয়| থাকেন । প্রথমত: মৌপাধিক ও নিরুপাধিক 
ভেদে ছুই ; তৎপরে সম্বাদী, বিনগ্বাদী, আহাধ্য ও গুপাধিক 
আহাৰ্য, এই চারি প্রভেদ ব! চাব শ্রেণী স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

সোপাধিক। যদি দুই বা ততোধিক বস্তু পরস্পর সন্নিহিত 
থাকে আর দেই সন্গিধান বশতঃ এক বস্তুর গুণ বা কোন 
প্রকার ধর্ম অন্য বস্তুতে মিথ্যা বা সত্যভাবে সংক্রান্ত হয়, 
তাহা হইলে, যাহার গুণ অন্তত্র সংক্রান্ত হইতেছে তাহাকে 
'উপধধি' আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে তাহাকে 'উপহিত 
সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গে 
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প্রকার নভাবাপন্ন বন্ত অন্ত প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে 
বসোপাথিক ভ্রম । স্ফিক স্বভাব স্বচ্ছ ও শুভরবর্, কিন্তু কখন 
কোন রঞ্জক পদার্থের মন্লিধান বশে পীত বা লোহিত 
আকারে পরিদৃষ্ট বা প্রতীত হয়। দেই প্রতীতি (স্কটিক রক্তবর্ণ 
এইরূপ প্রতীতি) সোপাধিক ভ্রম বলিয়া গণা। তত্রন্থ 
ধি (রঞ্জক বস্তু ) তৎকালে প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা ন! 
চুক, “রক্তবর্ণ-ক্ষটিক” এই জ্ঞান ভ্রম ও সোপাধিকশ্রেণীভুক্ত। 
নিরুপাধিক | যে স্থলে দেখিবে, কোন প্রকার উপাধির 
সমিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান (বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার 
কিন্তু জান অন্ত প্রকার ) হয়, সে স্থলে নিকুপাধিক ভ্রম | যেমন 
নীল আকাশ । বস্তুতঃ আকাশের কোন বর্ণ রাই, অথচ নিরভ্র- 
জবস্থাতেও আকাশ প্রগাঢ় নীল বলিয়া বোধ হয়। আকাশে 
(নীলিম! ভ্রম নিরুপা ধকশ্রেণীভূক্ত * 
সম্বাদী ও বিনন্বাদী ভ্রম । ভ্রম-প্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীষ্ট লাভে 
ৰঞ্জিত হয় ইহ! হ্থির নিক্ধান্ত । কিন্তু কখন কখন কাকতালীয় 
{য়ে এমজ্ঞানও ফল প্রদ হইয়া থাকে। যে স্থলে ভ্রম-জ্ঞানে 
ফললাভ হয়, নে স্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম সম্বাদী।' যে স্থলে 
নলাতে বঞ্চিত হওয়! যায় নে স্থলে তাহা 'রিসম্বাদী ।' 
সৃদ্বাদা ভ্রমই প্রায়, সন্বাদী ভ্রম অল্প অর্থাৎ কখন কথুন। 
মনে কর, কোন এক ব্যক্তির দুর হইতে বাল্পে ধুম ভ্রম 
জন্ময়াছে। অনন্তর সেই ভ্রান্ত-ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির 


* “কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপয--কদাচিৎ তেজসং শোর্যং 
আরোগা” ইত্যাদি বাকো দার্শনিক পণ্ডিতের! পৃথিবীর নীলিমা আকাশে 
আরোপিত হইবার কথ! বলিয়াছেন। 
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অস্তিত্ব অনুমান করিয়া, অগ্রি-আহরণার্থ উপস্থিত হইল । পরে 
দৈবাৎ তথায় অগ্নি প্রাপ্ত লইল। এমত স্থলে, ধর ভ্রান্তবযক্তির 
ধুমভ্রম সম্বাদী হইতেছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত না হইত, তাহা 
হইলে তাহার সেই ভ্রম বিসম্বাদী হইত। অথবা ছুই ব্যক্তি দূর 
হইতে দৃই প্রভায় (দীপপ্রভায় ও মণিপ্রভায় ) মনিভ্রান্ত হইয়া 
মণি লইতে গিয়াছিল। তন্মধ্যে যে ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণি 
ভ্রম হইয়াছিল, নেই ব্যক্তি মণি লাভ করিয়া সন্বাদিভ্রমের 
এবং অপর ব্যক্তি বিসম্বাদিভ্রমের নিদর্শন হইল । + 

আহাধ্য ও ওপাধিক আহাধ্য। যত্বপূর্বক এক প্রকার 
বস্তুতে অন্ত প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহাধ্য ভ্রম। 
মৃৎপিণ্ডে দেবভাবুদ্ধি (দেব দেবীর প্রতিমায় দেবতা বুদ্ধি 
সম্পাদন করিয়! পুজ! কর!) এবং রেখায় অক্ষরবুদ্ধি, এ সম- 
স্তই আহাধ্য'রৌপের স্থল । আহার্য্যারোপের জঠরে ভারত- 
বায় পুরাণ গ্রন্থাদির ও সাম্ঘ্যশাপ্ত্রের উপমনাকাণ্ডের জন্ম । 

উক্ত লক্ষণাক্রাক্ত আহাঘ্য ভ্রম যদি কোন উপাধি অবলম্বন 
করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহা! ওপাধিক-= ধাৰ্য্য হইবে। 
চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্রপ্রাস্ত চাশিয়! দেখিলে চন্দ্র 
দুই বা ততোধিক দেখ! যায় । আকাশে মেঘ নাই অথচ বিদ্য। 
বলে [ উন্রজালিক ] তৎক্ষণাৎ সবিদ্যুৎ স্তনয়িতু দর্শন হইল। 
bah অক্ষরকে বা | বৃহ পর্বাতকে কাচবিশেষের সংসর্গে 


* “দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট1 নিবদ্ধ তি! ব্তা। 
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিন্ত সিখ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥ 
স লভাতে মণিদীপপ্রভাং প্রতাভিধাবতা । 
প্রভায়াং ধাবভাইবশ্যং লভাতে চ মণিশ্বপেঃ ॥' 


সাঙ্খা-দর্শন। ৭৪ 


রহম বা ক্ষুদতম আকারে অবলোকন কর! গেল। এইরূপ ও 
স্করূপ অনেক উদাহরণ আছে। কি ওঁন্দ্রিয়ক জ্ঞান, কি 
“যৌক্তিক জ্ঞান, কি ওপদেশিক জ্ঞান, সমুদায় জ্ঞানের 
অন্তরালে কথিত প্রকারের শত শত ভ্রম লুকায়িত আছে । 
সাত্যযাদি শাস্ত্রের মত এই যে, তত্তাবতের নিৰ্ৃত্ত না হইলে 


মোর্ক্ষলাতের আশ! নাই। 


ভ্রমোৎপন্তির কারণ ও তাহার নিবৃভ্ভির উপায়। 


ভ্রমোত্পন্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী ৷ দোষ, সম্প্রয়োগ 
ও সংস্থার তন্মধ্যে দোষ নানা! প্রকার | নিমিত্তগত, কালগত 
ও দেশগত | নিমিতগত দোষ এই যে, যে ইন্দিয় মে প্রন্া- 
ক্ষেন জনক, সেই ইন্দিয় দোঁসদুষ্ট হওয়|। চাক্ষুষ-প্রতাক্ষের 
জনক চক্ষুঃ, সেই চক্ষুঃ যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তবে 
অক্শ্বেত বস্তুও হরদ্রানর্ণ দেখায়। সন্ধাঁদি কালের মন্দান্ধ- 
কর প্রভৃতি দোষ কাল দোষ । এবং অতিদূরহ অতিসামিপ্য 
প্রভৃতি দেশগন্ত দোম। 
সন্প্রয়োগ । সন্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এস্থলে এইরূপ বুঝিতে 
হইবেযে, যে বস্ততে ভ্রম জন্মে সেই বস্থর সবাংশ স্ফ্ি না 
হওয়' | অর্থাৎ কোন এক সামান্তাংশ মাত্রের প্রকাশ পাওয়!। 
সংস্কার । সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে 
হইবে । কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্তে সাদৃশ্য 
ভ্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে । সে মতের অন্তি- 
প্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে 
আম জন্মে না। রচ্ছুতেই সর্পভরম জন্মে, চতুষো৭ ক্ষেত্রে 
৭ 
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সর্পভ্রম জন্মে ন!। অতএব, কোন সাদৃশ্ঠবান্‌ পদার্থেই দোষ & 
সম্প্রয়োগ বশতঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে: 
এক স্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে। সন্ধা যা 
হয় এমনি মময়ে তন্মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি ' রৌগা 
বলিয়া ধাবিত হইল । অন্তান্ত বাক্তিরা দেখিল, মে যাহার 
জন্য দৌড়িয়াছে তাহা রৌপ্য নহে, তাহা শুক্তিথণ্ড। ত্রান 
বাক্তিও তৎপ্রদেশে গিয়া দেখিল, সে যাঁহাকে রোগা 
ভাবিয়াছিল তাহা রৌপ্য নহে, তাহা গুক্তিখণ্ড । সেই যে রজত 
জ্ঞান, তাহা! দৃষ্টান্ত রাখিয়া কার্য্য-কারণ ভাব বুঝিয়া লও; 
যৎকালে পুরোবন্জী শুক্তিতে '$ রজত ইত্যাকার জ্ঞান 
হইয়াছিল, তখন সেই সমুদিত জ্ঞান একবারে হয় নাই ৷ আগে 
পুরোবত্রী পদাকে চক্ষুঃবংযোগের অনন্তর “ও” ঈদ্যাকার । 
জ্ঞ:ন, পরে তাহাতে “রজত” এই জ্ঞান হইয়াছিল তাহাতে "এ" 
ঈতাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য ও তংমংলগ্ভাবে “রজত 
ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাকা এক অভিন্ন ম'সর্গে উপর্থিত 
হইয়াছিল । চক্ষুঃ যখন শুক্তিথণ্ডে প্রচ ত হইয়াছিল 
তখন সে দু পদার্থের নর্ববাংশ গ্রহণ করে ».হ, চাক্‌চিকারূপ 
বিশেষণ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল! দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ 
হওয়ায় জর্থৎ চক্ষুঃ শুক্তির নর্বাংশ গ্রহণ না করায় এবং 
চাকচিক্য মাত্র বিশেষণ তৎ্গ্রহণ করায় অন্ত এক পূর্কদৃষ্ 
চাকাচক্যবান বস্তু অর্থাং চিরাত্যন্ত রজত স্ত্বতপথারঢ 
হইয়াছল। সেই স্মরণাদ্মুক জ্ঞান তৎকালে পৃথকরূপে 
দণ্ডায়মান. না হইয়া “এ” ইত্ত্যাকার মন্ষুপ্ধ জানের নহি মিলিয়া 
গিয়া) “খ রজত” ইত্রযাকারে এক জ্ঞান হইয়৷ পড়য়[ছিল। 
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এ মর "রহ্মত’'-জ্ঞান “এ"-ইত্যাকার সন্ব্ধ * জ্ঞানের মহিত 
মিলিত হইবার কারণ এই যে, জ্ঞান মাত্রেই অগ্রে বস্তুর 
(বিশেষণ অবগাহন করে, পরে তাহা বিশেষ্যে গিয়া 
“পৰধ্যবনিত হয়, শুক্তি'রজত, এ স্থলেও জ্ঞান চাহ্চিক্যরপ 
বিশেষণ অবগাহন করিয়। প্রকৃত বিশেষ্য আাবৃত থাকাতে 
জর এক করিত বিশেষ্যে গিয়] পর্যাবমন্ত্র ₹ই81:5- । এক বস্তুর 
বিশেষণ (আকার) অন্ত বস্থতে কল্পিত বাঁ পব্যবমন্ন হইলেই 
ভাঙা মিথ্যা বা ভ্ৰম হয়। গুক্ত-অধিকরণে গুক্তি=( ঝিনুক ) 
গুভ্তযাকার জ্ঞান না হয়া রঙ্জত জ্ঞান হইয়াছে, সেই কারণে 
ভাহা মিথ্য।। আহাথভ্রম ব্যতিরেকে, সমুদায় ভ্রমের প্রণালী 
খীরূপ। এ প্রণালা অনুনারে দব্ধত্র একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বন্ধ 
জ্গন্ত প্রকারে পর€ৃ হইয়া থাকে । এতাধূণ ভ্রমের বিনাশোপার 
কল আনন পদাধের সন্বাংশ রণ বা স্বরূপপাক্ষাৎকার। 
যাবৎ ন! আলম্বনতত্তর সাক্ষাৎ কৃত হয় অর্থাৎ যে বস্তুতে ভর 
নেই বস্তর সর্বাংশ প্রকাশ না পায়, তাবৎ পথ্যস্ত তাহার বাধ 
ধা বিনয় হয় ন] । ভ্রমের প্রণালী এই এবং এততপ্রণালীক 
ভ্রম শা্খাশান্বে অন্তথা-খ্যাতি নামে পরিচিত। অন্যান্য 
সবাক দিগের ত্রমপ্রণালা অগ্তবিধ । শঙ্সরাঢাধ্য বলেন, 
উিযোৎশতির মূল অঙ্জান। অজ্ঞান যে কি পদার্থ? তাহা 
সিম নির্দেশে বলা যায় না। এই পথান্্ বলা যাইতে পারে 
x তাহ! টনি এবং দোবস্থানায়। দোঁবস্থানায় 
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তাহার অধিকারভুক্ত হয়. তাহা হইলে, দোষ সেই বস্তুতে 
তৎসদ্বশ অপর এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবেই করিবে: 
পুরোবর্তী শুঞ্ির কিয়দংশ অগ্জানের বিষয় বা অধিকৃত 
হওয়াতে অজ্ঞান (আ শিক অজ্ঞান) তাহাতে মিথ্যা-রজতের 
সই করিয়াছিল , কেবল অজ্ঞানেরই যে এরূপ স্বভাব এমন 
নহে; অন্ত বস্তুও দোযদুষ্ট হইলে বিপরীতস্ষ্টিকারী হয়। 
দ্লাবদগ্ধ বেত্রবীজ বেত্রাঙ্কুর উত্পত্তি না করিয়| কদলাবৃক্ষের 
উৎপত্তি করে। মক্ষিকামল 'পুদিনা নামক শাক জন্মায়। 
তগুলজল পচিয়া নোটে শাক জন্মায় । গোমা'ম হইতে পলাওুর 
হৃটি হইয়াছিল। দোষ যে কি করিতে পারে ও ন! পারে 
তাহা কে বলিতে পারে ! দোষ হইতেই শত শত নূতন বস্তুর 
কৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । 
মাঁমাংসকেরা বলেন, জ্ঞান মাত্রেই সভ্য। অর্থাৎ সদ্বস্থ 
বিযয়ক । জগতে মিথ্যা জ্ঞান নাই, মিথা বন্ধও নাই । 
শুক্তিরপ অধিষ্ঠানে মিথ রক্গত দৃষ্ট হয়, বস্তুত: তাহ! প্রবাদ 
মাত । তৎকালে শক্তিতে শুক্তিজ্ঞানই হইয়াছিল রক্তে রজত- 
জ্ঞান হইয়াছিল । দোষ ও সম্প্রয়োগ ঘটনা ‘সই জ্ঞানদবয়ের 
পার্থকা জন্মে নাই, এই মার প্রভেদ। জ্ঞানদ্বয়ের পার্থকা 
না হইলেই তাহা ভ্রম আখা! প্রাপ্ত হুয়। জগতে কথিন্ত প্রকার 
ভ্রম ব্যতী'ছ মিথ্যাবস্থ অবগাহী মিধ্যাজ্বানাম্ম্ ভ্রম নাই । যাহাই 
হউক, শ্রমের প্রণালী বিষয়ে মতবিবাদ থাকিলেও ভ্রমের 
আকার ও ফল সম্বন্ধে সকলেরই এঁক্ামত দেখা যায়। 
নির্দিটলক্ষাণান্বত ভ্রঘধের অনেকগুলি অবান্তর প্রভেদ 
ছে । সে সকল প্রভেদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে 
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যথা--সাদি অধ্যান ও অনাদি অধ্যাস। তনদ্বয়ের অনাস্র 
প্রভেদ তাদান্ম্যাধ্যান ও সংসর্ণাধ্যান । সারূপ্যপ্রাপ্তে যে অধ্যাস 
তাহা তাদান্ত্যাধ্যান ৷ যাহা সম্বন্ধমাতের অধ্যাস তাহা সংনগা- 
ধ্যান ৷ লৌহ ও আগ্ একীভূত হইয়া পরস্পর সারপ্য প্রাপ্ত হয়। 
সে স্থলে লৌহতে যে অগ্রির ধ্যান - যে অধ্যানের বলে লোকে 
লোহায় পুড়িয়াছে বলে-সেই অধ্যাস তাদাবত্ম্যাধ্যান নামে 
প'রচিত। শরাঁরে কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে লীব 

আম গেলাম আমি মরিল!ম--বলিয়! অভিভ 


তাদত্বযধাগের ফল । “আনার পুতর"“আম!র কলত্র" ইহযাদে 
স্থলে পত্রে ও কনক্রে শাস্তবিক আত্মত্ব না থাকিলেও আস্ত 


Af 


দ্ধ অন্যান করা হয়, স্ততরাং তাহা ম.সর্ধাধ্াাসের মহিম! 
দগতে যত প্রকার আপ্যানপ্রতেদ আছে, সমন্তই নারে 
স্ঞার অধাক্সপঙ্গার্থে বিদামান আছে । কখন 


না একাড়ত হইয়] “আনি” হইতেডি। যেমন অ 
সাম গোড়া, ইত্যাদ। বস্থৃতঃ কাণহা নায় তনাই। 
কথন বা ধৃধ্য শরারে আহহ স্থাপন করিয়া ‘আমি! হইছি 

বস 


মি কুশ, আমি স্থূল, ইত্যাদি | যাহা আনি তাহা 
সুলও নহে কুশও নহে। ক্ুলত ক্ুশত দেহের ধর্শ্য, অ'!দ্মধন্ম 
নাহ। আমি কি প্রকার ভাহা আমর! কেহই অবগত নতি । 
হলি অবগত থাকিতাম তাহ! হইলে আমি-ব্যবহার আজীবন 
একর্ূপেই চলিত । তাহ! চলে না। তাহা প্রত্িক্ষণে অন্যথা 
ব. পরিণর্িত হয়। ভাবিয়া দেখ, আমর! একবার যাহাকে লক্ষ্য 
করিয়! “আমি” বলিতেছি অন্যধার ভাহাঁকেই আবার 'আমার' 
বলতেছি। প্রকৃত ‘আমি স্থির থাকিলে এরূপ ঘটন! হই 
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না, দুঃখেরও অবদান হইত | বিবেচন। করিয়া দেখ, যদি কোন 
ইন্দ্রয়কে আমি বলিয়া স্থির থাকে তাহা হইলে শরীরের 
দোঁধাদোষে “আমি” লিপ্ত হইব কেন? অতএব, যাহা প্রকুত 
আমি তাহার সহিত অবশ্যই আমি-ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অধ্যাস 
আছে। সেই অধ্যাস কখন একাভুন্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে 
কখন বাঁ নন্বন্ধমাত্র প্রকাশ করিতেছে। বাহ জগতে ও 
. আম্মরাজ্যে প্রোক্ত লক্ষণাপ্ধিত অসংখ্য অধ্যাস বিরাজ করি- 
তেছে, মানুষ তাহা জানিয়াও জানিতেছে না! কদাচিৎ কখন 
বাহন অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়? কিন্তু এ পধ্যন্ত কাহার 
আধ্যান্মিক অধ্যাদ নিবৃত্ত হইতে দেখা গেল ন!। 

অধাপ নিবৃত্তির উপায় কি? কপিল প্রভৃতি ঝ্রষির! 
প্রতুাত্তর দেন, অধিকরণের শ্বরূগ মাক্ষাৎকুত হওয়াই ভ্রম" 
নিৰওর উপায় । যে অধিষ্ঠানে অম হয় তাহার যথার্থরূপ প্রকাশ 
পাইলেই তদগত ভ্রম মিরৃত্ত হয়। অধিঠানের স্বরূপ সাক্ষীৎ- 
কার হওয়ার উপায় বিশেষদর্শন । “বিশেষদশন” এক স্থলে 
একপপ নহে। অর্থাৎ স্থলবিশেষে বিভিন্ন প্রকার । কোথাও বা 
বারংবার দর্শন, কোথাও বা উপযুক্ত পরীদ্গ পয়োগ । যাহার 
ছারা দোষ উন্মারজ্জিত হয়, সম্প্রয়োগ তিঞোহিত হয়, তাহাই 
পরীক্ষা শব্বের অভিধেয় । সেই সেট পরীক্ষা প্রযুক্ত হইলে 
দোষাদি বিদুরিত হয়, অনন্তর সত্য জ্ঞান আইসে। দোষাদি 
উত্তীর্ণ হইলাম কি না? এ অংশ অপরীক্ষেয়। অর্থাৎ তাহার 
আর পরাক্ষা নাই। না থাকার কারণ এই যে, যথার্থ জ্ঞান 
উপস্থিত হইলে, সেই যথার্থ জ্ঞানই দোঁধাদি হইতে উত্তীর্ণ 
হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে। 
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৷ ভত্বপক্ষপাতোহি ধিয়াং শ্বভাবঃ বুদ্ধি সত্াপক্ষপাতী-তাহার 
টান সত্যের দিকে । বুদ্ধির তাদ্ৃশশ্বভাব আছে বলিয়াই ভ্রমন- 
বৃত্তির পর “জ্ঞাত হইলাম” “জান! হইয়াছে” এইরূপ চিত্ত 
স্কর্ভি ও অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিয়! আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে । 
 অধাদনিবৃত্িঘটিত আরও গুটীকতক নিয়ম দৃষ্ট হয় । যথা-_ 
পরোক্ষ ভ্রম, সাক্ষাৎ ভ্রম বা এঁন্তরিয়ক ভ্রম, যুক্তিতে ও উপদেশে 
নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষাৎঘটিত ভ্ৰমে বস্তসাক্ষাৎকার হওয়াই 
আবশ্যক । দিগন্রান্ত ব্যক্তি শত শত উপদেশ ও শত শত 
যুক্তি পাইলেও দিগ্ল্ান্তি হইতে নিম্মৃক্ত হয় না। মনে 
কর, কোন এক নূতন স্থানে গিয়া কোন এক বাক্তির পূর্বব" 
দিকে পশ্চিম ভ্রম হইয়াছে । সে জ্ঞানে, পূর্ব দিকেই হু্য 
উদিত হন এবং সে প্রভাক্ষেও দেখিতেছে, পূর্বদিকে দুধ্য 
উদিত হইতেছেন ! তথাপি তাহার ভ্রান্তি যাইতেছে না । মনে 
করিতেছে, এই দিকই পূর্ব:দক্‌ । “হৃধ্য পশ্চিমে উদিত হন না” 
এই ঘুর্তি তাহার সন্বন্ধে কীর্যাকারী হয় না। যাবৎ না পূর্বব 
পূর্বদিক্‌ সাক্ষাৎ্গুত হইবে ভাব তাহার ভ্রম অপগত 
হইবে না। ওপদে শক জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে তাহা যুক্তির ছারা 
বিদুরিত হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে ভ্রম থাকিলে তাহ! সাক্ষাৎ- 
কার ও যুক্রান্তর ব্যতাতমাত্র উপদেশ দারা অপগত হইবার 
নহে। সাজ্ধ্যাদি শান্তে নিণাত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ জাতীয় 
সাক্ষাৎকার ঘটিত পরীক্ষ। সর্বাজ্জাতীয় ভ্রমের বিঘাতক । আমাদের 
আধ্যান্িক ভ্রম অনেক আছে, সে সকল ভ্রম উপরোক্ত প্রণালী- 
তেই জন্মিরা আছে। সে সকল ভ্রম বিদুরিভ করিবার জন্য 
সাঙ্যে ও অন্ান্ত শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদ্ধ্যাসন নামক 
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বিশেষ দর্শনের উপদেশ আছে । অনাদিকালের আধ্যাঘ্মিক 
ভ্রম বিদুরিত করিতে হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ, 
এই ভিন শ্রেণীর পরীক্ষার প্রযোগ আবগ্তক। একটার দ্বারা 
আনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃন্ত হইবার বন্তাবনা 
নাই। শ্রবণ ও মনন, এই দৃইটী যুক্তি ও উপদেশ জাতীয়! 
নিদিধ্যাসনটা প্রত্যক্ষশ্রেণ ভুক্ত । ধেমন অস্তরস্থ স্থুখাদি নিজ 
মনের অগ্ুভবনীয়, সেইরূপ, আম্মা সাধনমংক্ষত মনের 
জ্ঞেয়। মন যৎপরোনাস্তি নির্মূল হইলে তাহাতে আম্মার 
প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়ে । অর্থাৎ তখনই আপনার অনধান্ত রূপ 
দশন হয়। তৎপুন্নে হয় ন!। স্তরবেধ, তালবোধ ও রাগ- 
রাগিণীবোধ, এ নকল জাগে থাকে না, সঙ্গত শাঞ্রের যৎপরে'- 
না।স্ত ke নিমগ্ন থাকিলে অল্নে যে মনের কপাট 
খুলিয়া যায়, ভথন সুরতদ্বাদি সাক্ষাৎকার হয়। এই যেমন 
দৃষ্টান্ত, i, দাধকাল ব্যাপিয়া শ্রধণ মনন নিদিধ্যাশন 
করিতে করিতে মনের প্রহাগ্ুখ কবাট খুলিয়। যার 
জুখ কবাট খুললেই আপনার জনারোপিত রূপ দ্থ! যায়। 
সতোর অ.ধকার অপেক্ষা অগত্যোর ( মের) অধিকার 
অধিক বিস্তৃত ৷ ভ্ৰান্তি পদে পদে ; সত্য কখন কখন। প্রতিক্ষণে 
জাবের দৃষ্টিতে, শ্রাবণ!দি প্রচাক্ষে ও মনযকল্লিত মুক্তিতে 
অজ্ঞাতসারে শত শত ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে--মানয ভা 
দেখিয়াও দেখিতেছে না, বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। দেখিয়াও 
দেখে না, বুৰিয়াও বুঝে না, ইহাই ভ্রান্তির মহিমা । ত্রান্তি- 
বিজ্ঞান নিতান্ত দুরবগাহ ৷ যাছুকরের যাদু, এন্দজালিকের 
কুহক, তাত্িকের বশীকরণ, সমন্তই ল্রাত্তির মূলহুত্রপ্রস্থত। 
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স্বভাবকৃহকী প্রকৃতি প্রতিমুহর্তেই জীবের দৃিত্রান্তি স্পর্শ 
[স্তি ও শ্রবণত্রান্তি প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া কৌতুক করিতে 
ছেন এবং যাদুকর প্রভৃতি তাহার শিষ্য হইয়া কণামাত্র অন্থু- 
গ্রহ লাগ করতঃ দর্শক দিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে 
ক্ষমবান্‌ হইছেছেন। যত প্রকার কৃত্রিম অকৃত্তিম ভ্রান্তি 
থাকুক. তত্তাবতের মুলে দোষ, সম্প্রয়োগ ও দৃইস'স্কার, এই 
তিন আছেই আছে। প্রমা ও ভ্রম এই ছুই পদাথের সংক্ষেপ 
লক্ষণ এই যে, জ্ঞান জ্ঞেয় পদার্থের অবিকলরূপে উৎপন্ন হইলেই 
প্রমা এবং বিপরীত হইলে অপ্রম। অর্থাৎ ভ্রম । 
শবণেল্রিয় ও শ্রাবণদ্ঞান । 
চক্ষু; কেবল রূপেতেই সংসক্ত, সেইজন্য চক্ষুর্দদারা রূপ 
বা রূপবিশিষ্ট পদার্থ দেখা যায় । তদ্দার। শব্ম্পর্শাদির জ্ঞান হয় 
ন1। শব্বাদি জ্ঞানের নিমিত্ত আর চারিটি ইন্দ্রিয় আছে, তন্মধ্যে 
শব্দগ্রহণকারী শ্রবগেন্দ্রিয়ের বিষয় অগ্রে বর্ণন করা যাউক। 
চক্ষুরিন্দিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্ররয়ও প্রত্যক্ষের অগোচর । কেবল 
অনুমিতির ছারাই তাহার অস্তিত অনুভব করিতে হয়। শ্রবণেন্দি 
য়ের আশ্রয় অর্থাৎ গোলক কর্ণান্তঃপ্রদেশ  শঙ্খ-গল-হহ্বরের 
রচন) পরিপাটী যেব্প, শ্রবণযস্ত্রের র€নাপরিপাঁটীও প্রায় 
সেইরূপ। যে স্থানে বর ও আবর্বুক্ত কর্ণছিত্রের সমাপ্তি 
হইয়াছে, সেই স্থানে স্থিতিস্থাপক গুযুক্র সুক্মগ্রস্থিল «ক প্রকার 
পদার্থ আছে। [স্থক্্ম ২ প্ৰৈহিক শিরাগ্রস্থি ব স্নাযুমণ্ডল] এক 
খণ্ড স্ুচীন (পাংল1) বক তাহার আবরণ । এই আবরক ত্বকৃ 
কর্ণশস্ুলি নামে পরিচিত । শঙ্কুলির অভ্যন্তর প্রদেশে যে অব- 
কাশ (ফাক ) আছে, তাহার নাম শ্রে।ত্রাকাশ। ইহাই ন্যায় 
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মতের শ্রবণেন্দিয় কিন্তু সাঙ্খযমতে শ্রবণেক্রিয়ের গোলক। 
শ্রবণেন্দিয় শঙ্চুলিস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শব্গ্রহণ কার্য 
নিব্বাহ করিতেছে । সাঙ্যমতে চক্ষুরিন্দরিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্ত্রিয়ও 
আহক্কারিক। শ্রবণেন্দিয়ের শবগ্রহণপ্রণালা কিরূপ ? সাম্খ্যা 
চায্যেরা তাহ! বিশেষ করিয়া! বণন করেন ন:ই । শাস্রান্তরে 
যেরূপ বর্ণন! আছে তাহার নিন্দাগ করেন নাঃ । তাহাতেই 
অনুমান হয়, শাস্তরাস্তরোক্ত প্রণালীই লাঙ্খকারের অভিমত ৷ * 
শাস্ত্রান্তরে দ্বিবিধ প্রণালী বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক প্রণালী 
বীচিতরঙ্গপ্তায়নুসারিণী, অপর কদস্বগোলকন্যায়ানুসারিণী । 

কোন এক স্থিরজল-জলাশয়ে অভিঘাত উপস্থিত করিলে, 
অভিঘাত স্থলে বেগ উৎপন্ন হয়। সেই বেগ জলকে ভরঙ্গায়িত 
করে। যেমন প্রথমোৎপন্ন সেই বেগ হইতে বেগাত্তর জন্মে, 
তেমনি তরঙ্গ হইতেও তরঙ্গান্তর জন্মে । তবঙ্গ হইতে তরঙ্গাস্তর 
জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে তাহা বাঁচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লহরার আকার 
প্রাপ্ত হয়। ক্রমে অতি ক্ষুদ্র, ক্রমে লয় বা অদৃশ্য । মধ্যে যদি 
কোথাও বেগনিরোধক বস্ত (কুল বা অন্ত কিছু: “-ন্যমান থাকে, 
তাহা হইলে সেই স্থানেই প্রতিহত হইয়া! ৪ হয়, নচেৎ 
তাহা দূরে গিয়া বিলীন হুর । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বায়ু- 
পরিব্যাপ্ত অনস্ত আকাশের কোন এক স্থানে অতিথাত (এক 
বস্তুতে অন্ত এক বস্ত্র আঘাত অর্থাৎ বেগপূর্বধক সংযোগ) 
উপগ্রি ত হইলে তত্রত্য বাযুতে এক প্রকার বেগ জন্মে । বেগ 


*নশা শা স্তানু ক্ৰস = ্থেবু সমানতন্ সন্ধা গুনে'ন সিকধন্তত্বম।--কোন এক 
শাঙ্জে কোন এক বিষয়ের বিশেষ বর্ণনা নাই অথচ অন্য শাস্থের বণনার 
নিন্দ! বা নিষেধ নাই, এমত দেখিলে বুঝিতে হইবে, দেই অন্ত শাত্রোক্ত 
সিদ্ধান্তই সে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । 
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কি করে? বেগ আঘাত স্থানটাকে বেন করিয়া তত্রন্থ 
রায়কে তরঙ্গায়িত করে। আঘাতকালে যেমন বায়ুতে বেগ 
জনিিয়াছেল, তেমনি আকাশে ধ্বনি ( শব্দ ) জম্মিয়াছিল। এক্ষ'ণ 
সেই ধ্বনি তরঙ্গায়মান বাযুতে আরোহণ করিয়া ইন্দিয়স্থান 
(কণশঙ্কলি প্রাপ্ত হইল. ইন্দ্রয় (শ্রবণেন্দিয় ) তাহা গ্রহণ 
করিয়া আস্মার নিকট অর্পণ করিল। অভিপ্রায় এই যে, শব্দ 
কর্ণশঙ্ক লিন্বিত শব্দবাহী স্বাবু অবলম্বন করিয়া মনের নিকট 
গমন করে। নিকটস্থ আত্মা তাহা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ 
অনুভব করেন । ইহা অন্য নাম শ্রবণ ও শুনা। নিকটে 
যদি শবণেন্দিয় ন! থাকে, তাহ! হইলে তাহা বার্থ হয়। স্থুতরাং 
আকাশোৎপন্ন শব্ষ আগাশেই লয় প্রাপ্ত হয়। অপিচ, 
গ্িরজল জলাশয়ে ন্সাঘাত করিলে যে তদুথ তরঙ্গ কদাচিৎ তার 
স্পর্শ কবে, কদাচিৎ নাও করে, তাহার কারণ আছঘাতের বল 
বলা!--আঘাতজন্ত বেগের তারতমা। বেগ অধিক পরিমাণে 
জন্মিলে তরঙ্গের দূরগতি ও অগ্প পরিমাণে জন্মিলে ছদুরগণ্ি 
হয়। শব্দের গতিও ঠিক সেইরূপ জানিবে। যে পরিমাণে 
বেগ উপস্থিত হইবে শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হঈবে। 
পুর তন দার্শনিক পণ্ডিতের এইকপ বচিতরঙ্গের দৃষ্টান্তে 
শরবণেন্্িয়ের শব্দগ্রহণ্প্রণালা বর্ন করিয়া! গিয়াছেন এবং 
নিয়প্রকটিত ঘটনাগুলিকে সোপপত্তক ( যুক্তিযুক্ত ) বিবেচনা 
করছিলেন । যথাঃ-- 

“শব্বহনকারী বায়ুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিক- 
টোৎপন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হয় না।” “সাম্মুখ্য থাকিলে 
দূরোংপন্ন শব্দও নিকটের ন্তায় শুন ঘায়।” “শ্রবণেন্দিয় ও 
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আঘাত-স্থান, এতছুভয়ের মধ্যে বায়ুব বেগরোধক বস্তু ব্যবধান 
থাকিলে শুনা যায় না বা অল্প গুন! যায় ” “পার্থিব প্রদে- 
শের দূরত্ব যে পরিমাণে শব্দজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, জলময় প্রদেশে 
তদপেক্ষা অল্পপরিমাণে প্রতিবন্ধক হয়। এমন কি, পার্থিব 
প্রদেশের অদ্ধ ক্রোশ পরিমিত দূরত আর জলময় প্রদেশের এক 
ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব সমান বলিয়! গণ্য । কারণ, জলময় প্রদে- 
শের বাষুতে সভাবতই বেগ থাকে 1” “শব উত্থিত হইবামাত্র 
তরঙ্গবৎ চতু্দিক ব্যাপ্ত হয় বলিয়া চতৃর্টিকস্থ লোক তাহা এক 
সময়ে সমানন্ূপে শুনিতে পায় ।৮ “দিন অপেক্ষ! মধ্যরাতে 
অধিক নূরের শব শুনা যায়। ত তার কারণ, তৎকালে আভি- 
তাবক শব্দান্তর থাকে না এবং মধ্যরাত্রের বাযুতে স্বভাবতঃই 
বেগ খাকে |” ইন্তাছি। 

বাচিতরঙ্গ প্যায়বাদ'র মত আব কদম্বগোলকন্ায় বাদীর 
মত প্রায় একরপ। প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্রবাদী বলেন, 
শব্দ একটাই জন্মে, কদপ্থগোলকন্যাযবাদা বলেন, কদম্বকেশ- 
রের ন্যায় তদুপরি তদুপরি নান। শব্দ জনে কদম্বকুস্থুমের 
কিক্কাকোহণ স্থান বত ল, সেই বর্ত,ল অংশের সর্বদিক বাপিয়। 
এক থাকে অনেক কেশর জন্মে । সেই নকল কেশরের শিরঃ- 
প্রদেশে আবার এক থাক কেশর জন্মে । শব্দও এরূপ আঘাত 
স্থান হইতে এককালে দশদিক অভিমুখে দশ সংখ্যায় জন্মলাভ 
করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্ত দশ শব্দ জন্মে, ক্রমে অন্য দশ 
শব্দ ক্রমে ইন্দরিযস্থানপ্রাপ্তি * 


উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হইয়া, উত্রিয় স্থানে গিয়া 
প্রকাশ প্রাপু হয । কন কু বান শৰ্দ আঘানে আমন উিহদন হয় না। 


দাঙ্যা-দর্শন। ৮৫ 


বাঁচিস্তরঙ্গ ও বদদ্বগোলক, এই দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত আশ্রয়কারী 
আচার্য্য ঘয়ের মতে শব্দ ক্ষণস্থায়ী । এমন কি, শব্দ তিন্‌ 
ক্ষণের অতিরিক্ত থাকে না। স্থৃতরাং বায়ুর দুরগামী বেগ- 
যত্বেও নযুত্পন্ন শব্দ আপনার বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে 
বিনষ্ট হইয়। যায়। সেই জন্যই আমর] দেশান্তরের শব্দ 
শুনিতে পাই না। তবে যে আমরা প্রহরব্যাপী বংশীনিনাদ 
শুনিয়া থাকি, সে একটী শব্দ নহে। তাহা শব্দধারা। অর্থাৎ 
গাহা বহল শব্দের সমষ্টি । শব উৎপন্ন হইডেছে, ধ্বংস 
হততেছে, আধার উৎপন্ন হইতেছে, এত শীত হইতেছে যে, 


হে! 


আমাত পুনে কেবল বেগ জনে | নেই বেগ শ্রোত্র প্র।প্ত হইলে তথায় 
অন্কপ শব্দ উৎপন্ন করে এবং তাহাই শবণেন্দিয়ে গৃহীত হয়। “শন 


পন: শ্রবগোন্জয়েণ গৃগতে।” শ্রদ্থিহীন বংশ খণ্ডের এক দিক 
নগ্রোক (মাকউশার ডিমের আবরণ) বা আলুক পত্রের ত্বক দারা 
আব্5 করিয়। অপরদিকে কুকার প্রদান করিলে তন্মধ্যে বেগ উপস্থিত 
হয়। সেই বেগ আব্রণত্বকে গিয়া আঘাত করে। অনন্তর আঘাতের অনুকূপ্‌ 
“শব্দ জন্মে। কণ-শঙ্দ লিও উদ্ধ যন্ত্রের তুলাকার্ধাকারী। এক মতে আছে, 
শব্দ উত্তিয় স্থানে গমন করে না, ইন্দিয়ই শব্দ্টানে গিয়। শব্দ গ্রহণ করে । 
যেমন চক্ষুরিন্দিয় বিষয় প্রদেশে যায়, শবণেলিয়ও সেইরূপ শব্দস্থানে মায়। 
উঠারা বলেন, “ভেরাশকে| ময়! শ্রত:--আমি ভেরীর শব্দ শুনিয়াতি ৮ এই 
অনুভব এ সিদ্ধান্তের পোষক । তেরীধ্বনি শুনিয়া মহুমোর এরূপ অনুভবই 
হইয়া থাকে। শৰ্দস্থানে উন্দিয়ের গতি না হইলে এ প্রকার অনুভব হই 


পারিত না। ভেরীতে শব্দোৎপত্তি হয়, বীচিতরঙ্ন্যার বাদীর নতে সে 


পদের নহিত হক্তিয়ের সম্বন্ধ হয় না। শবজন্য শব্দাপ্তরের সহিত উন্দিয়ের 
সশবন্ধ হয়। সুতরাং *ভেরীর শব্দ গুনিয়াছি” এইরূপ অনুভব না হইয়! 


ভেৱীশব্দের শ্_তঙ্ষস্ত শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভবই হও] উচিত। 
he 


৮১ সাঙ্যন্দশন । 


যে তাহার বিচ্ছেদ লক্ষ্য হয় না। তাদশ ধারাবাহী বা পর্ণ: 
সংলগ্ন শবশ্রেণীকে আমরা একটা শব্দ বিবেচনা করি, ফল? 
তাহা একটা শব্দ নহে। তাহা শব্দধারা। এই সিদ্ধান্তের দ" 
আর একটি সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, যে তরিক্ষণ শব্দের জীবন 
সেই ত্রিক্ষণের মধ্যে শব্দ বেগ অনুসারে ক্রোশান্তে চাল 
হইতে পারে, আবার ক্রোশ শতাংশে না যাইতেও পারে 
গমন কালে শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ, ক্ষীণ? 
ব্যতিরেকে কিছুই প্বস্ত হয় না। স্সৃতরাঁং বেগের আধিক 


তাহা না হওয়াতে ত, ইত্রিয় শবদগ্থানে যায়, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত। + 
বিরান্ঘটিত এইরূপ অনেক বিতক আছে তাহ| গ্রন্থবিস্তার ভ' 


চলে আমর! দুইটা বাশের চোডার এক এক মুখ খুব, পাতি 
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ভুলা পদার্থে আবদ্ধ করিয়া ২৩ শ হাত লম্বা ইত চোং! 


দুই আবদ্ধ মুছে স'যক্ত করিয়। তদ্দ।রা ছুই জন ছুহ দিকে থাকিয়া কথ: 


লিকারতাম। হ৬শ হাত দরে থাকিয়াও বেশ সহ শুনা ও বর 
ধাঠত | এক জন চেোডাটার অনাবৃত মুখে মুখ দিয়া কং বলে, অঙ্গ জন কণ 
গে চোড়ার অনাবৃত মুখ রাখিয়। কথা শুনে | বা মনে করে, কথা হত 
বহয়া যায়। ফলত; কথা যায় না। কথা ক:হবার সময় বক্তব্য কথাঃ 
অনুরূপ আঘাত ফুত্রমংযোগে অপরের হ্ডগিত চোঙার প্রান্তাবৃত গাতদ 
চামড়ায় গিয়। উপস্থিত হয় { ধাকা লাগে )। তাহাতে সেই স্থানেই উচ্চারিত 
কথার অনুরূপ শব্দ জন্মে । সুতা বহিয়! কথা আনিলে সুরের ব্যতিক্রম 
হত্ত না। শ্রোত। বালক যে শক্দ এনে সে শব্দ শত্রাঘাতজনিভ চা 
কম্পনের শব্দ; কণ্ঠশব্দ নহে। বর্উগান কালের টেলিফোন রত অদ্ভুত 


বন্রনিচয় বশিত বা ও অল্পবধিঃ 


উপকার সাধন করিতেছে। 
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লে তিন ক্ষণের মধ্যে শব্দ অধিক দূরে যাইতে পারে, 
বেগের অল্লতা থাকিলে অধিক দুর যাইতে পারে না। তিন 
: ক্ষণের মধে) যত দুর যাওয়া স্ব তত দূর গিয়াই বিলয়প্রাপ্ত 
: হয়। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থির হয় তবে এক আপত্তি উপস্থিত 
হইবে। আপি এই যে, এমন এক প্রকার শব্ষ আছে 
যাহ! ক্ষীণ না হইয়া বরং নিকট অপেক্ষা দুরে গিয়া পুষ্ট 
হর। যেমন কামানের শব্দ । তাহা হয় কেন? 
A উক্ত আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, যে শব্দের প্রতিশন্ব 
জনে, দেই শব্দই দূরেগিয়! স্থণনা প্রাপ্ত হ়্। কিন্তু সে 
সুলতা বাস্তবিক মূল শব্দের নহে । বিধেটনা কর, দর্ঘনি- 
গত বিণর নাম প্রতি্বন (প্রতিশব্দ প্রতিধ্বন সমান কথা) । 
আুতরাং দিতীয় ক্ষণ বাতিরেকে প্রতিদ্বনির জন্ম লাভ সম্ভবে 
সা। দিতায় ক্ষণে প্রতিব্বন্র জন্ম লাভ হওয়াতে এক 
আতিরিক্ত ক্ষণ ব্যাপিয়া মূল শব্দের গতি ও স্থিতি পাওয়া 
গেল এবং সেই বিতায় ক্ষণে ধ্বনি প্রতিধ্বনির সহিত দিশা 
মনুধ্যের শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল । বুঝতে হইবে যে, দেই 
মণিত দুই শব্দ (বান ও প্রতিধ্বান) শুনা গিয়াছল 
তদ জ্ঞান ন! হওয়াতে স্থুন বাল প্রতাত হইয়াছে। এ 
টিসদন্ধে অধিক কথা কি লিখিব, মংঘর্ব ও আঘাত হইতে 
(যে ধ্বান ও তাহা হইতে থে প্রতিধ্বনি জন্মে তাহা জাবের 
মগম্য হইয়। হব, বিষাদ, ভয়, মোহ ও অগ্তান্ত চিত্ত বিকার 
মাইন] থাকে। 


স্পর্শ ওস্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দরিয়। 


এই ইন্জিয়ের দ্বারা শীত, উষ্ণ, খর, তীব্র প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ কোন কোন গুণ 
তবকৃসংঘুক্ত হইবামাত্র ইন্দিয়াত্বক ত্বক দ্রব্গত শীতলগাদি 
গুণ গ্রহণ করতঃ জ্ঞানগোচর করায় । মনের সাহায্যে আত্মাতে 
নে সকলের জ্ঞান জন্মায়। আস্মায় জ্ঞান জন্মায়, এ কথ: 
স্তায়নন্মত। কিন্ত সাঙ্খযমতে জ্ঞানমাত্রেই অন্তঃকরণনিষ্ঠ। 
যাহ! মুখ্যঙ্ঞান তাহা সাঙ্যমতে আম্মা ও চিৎ। তাহার 
উৎপত্তি, বিনাশ ও কোন প্রকার বিকার নাই। আস্ত 
ব্যতীত সমন্ত পদাৰ্থই আম্মার ভোগা ও নশ্বর । 

এত্রিয়ক জ্ঞান মাত্রেই এতন্মতে বৃত্তিপদাধেয়। ইন্দ্রিয়: 
সংযুক্ত বস্তুর ভাব বা ছবি বৃদ্ধিতে ধৃত হয়, সেই ছবির বা বুধ 
পরিণামের শাস্ত্রীয় নাম বৃত্তি'। বৃত্তিতে আত্মচৈতন্য ্তিবিস্বৎ 
হয়, অনন্তর তাঁহা জ্ঞান ও ভোগ এই দুই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 
দ্রুত বা গালিত স্থুবর্ণ মৃষায় [ ছাচে! চালৰ! মাত্র ছাহ! যেমন 
মুধারই অনুরূপ হয়, সেইরূপ, অস্তঃকেরণও ইন্দ্রিয় দ্বার! ইন্দিয়- 
সম্বন্ধ বস্তুর আকার ধারণ করে। চৈত%,/,গ্ত নেই আকার, 
শাহীয় ভাষায় জ্ঞান' ‘অনুভব’ “বো ইত্যাদি নামে পরি- 
ভামিছ হইতেছে। বস্তু মুষাস্থানীয, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ গলিত 
সুবণস্থানীয় । ত্বকে দ্রবা-সংযোগ হইলেই কু দ্রব্যগত 
সমস্ত গুণ গ্রহণ করে সত্য; পরস্থ কোমলত্ব ও কঠিনত্র, এই দুই 
গুণের গ্রহণ পক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। 
সামান্য সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনতের গ্রহ হয় না। 


সাম্ধ্য-দর্শন । ৮৯ 


দৃ্ৃতর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপা বলে, ভাদুশ মংযোগই 
তদুভয় জ্ঞানের পুষ্কল কারণ। এই চাপ!’ রূপ দৈহিক 
কার্দ্য আম্মার প্রযত্র বলেই সম্পাদিত হয়, স্থতরাং তাহার 
জন্ত স্বতগ্র ইন্ছিয় কম্পন! করিতে হয় না।* 

তিন্দিয়ের আশ্রয় স্থান তক অর্থাৎ চর্শ্ববিশেষ | দৃষ্ঠমান 
বাহতর্ধ ইন্দিয় নহে। বদি দৃশ্যমান চণ্ম ইঞ্জির হইত, তাহা 
হইলে কেবল বাহক শীশুলভাদিবই অন্ভব হইত, বেদনাদি 
আন্র-্পুবের অনুভব হইত ন!। অতএব, তগিন্দিয় যে কেবল 
বাস্থচযুধাপক তাহা নহে ও প্রতাত তাহা আপাদতল মস্তক 
ও অন্তববাহা সমন্ত দেহ পরিবাপ্ত | তকুগোনকের আকার 
কিত্নপ ? তা 


EAR 


[ফদবোধ্য নহে। কেবল কমনার দার! তাঁহার 


আকার দ'গ্রহ করিতে হয়। নে কল্পনা এই? 

মাসময় গ্রহিদ্ছে অবাখা শদ্দশিরাসনষ্টির জমাট ব্যতীত 
জন্য পিছু নাটি। যাহাকে মাংস বালয়! ব্যবহার করিতেছি 
হাঁহাও শিরাবধযি বা শিরাদ!লের অনাট । আলুর পাতা কিনা 
অখথ পর পরা না নির্ঘলিত হইয়া গেলে পাত।টী 
দেন কেরন মাঘ তন্ময় হয়! থাকে, এই প্রাণিশরারও দেই 
রূপ শিরাজালে পরিবাগু আছে। ইন্ত্রয়তন্ডবিৎ চিত 


ই 


রি 


বলেন, তাহাই হগিন্দিষ়ের গোলক । এ 


আগী, চস বাহাস্পর্শের স্তায় আন্তর স্পর্শও যধীযথ অগ্নডূত 
bd 


হয়! থাকে । ইান্দয়াক্বক 


ক সাথ্য-ধর্শন। 

বিরাজিত থাকিলেও অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহার উৎকর্ষ আছে। 
সেই কারণে হুস্তাদুলির ও পধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয় মনুষ্য 
অত্যন্ত হৃশ্ম স্পর্শাদি অনুভব করিতে সমর্থ হয়। স্তায়মতে 
এ ইন্জিয় বায়বীয় ; কিন্ত সাথ্ধ্যমতে আহস্কারিক । 


রসনা ও রাসন-জ্ঞান। 


এই ইন্সিয়টী কটু, তিক্ত, কযায়, প্রভৃতি রসান্ভবের দ্বার 
স্বরূপ। রমনার দ্বারা রসের প্রত্যক্ষ অনুভব ] হয়। রাসনীা- 
ভব, রসজ্ঞান ও রাসনপ্প্রত্যক্ষ, এ সকল পৰ্য্যায় শব্দ । এই 
রাসন-প্রত্যক্ষও ভ্রব্যাশ্রিত রসের সহিত রসনার সংযোগ 
হওয়ার পর উৎপন্ন হয়। রসনেন্লিয়ের গোলক অর্থাৎ জাশ্রয়- 
জিহ্বা। জিহ্বার আভ্যন্তরীণ তথ্য বৈদ্যক গ্রন্থে জন্থসন্ধেয় । 
স্তারমতে ইহা! জলীয়; পরস্ত সাংখ্যমতে আহঙ্কারিক। 


পাটি 


স্রাণেক্দ্িয় ও গঙ্গজ্ঞান। 


এই ইন্সিয়টী ভিন্ন ভিন্ন গন্ধজ্ঞানের হেতু । ইহার স্থান 
নালাদণ্ডের অত্যন্তর মূল। গন্ধ, বায়ু কর্তৃক জানীত হইয়া 
ইন্দিয়স্থানে সংযুক্ত হয়, তৎপরে তাহা অনুভবগম্য হয় ; অন্যথা 
হইলে হয় নী এই ইন্লিয় স্তায় মতে পার্থিব; কিন্তু সাংখ্যমতে 
আহঙ্কারিক। চক্ষুঃ হইতে ত্রাণ পর্য্যন্ত বর্ণিত প্রকারের পাচটী 
ইন্জিয় জ্ঞানের জনক বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়। এক্ষণে কর্ণ অর্থাৎ 
' ক্রিয়ানিপ্পাদক ইন্্িয়ের বিবরণ বলিব । 


কর্েন্দিয়। 


ধাক, হন্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ;_-এই পাঁচটা কর্ণেন্নিয়। 
পাঙ্খ মতে জ্ঞান ও কর্ণ, এই হুইটী মাত্র মানবদেহের প্রয়ো- 
জনীয়। বস্ততঃ ততুভয় ব্যতিরেকে প্রাণিগণের অপর কোন 
কার্য বা প্রয়োজনীয় দেখা যায় না। চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞান- 
সাধন ইন্তিয়, তাহার! যেমন উপযুক্ত স্থানে থাকিয়া হুষ্টপদা" 
খের জান জন্মাইভেছে। সেইরূপ, কর্শেন্িয়গুলিও যথোপ- 
যুক্ত স্থানে থাকিয়া নানাবিধ ক্রিয়া বা কর্ম সম্পাদন করিতেছে । 
বাকৃ-ইলিয়ের দ্বারা বাঙনিষ্পতি,হন্তেন্দ্িয়ের দ্বার! গ্রহণ 
কাৰ্য্য, পদের দ্বারা বিহরণ (গমনাদি ), পায়ুর দ্বারা বিসর্গ 
(মলত্যাগ ), উপস্থের দ্বারা আননাবিশেষ সম্পন্ন হয়। ও 
মকল কাৰ্য্য খ সকল ইঞ্জিয়ের নিজদ্ব ; পরস্ত ওঁ সকল ছাড়া 
অন্তান্ত অনেক কার্ধ্য উনাদের সহায়তায় নির্বাহিত হয়। 
বাগিক্রিয়টী ক$তান্বাদি স্থান আক্রমণ করিয়া আছে। পাণি 
কহুই পর্য্স্ত। পদ পায়ের গোড় পর্য্যন্ত । পায়ু মলনালীতে 
এবং উপস্থ লিঙ্গ-মু উভয় স্থান আশ্রয় করিয়া আছে। 


মনের ইন্দ্রিয়ত্ব | 
কপিল বলেন, মনঃও ইন্দ্রিয় । মন ইন্তরিয়ও বটে,-অন্তান্ত 
ইন্দিয়ের অধ্যক্ষও বটে । অনেকে মনের ইন্দিয়ত্ব স্বীকার 
করেন না ; কিন্ত সেশ্বর নিরীশ্বর উভয় সাঙ্খ মনের হন্তিয়ত্ব 
স্বীকার করেন। * 


* “্উভয়ান্সকমত্র মনঃ সঙ্করকমিভরিয়ঞচ সাধর্ম্যাৎ” [ ঈখ্বরকৃ্চ। 


৯২ সাঙ্খ্য-দর্শন | 


সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অন্বীকারকাঁবী দিগকে এই. 
রূপ জিজ্ঞাসা করেন। “শব্ব-্পর্শ-রূপস্রস প্রভৃতি বাহ বস্ত্র 
ধর্ম গুলি পঞ্চবিধ বাহ্য করণের [ বাহ্েন্দরিয়ের ] দ্বারা গৃহীত 
হয়; কিন্ত স্ুখ, দুঃখ, যত্ন প্রভৃতি আন্তর ধর্ম গুলির গৃহীত 
কে? বাহাপদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহ্য করণ ব 
বহিরিন্দিয় থাক! আবশ্তক, তেমনি, আন্তঃপদার্থ সাক্ষাৎকারের 
নিমিত্ত অস্তঃকরণ থাকাও আবশ্যক । জ্ঞানকরণত্বরূপ ইন্দিয়- 
লক্ষণ চক্ষুরাদির স্যায় মনেও আছে। মনঃই স্থুখাদ্জ্ঞানেঃ 
অদ্বিতীয় করণ। স্থুখ-দুঃখ-সাক্ষাৎকার সর্বাদাই হইতেছে 
সুতরাং তাহার অপলাপ করিতে পারিবেন না। অথচ সে 
সাক্ষাংকার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হুক,--এ সকলের দ্বার 
স্মুনম্পন্ন হইতেছে, এরূপ বলিতে পারিবেন না । মন যে স্থং 
দুঃখ সাক্ষাৎকারের একমাত্র দ্বার, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেং 
স্বীকার করিতে হয়। 

“মন ইন্দিয়” ইহা শুনিবাশাত্র লোকের মনে জিজ্ঞাসার উদঃ 
হইতে পারে, “মন কোন্‌ শ্রেণীর ইন্দ্রিয়? জ্ঞানেন্দ্রিয় ? ন 
কর্ণ্মেন্সিয় £ কপিল বলেন “উভয়ান্কং মনঃ-- এ উভয়ীস্মক ৷ 
কর্েন্টিয়ও বটে, জ্ঞানেন্দরিয়ও বটে । ঢে,'ও ইন্দ্রিয় মনে; 
অধীন না হইয়া স্ব প্র ব্যাপারে নিযুক্ত ও কৃতকাধ্য হইতে পাচে 
ন] | মন যখন যে-ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তখন সেই হইন্ত্রিয়কে' 
কার্ধ্য করায় । মনকে পৃথক রাখিয়া! যদি কোন ইন্দি 
কদাচিৎ বিষয়ে সংযুক্ত হয় তবে সে সংযোগ নিক্ষল অর্থা 
তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। কর্পেন্দিয় গুলিও মনকে রাখিয়া ক' 
করিতে পারে না, করিলেও যথাযথ হয় না। অতএব, মনঃ 


সাঙখা-র্শন | ঠত 
ভয় ইন্জ্িয়ের অধিষ্ঠাতা এবং তদনুসারে মন উভ্য়াত্খাক বা 
উভয়েন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাতী মন যখন যে-ইচ্ছিয়ে 
অধিষ্ঠিত হম তখন তিনি দেই ইন্দ্ৰিয় বলিয়া গণ্য হন । 
মনের এমন কি নিজ ধর্শা আছে যাহা থাকায় মন ইন্দ্রিয়? 
বলিতেছি। «ইহা এবন্প্রকার* “তাহা এরূপ নহে” ইত্যাদি 
বিবেচনা করা মনের স্বধর্দা। এ ধর্ম বাথ সামর্থ্য মন ব্যতীত 
অন্য কোন ইন্ত্রিয়ের নাই। অন্তান্ত ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রতিবিশ্ব 
গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। “এ বস্তু অমুক প্রকার” এরূপ 
অবধারণ করে মা। অর্থাৎ বস্ত্র বিশেষণ গুলি পৃথক পৃথক 
গ্রহণ করিয়। নিবৃত্ত হয়, অন্য কিছু করে না। বস্তু যে ততদৃগ্ুণন 
বিশিষ্ট তাহা অবধারণ বা বিষেচনা কয়ে না। শাহীয় ভাষায় 
যাহাকে বিশিষ্টবৈশিষ্টাবগাহী রোধ বলে, সে বোধ অন্য কোন 
ইন্দিয়ের দ্বারা হয় না, কেবল মনের দ্বারাই হয়। প্রথমতঃ, 
ইন্জ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর প্রতিবিধ্ব গ্রহণ, অনস্তর তাহা মনের 
নিকট অর্পণ, তৎপরে মনের দ্বারা তাহার স্বরূপাদিনি্ণয় বা 
ভাল মন্দ বিবেচিত হয়। মনের দ্বার বিবেচিত হইবার 
পূর্ঘাাবস্থা অস্পষ্ট এবং উত্তরাবস্থা স্পষ্ট । প্রত্যেক এন্রিয়ক 
জ্ঞানের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দ্বিবিধ অবস্থা থাকায় সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা 
প্রত্যেক জ্ঞানকে ছুই বিভাগে স্থাপন করেন । প্রথম বিভাগ বা 
প্রথম অবস্থা (মনের নিকট সমর্পিত হয় নাই, ইন্দ্রিয় তাহাকে 
গ্রহণ বাস্পর্শ করিয়াছে মাত্র, এই অবস্থা) *সম্মুগ্ধ'ও "নিবি- 
কল্প” নামে পরিভাধিত। দ্বিতীয় বিভাগ ব দ্বিতীষাবস্থা (যখন 
মন তাহ! গ্রহণ করিয়া? ভাল মন্দ নির্ণয় করিয়াছে তখনকার 
অবস্থা) বোধ,অন্থভব ও প্রত্যক্ষাদি নামে পরিচিত । প্রথমোৎ- 
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পর্ন সম্ুগ্ধ জ্ঞানের অন্ত নাম “আলোচম” ও পনির্বিকল্প" । 
জ্ঞানের পূর্বরূপ বা প্রথমাবস্থা (সশ্বপ্ধ জ্ঞান) হৃদয়ারোহণ করাই- 
বার নিমিত্ত পণ্ডিতের! বালকের, যুকের (বোবার ) ও জড় 
প্রভৃতির জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া! থাকেন। বালক বস্ত 
দেখে কিন্তু বিবেচনা করিতে পারে না। সেই জন্য তাহার! 
এ্যা-উ”করে। ইহা অপেক্ষাও স্পষ্ট উদাহরণ আছে। অন্ত 
মনস্ক অবস্থায় যে, কখন কখন কোন কোন ইন্দিয় স্ববিষয়ে 
সংযুক্ত হয় ও তশ্নিবন্ধন যে এক প্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে, 
তাহাও মনুগ্ধদ্রান বুঝিবার স্থল হইতে পারে। অনুমেয় বালক- 
জ্ঞানের দ্বার! সন্্ধজ্জানের ঠিক আকার বোধগম্য করা অপেক্ষা 
নিজ্জ নিজ অন্যমনন্ক অবস্থার জ্ঞান সহজ উদাহরণ হইতে 
পারে । ফল কথা এই যে, যখন মনঃ কর্তৃক বিবেচিত হয় 
তখনই তাহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য এবং তখনই জ্ঞানের 
সাফল্য বা পূর্ণতা ।* ইন্দ্রিয় কতৃক বিষয় গ্রহণ, অনন্তর তাহা 
মনের নিকট অর্পণ, এই প্রক্রিয়া দ্বয়ের মধ্যে অতি স্থঙ্মতম 
কালের ব্যবধান থাকাতে আমরা তাহার ক্রমিকত্ব অনুভব 
করিতে পারি না । আমরা বিবেচনা! করি, একেবা"রই তাহ! 
দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি। 


(৩) “আলোচনমিন্দিয়েণ বন্তিদমিতি সন্ুদ্ধম--অনন্তরমিদমেবং 
নৈবম্‌ ইতি সম্যক ক্পয়তি নিয়ম্য দর্শয়তি বিশেষণবিশেষাভাবেন বিবেচ- 
য়তি*--নন্বুগ্ধং বন্তমাত্রস্ত প্রগৃহ্াাতাবিকল্সিতম। তৎসামান্তবিশেষাভ্যাং 
কল্পয়ন্তি মনীধিণঃ1”--“অন্তি হালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকক্পকম্‌। 
ধালমুকাদিবিজ্ঞাননদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্‌।”--“ততঃ পরং পুনর্বস্তধম্মজা ত্যা দিভি 
ধয়া। বুদ্যাইবসীয়তে সাইপি প্রতাক্ষত্বেন সম্মত1।” [ তন্বকৌমুদী। 
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সাঙখামতে মন বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। ভিন্ন হইলেও অভিমানা- 
স্বিকা বুদ্ধির সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ বা অংশাশিভাব আছে। 
মন, বুদ্ধ ও অহঙ্কার, এই ভিনটী অন্তঃকরণ নামে গরিচিত। 
করণ’ শব্দের অর্থ দ্বার। যাহ! অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান ক্রিয়া 
নির্বাহ করে তাহাই অন্তঃকরণ । মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই 
তিনটা অন্তরে থাকিয়। আন্তরিক কার্য্য সমাধা করে, স্থতরাং 
তিনটীই অস্তঃকরণ। অপর দশটা (চক্ষুরাদি পাচ, আর বাকৃ- 
আদি পাচ) বাহাবস্তঘটিত জ্ঞানাদি ব্যবহার নির্বাহ করে, সে 
জন্তু সে গুলি বাহ্করণ নামে খ্যাত । অন্তকরণ ও অন্তরেন্দিয় 
এবং বাহ্করণ ও বাহ্েন্তিয় তুল্য কথা। এতাবত1 সাহ্খ্যমতে 
১৩টা ইন্দিয় হইতেছে । তবে যে “মাত্বিকমেকাদশকম্‌” এই 
কথায় ইন্দ্িয়গণন! স্থলে একাদশ ইন্দ্রিয় গণিত হইয়াছে তাহা 
পূর্ব ল্লখত অন্তঃকরণ-ত্রিতয়ের একত্ব বিবক্ষায় । 

অন্তঃকরণু ও বাহাকরণ, এই দ্বিবিধ করণের মধ্যে প্রত্যেন 
কের এক একটা অনাধারণ ধর্ম (ক্ষমতা বিশেষ) আছে । তাহার 
দ্বারাও অন্তঃকরণ ও বাহাকরণ পরস্পর ভিন্নতা (ভেদ)প্রাপ্ত হয়। 
যথা _বাহ্ৃকরণ গুলি সাম্প্রতকাল অর্থাৎ বর্তমান বস্তুর গ্রাহক । 
তাহারা নমীপঞ্গ বিদ্যমান বস্কতেই বৃত্বিমান হয়, অবিদামান 
ও অসমীপস্থ বস্তুতে হয় না। কিন্তু অস্তঃকরণ ত্রিকাল অর্থাৎ 
অতীত, অনাগত ও বর্তমান, এই ত্রিকালাবস্থিত বস্তুর পরীক্ষক 
বা গৃহীতা। অতীত ও অনাগত বিষয়ে বাহেন্দৰিয়ের কিছুমাত্র 
ক্ষমতা! নাই । যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বিদ্যমান নাই, চক্ষুঃ 
তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাঁ। শ্রোত্রও পারে না, নাসিকাও 
পারে না, হস্তও পারে নাঃ পদও পারে না, কেহই পারে না। 
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কিন্তু মন পারে । মন কল্পনা! শক্তির সাহায্যে সকলকেই গ্রহণ 
করিতে (বুঝিতে ) পারে । বাকৃ-ইন্তরিয় যে ত্রৈকালিক বস্তুর 
উপর আধিপত্য করে বুঝিতে হইবে, তাহাও অস্তঃকরণের 
প্রভাঁব। বাগিক্রিয় অস্তঃকরণের অনুবাদ মাত্র করে, অন্ত কিছু 
করে না। অর্থাৎ অস্তঃকরগ যাহা নিশ্চয় করে বাক্য তাহা 
বাহিরে বহন করে মাত্র । “যুধিষ্ঠির ছিলেন, কুক্ুপাগুবের 
যুদ্ধ হইয়াছিল, কন্ঠী অবতীর্ণ হইবেন, দেশের অবস্থা ভাল 
হইবে”-__এবন্প্রকার অতীত ও অনাগত ভাব বাগিন্নিয় স্বয়ং 
অবধারণ পূর্বক ব্যক্ত করে না । মন এঁরূপ নিশ্চয় করিয়া 
দেয়, তাই বাক্য তাহা বাহিরে বহন করে। সেই কারণে বলা 
হইল, বাহকরণ লাশপ্রতকাল অর্থাৎ বর্তমান বস্তুর গৃহীতা, আর 
অস্তঃকরণ ত্রৈকালিক বস্তুর গৃহাতা | নদীর পূর্ণতা দেখিলেই 
জ্ঞান হয়, দেশাস্তরে বৃষ্টি হইয়াছে। ধুম দেখিলেই অনুমিত 
হয়, তন্মলে বছ্ধি আছে। পিপীলিকাশ্রেণী ডিম্বমুখে করিয়া] 
নঞ্চরণ করিতেছে দেখিলে অনুমিত হয়, অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে। 
এ সকল অবধারগ করা অস্তঃকরণেরই কাধ্য ; বাহাকরণের 
নছে। অন্তঃকরণের তাদৃশ শক্তি থাকাতেই জগৎ এত উন্নত 
হইয়াছে ও হইতেছে। যুক্তি, তর্ক, রিদ্তান, যে কিছু ব্যাপার, 
নমস্তই অস্তঃকরণের মহিমা * । 

অস্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত বাহাকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও 
কাধ্য করিবার সামর্থা নাই । কিন্তু বাহ্যকরণের সাহায্য ব্যতীত 
অস্তঃকরণের: অনেক বিষয়েই অধিকার আছে। মনে কর, 
যদি কথন বাহোন্দরিয় গুলি একেবারে ক্রিয়াশন্ত বা ধ্বংস্ত হয়, 


(১) দান্প্রতকালং বাং ত্রিকালমাত্যন্তরং করণম।” [কারিকা। 
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আর একমাত্র অস্তঃকরণ থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণ কি 
তুফীন্ভাবে থাকিবে ? থাকিবে না। অন্তঃকরণ পূর্বৃষ্ট, পূর্ব- 
ক্ৰ, পূর্বালোচিত ও পূর্বানূমিত বিষয় স্বীয় শরীরে আরোহণ 
করাইয়। বহুল বিচিত্র ক্রীড়া করিবেই করিবে। যদি কথন 
এমন ঘটনা হয় যে, বান্রেন্দ্রিয় আস্ম লাভ করিল না, মনের 
নিকট বিষয়ার্পণও করিল না, পূর্বেও করে নাই, তাহা হইলে 
অন্তঃকরণের কি তুর্গতি হয় বলা যায় না। বোধ হয়, সেরূপ 
হইলেও অন্তঃকরণ নির্ব্যাপার থাকে না। ফল, চক্ষু-শ্রোত্র- 
নামিকা-রমনা-ত্বক,_ইহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই 
পাচটার এক একটানে অধিকার, কিন্তু মনের অধিকার পাঁচ- 
টাতেই। চক্ষুর অ্থকার শব্দেতে নাই, শ্রোত্রের অধিকার 
রূপে নাই, কিন্ত মনের অধিকার উভয়েতেই আছে। বাক্‌, 
পাণি ও পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্সরিয় পঞ্চকের মধোও এঁ প্রথা ব! 
নিয়ম আছে । অগাৎ একের বিষয়ে অপরের অধিকার নাই। 
বক্তবা বিষয়ে বাগিন্দিয়ের অধিকার, গ্রহীতব্য-বিষয়ে মাত্র 
হন্তেন্তিয়ের অধিকার | বক্রব্য-বিষয়ে হন্তের অনধিকার এবং 
গ্রহীতব্য-বিষয়ে বাগিন্তিয়ের অনধিকার দেখা যায় । এরুপ, 
প্রত্যেক ইন্দ্িয়ের এক একটা নির্দিষ্ট অধিকার আছে, পরস্থ 
মনের অধিকার অনির্দিষ্ট অর্থাৎ সকল বিষয়েতেই আছে। 
মেই নিমিত অন্তঃকরণ প্রধান, আর সব অপ্রধান অর্থাৎ অন্তঃ 
করণের অধীন *। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মন বদি ইন্দিয়ই 
হইল, ভবে তাহার গোলক অর্থাৎ আশ্রয় স্থান কোন্‌ প্রদেশ? 


* “সাস্তঃকরণ! বুদ্ধিং সব্ধং বিষয়মবগাহতে যন্মাৎ। তন্মাত্রিবিধং 


করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি।” [ দাঘ্যকারিক!। 
৯ 


৯৮ সাঙ্থ্য-দশশ্ন। 


“মনের বাস ভূমি কোথায় ?” কাপিল শানে ইহার নিণর 
নাই । তবে সেখরসাঙ্থ্যকারের "নািতে বা হৃৎপন্সে মন স্থির 
করিবে” এই উপদেশে ও সাঙ্ঘ্যা্মত যোগী দিগের “ভ্রমধ্যে 
চ মনঃ স্থানং” জ্র-যুগলের অত্যন্তর প্রদেশ মনের স্থান, এই 
কথায় মন্তকাভ্যন্তরের কোন এক প্রদেশ মনঃ-স্থান বলিয়া 
স্বীকার করা যাইতে পারে। কোন কোন দর্শনে বর্ণিত আছে, 
হাদয়াভাস্তরে মনঃস্থান । ফল, মনঃস্থান অতিদুবিজ্ঞেয় ণ- 
গণের চিন্তা, ধ্যান ও স্থুখ-দুঃখাদি অনুভব প্রভৃতি মানদিক 
কাধ্যোৎপত্তি কালে বাহিরে যেরূপ মুখরাগাদি প্রকাশ প্রাপ্ত 
হয় তাহাতে পূর্বোক্ত স্থানদ্বয়ের অন্ততর স্থানই মনের বাসতৃমি 
হওয়া স্মুসম্ভব। 

ন্ায়াচার্ঘোর! বলেন, যখন চক্ষুঃ প্রভৃত জ্ঞানেন্ত্রিয়ের 

টান মন্তক, তখন মনেরও স্থান মন্তর। কারণ, মনঃও 
জ্ঞানেন্দ্রিয -সমুদায় জ্ঞানের দ্বার। এ কথা ক্রতিতেও আছে। 
মন কি পদার্থ, মনের কোন আকার আছে কি না, মনের 
সহিত আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, মনের শক্তি ও অবান্তর গুভেদ কত 
প্রকার, এ সকল কথা৷ ইহার দ্বিতীয় ভাগে নদ" হুইবে। * 


* আরও কিছু বলিয়। রাখি। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন নিরবয়ব ও 
নিত্য । পরমাণুর স্যায় সুগ্য । সেই জন্যই এককালে ছুই বা ততোধিক জ্ঞান 
জন্মে না। মন এত সুক্ষ্ম মে, এক ইন্িয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার আর 
প্রদেশ থাকে না। সুতরাং সেই সময়ে অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার 
সংযোগ ঘটনা হয়না। রসনার কাধ্য রস গ্রহণ করা, এবং ত্বকের কাধ্য 
শীতোষ্ণাদি গ্রহণ করা। ভোজন কালে এ দুই কাধ্য এককালে হয় বলিয়া 
মনে করি সত্য; পরস্ত উক্ত উভয় পূর্ববাপর ক্রমেই হইয়া থাকে। মধ্যে এত 


যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান। 

স্থানে আমরা অনুমান প্রমাণকে যুক্তি এবং তজ্জনিত 
অনুমিতিকে যৌক্তিক জ্ঞান শবে উল্লেখ করিলাম । 

পূর্বকখিত এঁন্দিয়ক-জ্ঞানের সহিত এই যৌস্তিক-জ্ঞানের 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা । সেজন্য ইন্দরিয়-পরীক্ষা প্রকরণোক্ত নিয়ম- 
গুলি এখানেও স্মরণ কর! কর্তব্য। ইন্দ্রিয় পরীক্ষা প্রকরণের 
এক স্থানে বলা হইয়াছে “ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর সামান্ আকার 
গ্রহণ করে, বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞান জন্মায় মা। সে জ্ঞান মন 
ভিন্ন অন্ত কাহারও উৎপাদ্য নহে” পূর্ববকথিত প্রক্রিয়। সমূহের 
মধ্য হইতে আপাততঃ এই অংশটী মনে রাখিতে হইবে । 
কারণ এই যে, এই অংশই যাবৎ যৌক্তিক জ্ঞানের বীজ, ভিত্তি, 


টুগ্য কাল ব্যবধান থাকে যে সে পূর্বাপরীতাব লক্ষ্য হয়না। শা 
কারের! এই ব্যাপারটা শতপত্রভেদ স্যায় অবলম্বনে বুঝাইয়। দেন। শতপত্র- 
ভেদ ন্যায়ের মর্ম এই যে, এক শত পদ্মপত্র একটা সুচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ 
করিলে তাহ এককালে বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে কর! যায়। মধ্যে থে 
পূর্ববাপরীভাব আছে, কাল ব্যবধান আছে, তাহ! আর লক্ষ্য হয় ন! । 
সেইরূপ, উক্ত জ্ঞানদয়ের মধ্যে পূর্বাপরীভাঁব থাকিলেও তাহ! শীত্রতা 
নিবন্ধন উপলব্ধ হয় না। 
ন্যায়শাস্বে মনের আর একটা গুণ বর্ণিত আছে । গুণটার নাম সংস্কার । 
ংস্কার অনেক প্রকার। কোন এক বস্তুতে বেগ উপস্থিত করিলে অথবা 
কোন বস্তুতে কিঞ্চিৎ চলনক্রিয়া উপস্থাপিত করিলে তাহাতে যে বেগ উৎপন্ন 
হয়, সে বেগ সংক্কারপদবাচ্য। আকুঞ্চন, প্রসারণ ও স্পন্দন, যদ্বার| 
জন্মে, তাহাও সংস্কার নামের নামী। সংস্কার মতবিশেষে পার্থিব পরনাণুর 
গপ, মতবিশেষে জল ও তৈজন পদার্থের গ৭। বস্তুর স্মরণ ও ‘ইহা সেই বস্তু” 


১০০ সাঙখা-দর্শন। 


বাজীবন। অগ্নিকামী পুরুষ, দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া, 
কুন্থুমার্থী গন্ধ আত্মাণ করিয়া, অনেক সময়ে অগ্নির নিমিত্ত 
ও কুস্থুমের নিমিত্ত ধাবিত হইয়া থাকে। কেন হয়? না 
মনঃপ্রস্থত যৌক্তিক জ্ঞান ভাহাদিগের হৃদয়ে আরূঢ হইয়া 
তাহাদিগকে উত্তেজনা করিতে থাকে যাও-তুমি এ দিকে 
যাও_অগ্নি পাইবে, কুস্থুমও পাইবে । সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, 
পুনঃ অস্ত যাইবেন। পুনর্বার উদয় হইবেন। পুনর্ববার উদয় 
হইলে কলা হইবে, কলোর পর পরশ্ব, তৎপরে তৎ্পরশ্ব, 
ইত্যাদিক্রমে সংগৃহীত একটী সহন্রসম্বৎসয়াস্মক কালকে মনুষ্য 
একনিমেষপরিমিত কালের মধো সংগ্রহ ও ধ্যানস্থ করিয়া 
শত সহম্র শিল্পী, শত হস্ত দ্রবাসস্তার ও সহঅ সহস্র প্রাণিবল 


সংস্কারের মধ্যে প্রথম ও দ্রিতীয় মনের ধর্ম, তৃতীয়া আত্মার ধর্ম্ম। 
₹ শরীরবিদা! বিশারদ মহধি চরকাচাযা বলিয়াছেন, ইন্দিয় ও মন, আত্মার 
সহিত সংযুক্ত ইলে আত্মার চৈতন্য গুণ জন্মে । আত্মার চেতয়িতা মন, 
ইন্সিয়াণের প্রেরয়িত|। মন, বেগ-ম্পন্দন-আকুঞ্চন-প্রসাস্ণ._-সমুদায় শারীর 
ক্রিয়ার জনক ও উত্তেজক মন ৷ চরকাচায্রোর এই "খঞ মনের বা মনের 
আধারের তড়িন্সয়ত্ব কল্পনা কর! যাইতে পারে ' বোধ হয়, আদা ঝষিরা 
বিদেশীয় দিখের কলিত তাড়িত পদার্থকেই পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় 
ও তৈজন পরমাণু বৃত্তি বেগাখাসংস্কার নামে পরিভাষিত করিয়া 
গিয়াছেন। ভুক্ত বের পরিপাকে যে মস্তি্ধ জন্মে, তাহাতে উক্ত চতুর্তিধ 
পরমাণুর প্রবেশ থাকে | সুতরাং বল! যাইতে পারে, তাহাতে তাড়িত বা 
বেগাখ্যসংস্কায় থাকে ও তাহাই মস্তিষ্কে থাকিয়া আত্মাকে সচেতন করে, 
ইন্জিয়দিগকে কায্যোন্বথ করায়, লক্জা নামক আঞ্চন, আহ্লাদ নামক 
প্রনারণ ও ভয় কম্পাদি নামক পরিষ্পন্দনাদি শিব্বাহ করে। 


সাঙ্খ্য-দর্শন। ১৪5 


দাপেক্ষ বৃহভম কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়। কেন হয়? না যৌক্তিক 
জ্ঞান তাহাদিগের হাদয়ে আরোহণ করিয়া প্রলোভন 
দেখায়__ ইহ! কর, এইরূপে কর, করিলে স্থসপন্ন হইবে । অধিক 
কি, প্রাণিগণের যে কিছু কাধ্য প্রবৃত্তি, নমস্তই যৌক্তিক জ্ঞানের 
মহিমা । যৌক্তিক জ্ঞান যদ্যপি প্রাণিহদয়কে উৎসাহিত ন! 
করিত তাহা হইলে এ জ্রগৎ এত উন্নত হইত না। 

সাংজ্খামতে ব্যবহারযোগ্য দৃশ্য- পদার্থের স্থষ্টিকর্তা দুই 
ব্যক্তি । প্রকৃতি পুকুষ। কোন কোন মতেও ঈশ্বর ও জীব। 
প্রকৃতি মহততত্বাদি ক্রমে ভূত-ভৌতিক বহুল পদার্থে পরিণত! 
হইতেছেন; জীবভাবাপন্ন পুরুষ সেই গুলি লইয়! যোৌক্তিক- 
জ্ঞানসভায় মনের সাহায্যে নানাবিধ বাহন দৃশ্তের নিশ্মাণ 
করতঃ জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে । পরমেশ্বরবাদীর) 
বলেন, এই বিচিত্র জগৎ ঈশ্বর ও জীব, এই ছুএর কতৃত্বে 
পরিব্যাপ্ত। ঈশ্বর যাহ! কৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এক প্রকার ; 
জীব যাহা কৃষ্টি করে তাহা অন্ত প্রকার। জীব ঈশ্বরকৃষ্ 
পদার্থ লইয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ কল্পন। প্রয়োগ ও কিঞ্চিৎ 
রূপান্তর মাত্র সাধন করে। ঈশ্বর জল, বায়ু ও তেজঃ প্রভৃতি 
সৃষ্টি করিয়াছেন, জীব সেই গুলি লইয়া গৃহ, কুড্য, ঘট, পট, 
ইত্যাদি নির্স্থাণ করিতেছে । ঈশ্বর মনুষ্য হুষ্টি করিয়াছেন, 
জীব তাহারই উপর পিতৃল্াব, মাতৃভান ও ভ্রীভাব ভ্রাতৃ- 
ভাব প্রভৃতি করুনা করিতেছে । ঈশ্বর ও জাব উভয়ের 
উভয়বিধ কর্তৃত্ব থাকাছেই জগতের এত বিচিত্রতা । আর 
এক কথা এই যে, ঈশ্বরের কর্তন দৃঢ় অনশ্বর ও স্বাধীন পরস্থ 
ডাবের কতৃত্ব ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বরতাদিদোধাত্রাত। যাহা ঈশ্বর 
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হইতে উৎপন্ন তাহাই সৃষ্টি ; যাহা জীব হইতে জন্মে তাহা 
কৃষ্টি নহে, তাহা নির্শাণ। এ কথা ঈশ্বরসেবকেরা সর্বদাই 
ঘোষণা করেন, কিন্তু ঈখরনান্তিক নাঙ্খ্যের মনোভাব অন্ত- 
বিধ । সাঙ্খা বলেন, ঈশ্বর নিজে অসিদ্ধ, সেজন্ত তাহার 
কর্তৃত্বও অপিদ্ধ। প্রকৃতি ভিন্ন অন্ত কাহারও কর্তৃত্ব নাই। 
কর্তৃম্বভাব! প্রকৃতির আবেশে প্রন্কৃতির কর্তৃত্রই অকর্ত্বা জীবে 
আরোপিত হইয়া থাক, অল্পজ্ঞ মানব তাহা না বুঝিয়া ঈশ্বর 
ঈশ্বর করিয়! ব্যাকুল হয়। 

প্রক্ৃতিসমালিঙ্গিত পুরুষই জীব এবং জীবই প্রকৃতির নিকট 
তদীয় শক্তি সামর্থ্য বা ক্ষমতা পাইয়! ঈশ্বর *। ইহাই লাংখ্যের 
সিদ্ধান্ত এবং ইহারই অনুকূলে সাংখ্য অনেক প্রকার যুক্তি 
দেখাইয়াছেন। কর্তৃত্ব না থাকিলেও জীব প্রকৃতির কর্তৃত্বে 
কর্তা হইয়া আছেন। সেই জন্যই পুনঃ পুনঃ বলিতোছি, কাল্প- 
নিককর্তৃত্বশালী জীব, আর প্রকৃত কর্রী প্রকৃতি । উভয়ের 
উভয়বিধ কর্তৃত্বে এই জগদ্যন্ত্র স্থুনিয়মে চলিতেছে, বিশৃঙ্খল 
হইতেছে না। জীব যাহা করিতেছে তাহা নির্মাণ ; যাহা 
প্রকৃতি হইতে সমুদ্ধ ত হইয়াছে, হইতেছে ও **’ব তাহা সৃষ্টি । 

জৈবিক-নিম্নাণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ আন্তর, মনে 
মনে গড়া, পশ্চাৎ বাহিক। আস্তর-নিশ্মাণের এমনি আশ্চর্য্য 
প্রণালী যে, যে দৃশ্যের নিম্মাণে একটা সুদীর্ঘ কাল, অসংখ্য 
জ্রধা, বহুল লোক-বল আবশ্যক হয়, সে দৃশ্যের আস্তর- 
নিন্মাণে সে সকলের কিছুই আবশ্যক বা প্রয়োজন হয় না। জীব 


* "ঈঙ্বরেণাপি জীবেন স্থষ্টং দ্বৈত: বিবিচ্যতে ৷” [দ্বৈতবিবেক । 
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ক্ষণপরিমিত কালের মধ্যে বিন! দ্রব্যে বিন! সাহায্যে এমন 
এক দূ নির্মাণ করিতে পারে যে, সে দৃশ্যের বহিনির্শ্বাণে 
অন্ন দশ সহস্র শিল্পা, শত সহত্র দ্রব্য ও অথগদণ্ডায়মান 
একটা দীধতম কাল ব্যয়িত হইলেও তাহা ন্মুসম্পন্ন হয় কি 
না সনোহ। আন্তরন্থতি ও বাহম্থত্টি এই ছুএর মধ্যে উক্ত 
প্রকার প্রভেদ বিদ্যমান আছে। আমর! পল্লী, গ্রাম, নগর, 
সেতু, অট্টালিকা প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্যপরিপাটী দেখিতে পাই, 
নে সমন্তই এক সময়ে ন! এক সময়ে জীবের অন্তরে ছিল। 
অন্তরে না থাকিলে জীব কদাপি তাহা বাহিরে আনিতে পারিত 
না। জীব অগ্ৰে মনে মনে নির্দাণ করে, পশ্চাৎ বাহিরে নির্মাণ 
করে। মনে যাহার নির্মাণ করা গেল না, তাহা বাহিরেও নির্মিত 
হইবে না। এই নিয়ম সাৰ্বভৌমিক এবং অব্যভিচারী *। 
যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান বলিতে গিয়া কতকটা অপ্রাসঙ্গিক 
কথা বলিতে হইল । অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ওঁ সকল কথ! 
প্রকৃত বিষয়ের নিতান্ত অনুপযোগী নহে। যুক্তির সহিত 
বাহাবস্তর এরূপ ঘনিষ্ট সম্ব্ধ ও সংশ্রব আছে যে যুক্তির 
ছায়ামাত্র ব্যক্ত করিতে গেলে লিখিত প্রসঙ্গ আপনা হইতেই 
আম্মলাভ করে। বিশেষতঃ বাহ্াবস্তর সহিত মানব মনের 
সম্বন্ধ, এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের আশ্চর্য্য সহচরভাব, 
যুক্তির স্বভাব এবং যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, এ সকল চিন্ত! 
করিলে আপন! আপনি আশ্চ্্যান্বিত হইতে হয়। ন্তৃতরাং 


২ শপ 


এমনসাহ্্ান্‌ বিনিশ্চিতা পশ্চাং প্রাপ্রোতি কৰ্ম্মণা 1” 
সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কৰ্ম্মাণি পুরুষ ! 
অগারনগর।ণ।ং হি সিন্ধিঃ পৌক্ষহেতুকী” [মহাতারত। 
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ওঁ সকল বিষয় কতকটা পৰ্য্যালোচনা না করিলেও যুক্তির প্রন 
চিত্র বুঝা ও বুঝান স্থকঠিন। অন্ততঃ মেজপ্যও কিঞ্চিৎ বলিতে 
হইল। 
্রদ্ধালু আস্তিক ঈশ্বরবাদী পুরুষেরা বলেন, 
“কিমীহঃ কি:কায়ঃ স খলু কিমুপায়প্রিভুবনং 
কিমাধারো ধাত! স্থজতি কিমুপাদান ইতি চ।” 
ঈশ্বর জগৎ হুটি করিয়াছেন কিন্তু তিনি কি প্রকারে কি 
কোশলে কিরূপ প্রযড়ে কোথায় থাকিয়া কি দিয়া নির্শ্বাণ 
করিলেন? যদি এই সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর চাও, তথা 
বুঝিতে চাও, তবে, যুক্তিকুশল সংস্কৃতাত্ম। লৌকিক পুরুষের 
আন্তর-হুটি পর্যালোচনা ও তাহার অনুসরণ কর। সমাহিত হইয়া 
চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে যে, ঈশ্বর কি প্রকারে কি কৌশলে 
কেমন করিয়া বিচিত্র জগৎ সি করিয়াছেন। স্থষ্টিততব বুঝিবার 
সোপান বা বীজ এই যে, এক সময়ে ইহা ঈশ্বরের সংকল্পে ছিল, 
পশ্চাং ইহা! বাহিরে নির্টিত হইয়াছে *। বস্তত:ই সম্ভপ্তাত্বক 
যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি, পরিমাণ, ক্িছুরই ইয়ত্তা 
নাই। ভাদৃশ মহিমান্বিত যৌক্তিক জ্ঞানেৰ সহিত কাহার 
না পরিচয় থাকা উচিত? উচিত সত্য ; পরস্ত তৎপক্ষে 
এক বলবৎ প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক এই যে, প্রকৃত 
খুজি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞান যুক্ত্যাভান ও যৌক্তিকাভান সহ 
একত্র বসতি করে। লেইজন্ত প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক 
জান চেনা সুকঠিন। চিনতে না পারিলে যুক্ত্যাভানের 


* “স এক্ষত বহুস্তাং প্ৰজায়েয়ম্‌ ৷” (ক্রতি। 
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িগামী হইতে হয়, যুক্ত্যাভাসের অনুগামী হইলেই প্রতারিত 
তে হয়। অতএব যে উপায়ে হউক, যুক্তির প্রকৃত রূপ ও 
কৃত পদ্ধতি জ্ঞাত হওয়া উচিত। মানিলাম, যুক্তিপদ্ধতি 
দানা উচিত কিন্তু তাহা জানিবার উপায় কি? যুক্তি অসংখ্য, 
ডিজ্জনিত জ্ঞানও অসংখা। অগংখা যুক্তির ও যৌক্তিক জানের 
এক একটা করিয়া চিনিতে হইলে সমস্ত জীবন বায়িত করিলেও 
শেষ হইবে না। যদি প্রকৃত যুক্তির কোনরূপ লক্ষণ থাকে, 
তাহা হইলে সেই লক্ষণ অনুসারে প্রকৃত যুক্তি চেন! যাইতে 
পারে। “খষয়োইপি পদার্থানাং নান্তং যাতি পৃথকৃত্বশঃ | লক্ষণেন 
হু মিদ্ধানাং অস্ত: যাত্তি বিপশ্চিতঃ ৮ লক্ষণ জানা থাকিলে 
গবশ্ই তদ্ছার! তজ্জাতীয় সমস্ত পদার্থের অবগতি হইতে পারে । 
গ জন্য, যুক্তির স্বরূপ লক্ষণ কি তাহা অগ্রে অনুসন্ধেয়। 
ইহ জগতে দেখা যায়, পৃথক্‌ পৃথক, একত্রিত ও পূর্বাপরী" 
ভাবে অর্থ]ৎ কার্ধাকারণভাবে অবস্থান করে, এরূপ পদার্থ 
অনংখ্য। তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহার সহাবস্থান বা অবিনাভাব 
(এক সঙ্গে থাকা) দেখা যায় এবং সেই সহাবস্থান বা অবিনাভাৰ 
স্বাভাবিক বলিয়া অবধারিত হয়. তাহার একটীর উপলব্ধি হইলে 
ভন্যটির সহিত তাহার যে পূর্বরৃষ্ট দ্বাভাবিক অবিনাভাব 
আছে তাহা স্বৃতিগথারূঢ হইয়া তদবিনাভূত পদার্থের জ্ঞান 
জন্মাইয় দেয় ৷ এ নিয়মেই হেতু দর্শনে অদৃশ্য হেতুমৎ পদার্থের 
জ্ঞান হয়া থাকে। অদৃশ্য ও দুর্ষোধা পদার্থের জ্ঞান উৎপাদনার্থ 
হেতুপ্রদর্শনাদিসন্দন্ধ (পর পর নাজান) বাক্য বিশেষই যুক্তি ও 
তক্ষনিত সত্য জ্ঞানই এস্থলে যৌক্তিক জ্ঞান : যুক্তি ও যৌক্তিক 
জ্ঞানের অগ্ঠ নাম লাঙ্যাদি শান্তর অমুমান ও অন্থমিতি 
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লক্ষণটী কাপিল স্থত্রের অনুযায়ী । হ্থব্রফার মাং 
সংক্ষেপ বক্তা! অল্প কথায় নানাবিধ অর্থের ও রীতি পদ্ধা 
হুচন। মাত্র করাই হুত্রের উদ্দেশ্য । স্পষ্ট করিয়া বলা আচা 
দিগের রীতি, সুত্রকারদিগের নহে । সুত্রফারেরা স্পষ্ট কাঁ 
বলেম না বলিয়া আচারের! সে সমস্ত স্পষ্ট করিয়! বলে 
যে পথে, যে রীতিতে, যে প্রকারে, স্থত্রস্থ যে যে কথার যে 
অর্থ বিস্তৃত করিতে হইবে, বক্তব্য বিষয়ের শরীর যের 
চিত্রিত করিলে স্পষ্ট হইবে, সে সমস্তই স্থত্রমধ্যে আংশিক র 
নিহিত থাকে, আচার্য্যেরা সেই সেই অংশ অবলম্বম কা 
তাঁহাকে বিস্তৃত করেন। যুক্তির ও যৌক্তিক জ্ঞানের ল 
যাহা বলা হইল, তাহা স্ুত্রান্থসারী বলিয়া স্পষ্ট হয় ম 
নির্দোষও হয় নাই। এজন্য তাহা পুনরপি আচার্যদিং 
রীতিতে বলা আবশ্যক । যদি সম্পূর্ণ আচার্য্য রীতিতে বলি 
যাই তাহা। হইলে এ প্রস্তাব এত বিস্তীর্ণ হইবে যে কে 
এই বিষয়েরই নিমিত্ত একখানি পুস্তক ন! লিখিলে পর্য্য 
হইবে না। কাষেই অবিকল আচার্ধ্য রীতির অনুসরণ 
করিয়া কেবল অবস্ত-বক্তব্য অংশগুলি বিবৃত কর! যাউক। 

কোন এক পদার্থ কোন এক পদার্থের সহিত নি? 
অবস্থান করে। কোন এক বস্তর অভাব হইলে অন্য « 
বস্তুর অভাব হয় । কোন এক পদার্থ উৎপন্ন হইলে তত্স 
বা তাহার অব্যবহিত পরে অন্ত এক পদার্থ জন্ম গ্রহণ কং 
কোন এক বস্তুর জ্ঞান হইলে তৎসহচর অন্য বস্তর জ্ঞান হ 
ইত্যাদিপ্রকারে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে অবি 
" ভাব অর্থাৎ স্বাভাবিক অবিধুক্তভাব থাকার নিয়ম দৃষ্ট হয়, ৫ 
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মাহি শ্াভাবিক সন্দ্ধের অন্ত নাম অবিনাভাব ও ব্যাপ্তি । 
tare অবিনাভাববিশিষ্ট বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বস্তু ব্যাপ্য 
'যাহার সংহত যে পদার্থের ব্যাপ্তি সে পদার্থ ব্যাপক নামে 
ভাষিত হইয়াছে । পদার্থের সহিত পদার্থের যে র্যাপ্য- 
পক সব্বদ্ধ আছে তাহা অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া 
চান্ত আবশ্যক । য়ে পুরুষ তাহা পূর্ব হইতেই জানে সেই 
মই ঘুক্তিরচনায় কুশল হয়। বহ্ছির সহিত ধুমের ও 
টিন ক্রিয়ার সহিত বেগের ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব আছে, 
হা দেখিয়! দেখিয়া যদ্যপি কোন মন্গুষ্যের সংস্কার জন্মে 
ধূম * থাকিলেই বহ্নি থাকে এবং বেগ উপস্থিত করি- 
[পিই তদাশ্রিত পদার্থের চলন হয়, তাহা হইলে সেই মনুম্যের 
্জাকটেই তৎসম্বন্ধীয় যুক্তি স্বীয় শরীর বিস্তার করিবে, অন্যের 
[কট করিবে না। সেই মন্থষ্যই ধুয় দেখিলে তক্মূলে বহ্ছি 
কা বিশ্বাস করিবে, অন্য করিবে না। এ বিয়য়ের সংক্ষেপ 
ট্রি এই যে, ব্যাপ্য পদার্থ ব্যাপক পদার্থের বোধক বলিয়া 
ঘটিত বাক্যননর্ড শাস্ত্রীয় ভাষায় যুক্তি নামে পরিচিত । 


[| * ধূম ও বান্প অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। বাল্পে অস্ত পদার্থের লেশমাত্র 
[ই কিন্ত ধূমে আছে। বাস্পে কেবল কতকগুলি জলীয় পরমাণু আছে। 

[ন পার্থিব পরমাণুও আছে। ধুমের পার্িবাংশে কজ্দল ও ঝুল জন্মে। 
কটা তৈজস পাত্রের গাত্রে ক্রহত্রবয অক্ষণ করিয়া ধুমোদগম স্থানে ধৃত 
এ রলে ধুমের সমস্ত পার্থিবাংশ ও পাত্রের গাত্রে আবদ্ধ হইবে। যদি 
কহ বিশুদ্ধ পৃথিবীধাতুর রূপ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি কহুলের 
তি দৃষ্টিপাত করুন। জলের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর শুরু। “ঘৎ কৃষ্ণং 
নত পৃথিবী, যং শুরুং তদগাং” ইত্যাদি বৈদ্িকবাক্যে এ তথ্য গ্রধিত আছে। 
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কোরাও ব্যাপ্তি দর্শন হইলে তাহা স্বাভাবিক কি অন্বা 
ভাবিক, পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পরীক্ষায় নিশ্চয় হয় যে, 
সে ব্যাপ্তি স্বাভাবিক নহে, পদার্থান্তরের সংসর্গে ঘটিয়াছে, 
তাহা হইলে সে ব্যাপ্তি ওপাধিক বলিয়। পরিত্যাজা। যদি পরীক্ষা 
প্রয়োগ করিলেও পদার্থান্তর-সংযোগ লক্ষ্য ন! হয়, তাহা হইলে 
অনৌপাধিক বা! স্বাভাবিক বন্য! গ্রাহা। 
উদাহরণ । কোথাও ধুম বহ্ির সামানাধকরণা অর্থাৎ এক 
স্থানে অবস্থান দেখিলে, ধূম ও বহ্নি, এতছুভয়ের কোন্টার স্ছিত 
কোন্টার অবিনাভাব তাহ লক্ষ্য করিবে । বহ্নির বহিত ধূমের ? 
কি ধুমের সহি বহ্নির ? অর্থাৎ ধূমের নিয়মিত সহচর বন্ধি ? 
কি বছর নিয়মিত সহচর ধুম? যদ্দি বহির মহচর ধুম, 


অর্থ এই যে, পৃথিবী কৃষ্ণবণ ও জল শ্র্বর্ণ। ধুমে পার্থিবাংশ আছে। বাম্পে 
কেবল জল আছে। বায়ুর অংশ থাকিলেও তাহা এস্থলে ধর্তবা নহে। 
কেন না, বায়বীয় পরমাণুর দ্বারা কঠিন স্পর্শ জন্মে না এবং সে নিজেও 
ঘনীভূত হয় না। তন্নিবন্ধন ধূম অপেক্ষ। বাম্প স্বর্ণ (ফ্যাউাশে বর্ণ) দেখায়। 
ধুমে গার্থবাংশ আছে বলিয়া, যে বস্তুতে ব্যাপক কাল ধূমন্পশ হয় সে বস্তু 
মলিন হয়। কিন্তু শতবতমর বাম্পম্পশ হইলে সে পদার্থ মলিন হইবে “*, প্রত্যুত্ 
বাপ স্বীয় জলাংশ দ্বারা মে বস্তুকে আর্দ্র রাখিবে। অপি াম্প ও ধুম 
এককারণোৎপন্ন নহে। ধুমের কারণ সাধারণ উম্মতা। উদ্মত| ব্যতি- 
রেকে বাম্প জন্মিতে পারে না। উদ্মতা, গভীরজল জলাশয়ে বাস করে, 
অগ্রি প্রভৃতি তৈজস পদার্থেও বাস করে। শীতকালে যে জলাশয় হইতে 
বাষ্প উিত হয়, সে বাস্পেরও কারণ চ্মতা। জলের মধ্য উদ্বা থাকে কি 
না তাহা তিনিই অনুধাবন করিতে পারিবেন, যিনি শীতকালের অতি 
প্রতাষে নদীজলে স্নান করিয়াছেন। শীতকালের প্রত্যুষে নদীজল ও বৃষ্টির 
সময় জলাশয়ের জল গরম হয় কেন তাহা। অন্তর বর্ণিত হইবে। 
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তাহা হইলে বহ্নি টষ্টে ধূমের অনুমান এবং যদি ধূমের 
সহচর বহ্নি, তবে ধুম দর্শনে বহ্নির অনুমান হইবে। অত এব, 
কোন্টীর নহিত কোন্টীর বাস্তব অবিনাভাব তাহ! পরীক্ষার 
দ্বারা নির্ণেয়। অন্ত প্রকারের নহে; দাহ পদার্থের সংযোগ 
বিযোগ বা প্ৰক্ষেপ নিক্ষেপ করাই পরীক্ষা। এক দাহ্য বিষুক্ত 
করিয়। অন্য দাহ্য সংযুক্ত কর, দেখিতে পাইবে, কে কাহার 
সহচর ৷ বহ্নি জলীয়-পরমাণুবছল (ভিজে কাষে) দাহ্য দাহ 
কালে ধূম জন্মায়, তৈজস পদার্থ দাহ কালে ধুম জন্মায় না। 
বন্ধিমধ্যে কাষ্ঠনিক্ষেপ করিলেই ধুম জন্মে, স্তুবর্ণ নিক্ষেপ করিলে 
ধম জন্মে না। এই পরাক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, বহ্নি যখন 
স্থলবিশেষে ধূমবিযুক্ত হয় তখন বির সহিত ধুমের ব্যাপ্তি 
নহে; ধূমের সহিতই বহ্ছির ব্যাপ্তি । বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি 
দেখা গিয়াছিল সভা; পরস্কু তাহা ওপাধিক। অর্থাৎ তাহা 
পদার্থান্তরের সংযোগ বশতঃ | এ নির্ণয়ের ফল এই যে, কোথাও 
অবিছিন্নমূল ধুম দেখিলে তন্মলে বহ্িপ্রাপ্তির আশা করিতে 
পারিবে, কিন্তু বহ্নি মাত্র দেখিয়া কজ্জ্বল সম্পাদনের নিমিত্ত 
ধূমের আশা করিতে পারিবে না। 

যেকারণ দ্রব্যে ব্যাপ্তির বা অবিনাঁভাবের অন্বাভাবিকত্ব 
নির্ণয় হয়, নেই কারণ ভ্ব্য উপাধি নামে খ্যাত। সঙ্গল দাহ্য 
সংযোগ বহ্ছির সহিত ধুমের সহাবস্থান নিয় করায়, সেজন্য 
সজল দাহ্যলংযোগ তদ্বহ্নির উপাধি । এই উপাধিই বলিয়। 
দিবে, ধুম থাকিলে সে স্থানে বহ্নি থাকিবে, কিন্তু বহ্নি থাকিলে 
তদুপরি ধুম না থাকিতেও পারে। 


উপাধি দ্বিবিধ। শঙ্কিত ও সমারোপিত। উপাধি দই 
১৩ 
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হইলে তাহা সমারোপিত। শঙ্তমাত্র উপস্থাপিত করিলে তাহা 
শঙ্কিত। সমারোপিত উপাধি অনুমানের বাধক এবং শঙ্কিত 
উপাধি তাহার সন্দেহ মাত্রের জনক। উপাধি থাকার শঙ্কা 
তর্কের দ্বারা তিরোহিত হইতে পারে। 

ধুম থাকিলেই তন্মলে বহ্নি থাকে, এই একটা স্বাভাবিক 
ব্যাপ্তির স্থল। তদনুসারেই ধুম দর্শনে বহ্নির অনুমিত হয়। 
বহ্নি ধুম মূলে থাকে কি না সে আশঙ্কা হয় না। হইলে তর্ক 
প্রয়োগে তাহা নিবারিত হয়। 

তর্ক। “কার্য (জন্ পদার্থ) মাত্রেরই অব্যহিত পূর্বে কারণ 
(জনক) সংলগ্ন খাকে। কোন লোকে ও কোন কালে তাহার 
অন্যথা হয় না। বহর কাণ্য ধুম, সেজন্য ধুমমূলে বহিকে 
অবশ্যই থাকিতে হয়। ধূম যদি বহি ব্যতীত অন্ত বস্তু হইতে 
জন্মত, তাহা হইলে ধূমমূলে বহির অনবস্থান সস্ত/বনা হইত ॥ 
ধূম যখন বহ্নি বাতীত জন্ম লাভ করে না, তথন, ধূমচলে 
ধুমধ্বন্ব বহ্নি না থাকিবে কেন ?” তর্ক এইরূপে উল্লিখিত আশ- 
স্কার নিবারক হয়। * 

প্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত স্বাভাবিক ব্যাপ্তি ত্রিবিধ। ৪ : -অহয়ী, 


+ তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে, প্রমণগত সংশয়াদির নিএ।সক মাত। যেখান 
বে প্রকার তের উপযোগ, সেখানে সেই প্রকার তক যাজিত করিতে হয় । 
তকের ভিত্তি প্রায়ই কাযাকারণভাব। কাধকারণভাব বজায় রাখিয়া যুক্তির 
শরীর বিস্তার করার নাম তর্ক। ধূম ও বর্ছর ব্যাপ্তি আছে কি না জানি- 
বার জন্য যে তক অবভারিত হয়, তাহাঁও কাধ'কারণভাব ঘটিত। দাশনিক 

গিতেরা তাহা সংস্কৃত ভাবায় “ধুমো যদি বহিবাতিচারী স্থাৎ তদা 
ধুমজন্যোইপি ন স্তাৎ।” ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। 


সাঙানর্শন। ১১১ 


ছাভিরেকী শু অন্বয়ব্যতিরেকী । থাকিলে থাকে, এই প্রণালীর 
ব্যাপ্তি অহয়ী। যেমন ধূম থাকিলে তন্মসে বহ্নি থাকে। 
না থাকিলে থাকে না, এই প্রণালীর ব্যাপ্তি ব্যতি- 
রেকী। যেমন বনি না থাকিলে ধূমও থাকে না অথব1 
কারণের অভাবে কার্ধ্যেরও অভাব হয়। থাকিলে থাকে, 
না থাকিলে থাকে না, এই উভয়নুখী ব্যাপ্তি অন্বয়ব্যতিরেকী । 
আর্ডদাহ্যের যোগ থাকিলে ধূম থাকে, ন! থাকিলে থাকে না। 
কথিত প্রকারে, পদার্থের মহিত পদার্থের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি 
আছে তাহ! মমাক্‌ রূপে জ্ঞাত হইতে পারিলেই যুক্তিকুশল 
হওয়া যায়। কিন্তু বহুদর্শন ও বহু পরীক্ষা ব্যতীত অবগত হওয়া 
খায় না। পঞ্ডিতগণ বলেন, ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়া ভুয়োদর্শন 
সাপেক্ষ । পদার্থের স্বভাব, পরিণাম, জাতি, সম্বন্ধ ও কার্ধ্যকারণ 
ভাব বার বার পর্যবেক্ষণ কর! আবশ্যক * ৷ যিনি ইহলোকে যে 


* কাধাকারণভাবাদা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ। 
অবিনাভাবনিয়মে! দর্শনাস্তরদর্শনাৎ । [ মাধবাচার্ধয। 

ধূম বঙ্ছির দৃষ্টান্ত সকলেই বুঝিতে সমর্থ । সেই জন্যই দৃক পদার্থ 
অবলম্বন ন। করিয়া ধূম ও বহ্নি লইয়া কথাগুলি বল! হইল । অপিচ, সংক্গার 
যদি ব্রমদোষে দুষ্ট থাকে, তবে তন্ম,লক যুক্তিও মিথা! হইবে | যে বস্তু দেখিয় 
যুক্তি রচনা করিতে সেই বন্তু যদি ঠিক দেখা না হয় তবে তদুপ যুক্তি 
ঠিক হইবে না। 

বাস্পে ধূম-ভ্রম হইলে, দেই ভ্রমগৃহীত ধূষের দ্বার! বঙ্ছির সত্তা অবধারিত 
হইবে না, কিন্ত তত্প্রদেশে সাধারণ উদ্মতার সত্তা অনুদিত হইঘে। 

হেতুটা নির্দোষ হওয়া আবগ্তক। হেতুতে কোন প্রকার দোষ 
থাকিলে তন্ছারা সত্য লাভের আশা করা যাইতে পারিবে না। এজন্ঠ 
ছেতুটা সদেষ কি নির্দোষ তাহা বিবেচন1 করা আবশ্যক । দোষ থাকে পরি- 


১১২ সাঙ্য-দর্শন। 


পরিমাণে ব্যপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারিবেন তিনি দে 
পরিমাণে যুক্তিকুশল হুইবেন। ব্যাপ্তি ছুই বা ততোধি 
পদার্থ ঘটিত। তন্মধ্যে একটী ব্যাপ্য ও অপরটী ব্যাপক 
“যাহার সহিত” এই অংশের দ্বারা ধাহাকে লক্ষ্য কর! হইয়া 
তাহা ব্যাপ্য ৷ “যাহার অবিনাভাঁব” এই অংশের দ্বারা! যাহাধে 
বল! হইয়াছে তাহা ব্যাপক। ব্যাপ্যের নামান্তর হেড 
ও লিঙ্গ; ব্যাপকের নামান্তর সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা। সাধ্যে 
বা প্রতিজ্ঞার আধার বা আশ্রয় পক্ষ নামে পরিচিত। 

যুক্তির লক্ষণ বলা উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত অংশ অংশ করিয়া 
যে কিছু বলা হইল, তত্তবৎ একত্রিত বা একযোগ করিনে 
তদ্দার। এইরূপ নিষর্য লব্ধ হয়। “পরীক্ষাণীল বহুদর্শা ব্যক্তি 
বস্তুর স্বভাব বা শক্তি, পরিণাম, গুণ, জাতীয়ভাব, কার্যয- 
কারণ ভাব ও একের সহিত অপরের সেই নেই মধ 
বারধ্বার পর্যবেক্ষণ করেন বলিয়া তন্তাবতের জ্ঞান তাহার 
অন্তরে সংস্কীরাবদ্ধ হইয়া থাকে। তারৃশ ব্যক্তি যখন থে 
পদার্থ দেখেন, অথবা মনে মনে ধ্যান করেন, তখনই তাহার 


তাগ কর--না থাকে গ্রহণ কর,--এই নিয়ম ' «ত্র অনুস্থাত থাকিবে! 
হেতুর নির্দোষতা স্থির হইলে, ব্যাপ্তিরও স্বাভাবিকত্ব স্থিরীকৃত হ্‌ইবে। 
সদেষ হেতুকে শান্তকারের| হহেতাভ।দ' বলিয়া থাকেন। হোতা 
ভাসের অর্থ এই যে, দেখিতে হেতুর গ্ঠায় কিন্তু তাহা বাস্তবিক হেতু নহে? 
হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। সবাভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সংগ্রতিপক্ষ ও 
বাধিত। এই সকল দোধবুক্ত হেতুর বিবরণ সংক্ষেপে এইমাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, যাহাকে হেতু বলিয়া অবধারণ করিবে, সাধোর 
সহিত যদি তাহার কখন কোথাও বাভিচার দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে 


সাঙ্য-দর্শন । ১১৩ 


সই সকল পূর্বদঞ্চিত জ্ঞানপংস্কার উদ্ব দ্ধ হয়। সংস্কারের 
দ্বাধ হইবামাত্র ‘ইহ! অমুক বস্ত--ইহার সহিত অমুকের 
ঈৃশ সধদ্ধ,_ ইত্যাদি প্রকার পূর্বালোচিত সমস্ত ভাব স্থৃতি- 
পথাগত হয়। অনন্তর সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান আঙ্ুপুব্বীরূপে 
পচ্জিত হইয়া যে জ্ঞান প্রসব করে দেই জ্ঞানই ‘যৌক্তিক জ্ঞান' 
চি তৎপ্রকাশক বাক্যসনর্ভই ‘যুক্তি? যৌক্তিক জ্ঞান অব্যভি- 


[চার ও তাহার অগ্ত নাম অন্ুমিতি ৷ যৌক্তিক-জ্ঞান বা অন্ু- 
£মিতি প্রদশিভ প্রক্রিয়ায় কখন আপনা আপনি জন্মে, কথন 
[বা অন্যকে হেতু প্রভৃতি দেখাইয়! বুঝাইতে হয়। সেই জন্য ইহা 
দিবিধ ৷ স্বার্থাুমান ও পরার্থানুমান। স্থার্থানুমানে বাক্য- 
(রচনার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বস্তু দুষ্ট হইলে ব্যাপ্তি- 
জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের হৃদয়ে অপনা হইতেই তদবিনাভূত বস্তুর 
‘উপলব্ধি হইয়! থাকে । যেমন রূপে চক্ষুংযোগ হইবামাত্র 
ক্পজ্ঞান হয় অথচ ‘আমি চক্ষুদ্ণরা ইহা দেখিতেছি’ এরূপ 


প্ৰতীতি হয় না; সেইরূপ, স্বার্থান্ুমান উৎপন্ন হইবার পুরে 


সবাভিচার বলিয়া জানিবে। পক্ষে হেতুর সভাব এবং হেতুর সছিত সাধ্যের 
হাভাবিক ব্যাপ্তি খাক। যদি পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ নাঁ হয়, তবে তাহাকে 
ঘনিদ্ধ বলিয়। জনিবে। বিরুদ্ধ প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ উপস্থিত 
দেখিলে তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেতাভাস বলিবে। সাধ্যের অভাব-সাধক 
হেত্ৃন্তর থাকিলে তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ বলিবে।  প্রমাণান্তর দ্বারা হেতুর 
হেতৃত্ব অপগত হইলে তাহা বাধিত নামে ব্যবহৃত করিবে । এ সকল বিস্তার 
করিতে গেলে অতিবাহল্য হয়, বিশেষতঃ এ সকল বিচার বিস্তৃত করা 
এ পুস্তকের মুখা উদ্দেশ্য নহে। অপিচ, হেত্বাভাস বা সদোষ হেতুর লঙ্গণ 

[ক্ষেপে বলা হইল, এখন এ সকলের উদাহরণ সহজলভ্য হইবে। 
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অথব| পরে ‘আমি অমুক কারণে অমুক প্রকারে অমুক বস্তু 
জানিয়াছি’ এ প্রতীতিও হয় না। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস বিনা 
প্রযতে সম্পন্ন হইতেছে তেমনি স্বার্থান্মানও বিনা প্রযতে সম্পন্ন 
হয়। অতএব, কেবল পরারথানুমানেই যুক্তির শরীর রচনা 
প্রয়োজনীয় । অবোধ সংশয়িত পুরুষের বোধ ও সংশয়চ্ছেদ 
হইতে পারে এর প্রণালীতে যুক্তিরচনা কর! বিধেয়। আমর! 
দেখিতে পাই, যু'ক্তর শরীর পাঁচটী অবয়বে বিরচিত হয়; 
স্থলবিশেষে তিন অবয়বেও নির্বাহিত হইয়া থাকে। 

যুক্তি-নামক ন্যা়বাক্য প্রায়ই অবয়ব পঞ্চকে রচিত হয় 
তাহাদের ক্রমান্যায়ী নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় 
ও নিগমন। প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ করিতে হইবে 
তাহার উল্লেখ করা। যথা,-এই পর্বত বহ্ছিবিশিট। পর্বতে 
বহ্নি অন্তিত্ব সাধিতে বা বুঝাইতে হইবে বলিয়া কথিতরূপে 
তাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে। সাধ্যনির্দেশ, উল্লেখ ও প্রতিজ্ঞ! 
সমান কথা। 

হেতু প্রদরশন। হেতু বা ব্যাপ্য পদার্থ দেখান। যে অদৃশ্য 
বস্তু সাধিতে বা বুকাইতে হইবে, তাহান স/হত যাহার 
অবিনাভাব আছে অর্থাৎ যাহ! তাহার নিত্যসহচর তাহাকে 
পক্ষে অর্থাৎ হেতুর আধারে আছে বলিয়া দেখান। যেহেতু 
পর্বতে ধুম দেখা যাইতেছে সেই হেতু পর্বতে বহ্নি আছে। 

উদাহরণ । ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপকও থাকে, এমন একটী 
স্থল দেখাইয়া দেওয়!। মনে করিয়া দেখ, পাকশালায় ধুম 
থাকে, ধুমমূলে বহ্নিও থাকে। 

উপনয়। সাধ্যের সহিত সাধনের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি 
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মাছে, তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়।। ধূম থাকিলে তন্মলে বহ্নি 
ধাকার নিয়ম আছে। স্মরণ কর, তৃমি যেযে স্থানে ধুম 
দেখিয়াছ সেই সেই স্থানে বহিও দেখিয়াছ। 

নিগমন। তর্কের দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করিয়া পুনর্বার প্রতি- 
গ্রাত পদার্থের (সাধা পদার্থের ) উল্লেখ করা। যখন ধূম দেখা 
নাইতেছে তখন নিশ্চিত ধূমমূলে বহ্নি আছে। বহ্নিব্যাপ্য ধুম 
স্কি হইতে উদ্গত হয়, সেইজন্য ধূসূলে বহ্নি থাক নিয়মিত। 
[মোদ্গমের মূল প্রদেশ যে দিন বহ্ছিশূন্য হইবে, ধুম সেদিন 
মবহ্ছি হইতেও উৎপন্ন হইবে। ফল, বহি যত দিন ধুম 
নন্মাইবে তত দিন বহ্ছিকে ধূমমূলে থাকিতে হইবে । 

প্রদর্শিত পাঁচ অবয়বে যুক্তির শরীর নির্শ্বিত হয় । পঞ্চারয়ব- 
যী যুক্তি মনুষ্য জীবকে ইন্জিয়ের অতীত পথেও লইয়া যায়। 
কান কোন বৈদান্তিক পণ্ডিত বলেন, পাঁচ অবয়ব নহে, তিন 
'বয়ব। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ । অন্তে বলেন, তিন অব- 
এব কল্পনারও প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র হেতু দেখাইতে 
পারিলে, ব্যাপ্তিজ্ঞ পুরুষ তন্্যাপ্য বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে 
সমর্থ। পঞ্চাবয়বযয়া অথবা ত্র্যবয়বময়ী যুক্তি 'ন্তায়' নাসে 
পরিভাষিত। ইহার সহিত মঙুষ্যমনের যে কি অনির্ব্বাচ্য সম্বন্ধ 
তাহা! কে বলিতে পারে। ইহার মহিয়া নিতান্ত গহন। 
ইহারই দ্বারা অবোধের বোধ, সন্দিগ্ধের সন্দেহভঞ্জন, ভ্রান্তের 
ভ্রমনিরাদ, হইতে দেখা যায়। অলৌকিক বুদ্ধি উৎপাদন 
করিতে এক মাত্র যুক্তিই পটীরসী। জগতে যুক্তিরূপ 
পরীক্ষা বিদ্যমান না থাকিলে কি আধ্যাত্মিক কি বাহিক 
কোনও প্রকার উন্নতি হইত না। এমন কি এ জগৎ পুত্ধ 
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কলত্রার্দির সহিত একত্র বাসের উপযোগী হইত কিনা সনোহ। 
পূৰ্ব্বে যে তিন প্রকার ব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে তদনুসারে 
যুক্তির আারও নামপ্রতেদ আছে। এক প্রকারের নাম পূর্ব- 
বৎ, অপর প্রকারের নাম শেষবৎ, তন্তিন্ন প্রকারের নাম 
মামান্ততোদৃ। 

পূর্ব । কাৰ্য্য আছে সুতরাং তাহার কারণও আছে, 
এবন্প্রকার অথয় ঘটিত ব্যাপ্তি হইতে যে যুক্তি উদিত হয় সে 
যুক্তি পূর্বববৎ। ইহার ফল--কাধ্য দেখিয়া কারণের অন্মান। 
মনুষ্য এই শ্রেণীর যুক্চির সাহায্যে জগতের শৈশবাবস্থা, ঈশ্বরের 
বাসভূমি ও স্বর্গের বৈভব অন্গুবন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

শেষবৎ। কারণের অভাবে কাধ্যেরও অভাব, এবপ্বিধ 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিঘটত যুক্তি শেষবৎ নামে খ্যাত । ইহার ফল-_ 
কারণ অবলম্বন করিয়া ভখয্য কাধের অনুমান । মানুষ এই 
শ্রেণীর অনুমান অবলম্বনে মৃত্যুর উত্তরকাল ও ভবিয্যতের গর্ভ 
অনুসন্ধান করে। 

সামান্ততোদৃষ্ট। তুল্যস্বভাবাপন্ন বা তুলাজাতীয় বস্তুর 


একটা দেখিয়া তৎসদৃশ অন্য এক একটা ি' কর।। এই. 


শ্রেণীর অনুমানে অধিকাংশ অতীন্দ্রিয় পদার্থের অন্তিত্ব সিদ্ধ | 


হইরা থাকে । 

কেহ কেহ বলেন, পূর্বশব্দের অর্থ কারণ ; স্থুতরাং কারণ 
দৃষ্টে তাবব্য কাষ্যের অন্গুমান পুর্ব পদের অ'ভবেয় | শেষ 
শব্দের অর্থ কাখ্য, সেজন্য কাধ্যবৃষ্টে কারণের অনুমান শেষ- 
বৎ নামের নামী । সামান্য শব্দের অর্থ জাভীয়তাব, সুতরাং 
দৃষ্টসজাতীয় বা দৃষ্টসদৃশ জাত্যস্তরের অনুমান নামান/তাধৃষ্ট ! 
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' ধাছাই হউক, যুক্তি বা অনুমান তিন শ্রেণীর অধিক নাই। এই 
তিন শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর যুক্তির আশ্রয় না লইতে হয় 
এমন অবস্থা নাই. সময় নাই, ঘটনাও নাই । যুক্তি প্রত্যক্ষের 
উপর প্রভুত্ব করে ও বাক্যের উপরেও করে। প্রত্যক্ষ ও বাক্য 
উভয়ের অতীত বিষয়েও ক্ষমত1 বিস্তার করে। কোন কিছু 
দেখিলে ঠিক দেখা হইল কি মা তাহা! যুক্তির সাহায্য বাতি- 
রেকে অবধারিত হয় না। কেই কিছু বলিলে তাহা স্বরপার্থ 
কি না অর্থাৎ তাহা ঠিক কথা কি না তাহাও যুক্তি ব্যতি- 
রেকে স্থির করা যায় না। ঈদৃশ মহিমান্বিত যুক্তির সহিত 
পরিচয় রাখা অত্যাবষ্টক। যুক্তির অধিকার কত বিস্তৃত তাহা 
ধলিতে চতুর্বদন ব্রহ্মাও ক্ষমবান্‌ কিনা সন্দেহ । 


উপদেশ ও ওপদেশিক জ্ঞান 


উপদেশ ও ওপদেশিক-জ্ঞানের অন্য নাম যথাক্রমে শব্দ ও 
শানজ্ঞান | শাবজ্ঞানকে কেহ কেহ শাব্দী প্রমা, এই আখখ্য! 
প্রদান করেন। উপদেশ, শব্দ ও শাম, এ সকল তুলণার্থ। 

কাষ্ঠ লোষ্ট আঘাঁতিত হইলে তাহা হইতে শব্দ নির্গত হয়। 
আবার আন্ম'প্রযতে মানব-ক$ হইতেও শব নির্গত হয়। পরস্ত 
উক্ত উভয়বিধ শব্দের কাধ্যকারিত্ব একরূপ মহে। উক্ত উভয় 
জাতীয় শব্দের প্রয়োজন, ব্যবহার ও কাধ্যকারিত্ব, অত্যন্ত 
ভিন্ন। তদ্দষ্টে দার্শনিক পণ্ডিতেরা শব্দের ছুই বিভাগ কল্পনা 
করেন। ধ্বন্তাত্মক ও বর্ণাম্মবক । ধ্বন্তাত্মক শবকে অব্যক্ত শব 
ও স্থলবিশেষে অনুকরণ শব্দ বলিয়া উল্লেখ কর! হয়। বর্ণা- 
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স্বক শব্বকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য ও কথা প্ৰভৃতি বহু নাঁমে বাৰ 
হার করা হয়। শব্বমাত্রেরই স্বভাব এই যে, শব্দ শ্রবণেন্দরিয়ে 
সংযুক্ত হইবামাত্র ইন্দিয়াধিষ্ঠাতার নিকট আপনার ন্বরূপাদি 
প্রকাশ করে এবং কোন না! কোন মানস ক্রিয়া বাজ্ঞান উৎ- 
পাদন করে। যে সকল শব্দ মাত্র শোক হর্ষ আবেগ প্রভৃতি 
মানস বিকারের জনক, যাহাতে কোন প্রকার অর্থের সংশ্রব 
থাকে না, অর্থাৎ যাহ] মানব-মমে কোন প্রকার বস্তছবি সংলগ্ন 
করে না, অথচ শোক হাদি জন্মায়, সে সকল শব্দ 'ধ্বনি' ও 
তাহার অন্ত নাম “অনুকরণ | মুরজ, মৃদঙ্গ, কাংশ্য, করতালঃ 
তুরী, তেরী প্রভৃতির শব্দ ধ্বনিজজাতীয় এবং অম্মদাদির নিকট 
পাশব শব্দও ধ্বনিজাতীয় । মন্ুধাক নির্গত শব্ধ যদি বুদ্ধি- 
পূর্বক বা সংস্কীরপূর্বক উচ্চারিত নাহয় তবে সে শব্দও ধ্বনি 
বলিয়া গণ্য । অভিবালক, অত্যুন্বন্ত ও রোগবিশেবগ্রস্ত মন্ধু- 
য্যের এ্যা-উ"-গাগু প্রভৃতি শব্দ অনুকরণ বা ধ্বনি 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহে । যে শব্দ মানবকঠ হইতে বুদ্ধিপূর্বাক 
বিনিস্বেত হর, অর্থের সহিত যাহার সম্পূর্ণ সংজ্রৰ থাকে, 
অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা মানব মনে কোন না :,।ন বস্তুর 
আকার [ ছবি] আঁহিভ হয়, দেই সকল শব্দ ব ,ধ বা বাক্ত- 
শব্দ নামে পরিচিত । এই অসীম মহিমান্বিত বর্ণশব্দের দ্বার! 
কবিগণ গ্রাম, নগর, পল্লী, অট্টালিক! প্রভৃতি বহিঃপদার্থের ও 
স্থখ, দুঃখ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি মানস 
ভাবের ছবি অন্যের মনে আহিত করিয়া থাকেন । বস্তুর বর্ণনা 
হয় বলিয়! এই জাতীয় শব্দের নাম ‘বর্ণ? । যেমন চক্ষুদ্বণারণ বস্তুর 
আকার প্রকার অবগত হওয়] যায়, তেমনি, বর্ণশব্দের দ্বারা 
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বন্ধর আকার প্রকার জ্ঞাত হওয়া যায়। বরং চক্ষুঃ অপেক্ষা 
বাক্যের অধিকার অধিক। চক্ষুর দ্বার! সুথছুঃখাদি অস্তঃপদার্থের 
গ্রহ (জ্ঞান) হয় না কিন্তু বাক্যের দ্বারা হয়। চক্ষুর ছার! 
অন্যের অন্তরে বস্তুর ভাবভঙ্গী আহিত করা যায় না, কিন্ত 
তাহা বাক্যের দ্বার জাহিত করা যায়। চক্ষু নিজ অধিষ্ঠাতার 
অনুগত, কিন্তু বাক্য নিজ অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত । 
বাক্য যদি অপরকে আসুখথদুঃখভাগী না করিত তাহ! হইলে লোক 
অন্তের বক্ত তায় মোহিত হইত না। বেদে ইন্দ্রিয়গণের বাস 
দর্শতা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে 
“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়স্ভূঃ 
তন্মাৎ পরাক্‌ পশ্যতি নাইস্তরাম্মন্‌ 1” 

ন্লিয়ণ পরের অনুগত হইল দেখিয়! হু (পরমেশ্বর) 
তাহাদিগকে হিংসা করিলেন । তদবধি তাহার! অস্তরাস্বাকে 
দেখিতে পায় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের 
দারা কেবল বাহাদর্শনই সিদ্ধ হয়, প্রত্যক্‌ পদার্থের (আস্বার) 
জ্ঞ'ন হয় ন!। কিন্তু ‘বাক্‌ বৈ সৰ্বং বিজানাতি সর্বমেভৎ বচো- 
বিভূতিঃ' জগতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ যেকিছু বস্তু সমন্তই 
বাক্যের এঁশবর্য্য--বাক্যের ছারা সমস্ত পদার্থেরই উপলব্ধি হয়। 
পূর্বে বিসন্তানেরা যে গু?সকাশে গিয়া আন্রসাক্ষাৎকার 
লাভ করিতেন তাহ! বাক্যের প্রভাবেই করিতেন। আমরা ষে 
সংদারচক্রে ঘুরিতেছি তাহাও বাক্যের প্রভাব । অতএব, প্রত্য- 
ক্ষের ও অনুমানের ন্তায় বাক্যেও অখও্নীয় প্রামাণ্য আছে 1% 


অন্যান্ত ইন্দ্রিয় অপেক্ষ। বাকোর অধিকার অধিক হইলেও অস্ত- 
রিন্তিয়ের অপেক্ষা অধিক নহে। কেননা, যাহা মনের অবিষ্য় তাহা 
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নাংখ্যাচার্ধ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, দেখা গেল না! বলিয়া বন্ধুর 
অভাব অবধারণ করিও না। কারণ, অনেক সময়ে আমরা 
প্রতাক্ষের অগোচর পদার্থ যুক্তির দ্বারা জ্ঞাত হইতেছি। যুক্তির 
অধিকারে আসিল না বলিয়া! অভাব অবধারণ করা সঙ্গত নহে। 
কারণ, যুক্তি যাহার ছায়াস্পর্শও করিতে সক্ষম নহে, এমন কত 
শত পদার্থ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্যে জানিতে পারিতেছি। মনে 
কর, কোন সত্যব্ত! বলিলেন, অমুক বস্তু অমুক স্থানে নিপ- 
ভিত আছে। বলিলে, যদি আমাদের সে বস্তুতে প্রয়োজন থাকে 
ভবে নিশ্চিত আমর! সে বস্তু আহরণের নিমিত্ত গমন করি। 
অন্ভিবিশ্বস্তা জননী বলিলেন যাও-_-অমুক স্থানে তোমার 
ভক্ষ্য প্রস্তুত অ)ছে। জননী এ্ররাপ কথা বলিলে, তৎকালে 
বদি আমাদের বুভুক্ষা থাকে, তাহ! হইলে আমরা তদদণ্ডে 
তদীয় উপদিষ্ স্থানে গমন করি। কেন করি? নাবিশ্বন্তবাক্য 
শুনিবামাত্র আমাদের এরূপ দৃঢ়প্রতায় জন্মে যে, বস্তু তথায় 
অবশ্য নিপতিত আছে এবং ভক্ষ্যও প্রন্তত আছে *। বাক্য 
শুনিবার পূর্বে আমাদের নিপতিত বস্তুর ও প্রস্তুত তোজ্যের 
জ্ঞান ছিল না; থাকিবার সম্ভাবনাও নাই ওরূপ জ্ঞান 
জন্মইবার অধিকার কি ইন্দ্রিয় কি যুক্তি কাহারও নাই । এই 
মুহূর্তে দিল্লীতে কি ঘটনা উপস্থিত আছে তাহা প্রত্যক্ষ ও 


বাকোরও অবিষয়। মনঃই জানে, বাক্য তাহ! বাক্ত বা অনুবাদ করে। অর্থাৎ 
বাহিরে আনিয়া অন্যকে বুঝায়। অন্য ইন্দিয় এই কাধা পারে না, এই মাত্র 
তবলা এতৎসন্দর্ভের উদ্দেগ্ঠ | 
+  "অতীন্দ্িয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। 
তম্মাদপি চাসিন্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্‌ ৪” [ ঈশ্বর-কৃষ্ণ। 
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যুক্তি কেহই বলিয়া দিতে পারে না। তাহা পারিলে, লিপি- 
পদ্ধতির স্থটটি হইত না, সংবাদ পত্রও প্রচারিত থাকিত না। 
অতএব, ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, চক্ষুরাদির 
ন্যায় ও তৎসশ্বন্ধসমুখ যুক্তির গায় সত্যবাক্যও তৃতীয় প্রমাণ 
বলিয়া গণ্য । প্রতাক্ষের ন্যায় ও যুক্তির ন্যায় সত্যবাকোও 
অকাট্য প্রামাণ্য আছে ও তাহাও যথার্থজ্ঞানের জনক ৷ বাক্য 
মাত্রেই সত্য-থার্থ জ্ঞানের জনক-__তাহা নহে। তাহাও 
ভ্রমোচ্চারিত, প্রম'দোচ্চারিত ও প্রতারণেচ্ছায় উচ্চারিত হইতে 
দেখ! য'য়। অতএব, কিরূপ বাক্য প্রমাণ--প্রমিতির বা সত)" 
জ্ঞানের জনক-_ভাহ! বিশেষরূপে বিবেচ্য । কোন্‌ বাকা সত্য, 
কোন্‌ বাক্য মিথ্যা, তাহা বোধগম্য কর! সহজ নহে । সহজ 
মা হইলেও শান্ত্রে তাহার লক্ষণ এইরূপে নিদ্দি হইয়াছে । 
“আপ্তোপদেশঃ শকঃ1 অর্থ এই যে, উপদেশাম্মক আগ্ত- 
বাকাই "শব্দ'নামক তৃতীয় প্রমাণ | তৎশ্রবণোৎপন্ন জ্ঞান 
সন্ত বা যথার্থ । শব্দশ্রবণজন্ত সতাজ্ঞান “শান্দীপ্রমা নামে 
অভিহিত হয়। এই শাবদী প্রমা অত্যন্ত নির্দোব। এখন 
জিজ্ঞাসা করিতে পার, আপ্ত কি? বাক্যের আপ্ততা কি? 
কপিল বলিয়াছেন, যাহাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্া 
নাই, যাহাঁদের ইন্দিয় বিরত হয় নাই, তাঁহাদের বাক্য ও তদ- 
ভিরিক্ত অলোঁকিক বাক্য আগ্তবাক্য বলিয়া গণ্য । সেশ্বর 
সাংখ্য বলেন, আপ্ততা বাক্যের নভে; আপ্ততা পুরুষের । 
ভ্রম, প্রম্নাদ, করণাপাঠব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণত অশক্তি ( ইন্দি- 
য়ের দোষ) ও বিপ্রলিগ্গা ( পরপ্রতারণেচ্ছ! ), এতৎপরিশৃন্ত 


পরুমবিশেষ 'আত্ত' পদের অভিধেয়। তাদৃশ পুরুষ যাহা 
১১ 
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বলেন, উপদেশ করেন, তাহা প্রমাণ। মীমাংসক' 
বলেন, বাত্বর বেদ পুরুষই আগ্ত ও তদীয় বাক্যই ঘা 
বাক্য। তন্মধ্যে যে অংশ উপদেশাম্মক, যে অংশ জ্ঞা। 
জ্ঞাপক ও বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী অথচ ইষ্টনাধক, নে 
ইষ্টনাধক অর্থাৎ জীবহিতবোধক অংশ প্ররুষ্ট প্রমাণ 
অপরাপর অংশ তাঁহার পোষক। উপদেশাংশের নাম বিধি' 
তাহার পোষক ভাগের নাম অর্থবাদ। অর্থবাদ বিধীয়মা 
বা উপদিশ্তমান বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মায়; সেজন্য তাহ 
স্বতঃ প্রমাণ নহে। বিধিভাগই স্বতঃ প্রমাণ । অর্থবা। 
ভাগ যে স্বতন্ত্র রূপে প্রমাণ নহে অর্থাৎ সত্য নহে; তাহা; 
উদাহরণ পশ্চা প্রদর্শিত হইবে । 

যাক্‌। নেশ্বর বাংখ্যের এমন আপ্ত-পুরুষ কে আছে 
যাহাতে পূর্বোলিখিত জ্রমাদি দোষ নাই ? 

নেশ্বর-সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন, এক আগ্তপুরুষ ঈশর, 
অপর আপ্তপুরুষ যোগী। ঈশ্বর নিত্যাপ্ত; যোগী নৈমিদ্বি 
কাপ্ত। যোগানুষ্ঠানধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা 
দাহাদের আত্মা দোবসম্পকশূন্ত হইয়া; তাহাদের উপদেশ 
কদাত অপত্য নহে। যাহার! গ্রাত মনুষ্য তাহাদের 
উদদেশ অনাস্থাযোগ্য । প্রাকৃত ননুষ্যের বাক্য সত্য হইতে 
পারে, যদি তাহ! যোগ্যতাদি অনুসারে উচ্চারিত হইয়' 
থাকে । সত্য হইলেও তাহা তৃতীয় প্রমাণ হইবে না। 
কারণ, তাহা তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও যুক্তিপ্রতব জ্ঞানের 
অনুবাদ মাত্র। সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যুক্তিতে বুবি- 
রাছে। তাহাই বলিয়াছে; স্থতরাং তাহা পৃথক্‌ প্রমাণ নহে। 
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্রত্যক্ষের ও অস্মানের অনুবাদ । পৃথক ও তৃতীয় 
ণবেদ ও যোগিবাক্য। বেদ ও যোগিবাক্যা প্রত্যক্ষাতীত 
 যুক্যাতীত পদার্থ আছে বলিয়া বুঝাইয়! দেয়। 
নৈয়ায়িক বলেন, ঈশ্বরবাক্ই হউক আর যোগিপুরু- 
বাক্যই হউক, যে বাক্য আকাজ্ফা, আমতি ও 
্াগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত না হয় এবং যাহার কোন 
্টাৎপর্যা দৃষ্ট হয় না, দে বাক্যের আপ্তত! কন্মিন্‌ কালেও 
মাই । আকাঙ্ষা, আনতি ও যোগ্যতা, এই সম্বন্ধত্ৰয় 
তাৎপৰ্য্য যে কোন ব্যক্তির বাক্যে থাকিবে তাহারই 
বাক্য ‘আত্তবাক্য’ এবং তাহারই বাক্য বিশ্বস্ত । উক্ত 
সশ্বন্ধত্রয়বর্জ্জিত ও তাৎপর্য্যপরিশৃন্ত ঈশ্বরবাক্যও অবিশ্বাস্ত। 
এক্ষণে আকাঙ্ষা কি? যোগ্যতা কি? আনত্তি কি? 
ডাহা বলিতেছি। 
| একটা শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ সম্পূরণের 
নিমিত্ত যে শব্দান্তর সংযোজন করা আবশ্যক হয়, সেই 
[বস্তক-ভাবের নাম আকাঙ্ষ1। "রাম" বা 'রামের, 
: বম্প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইলে রাম বা রামের কি? এইরূপ 
জনজ্ঞাস| জন্মে । তাদৃশ জিজ্ঞাসার অন্ত নাম আকাঙ্ষা। 
এ আকাঙ্ষা পূরণ করিবার নিমিত্ত উচ্চারিত বাক্যের অঙ্গে 
‘আছেন’ বা “পুত্র প্রভৃতি শব্দের সংযোজন করা আবশ্যক 
য়। কখন কখন বাহিরে ওরূপ শব্দসংযোজন বা! উচ্চারণ 
করিবার আবশ্যক হয় ন! বটে, কিন্তু মনে মনে এরূপ 


[শিব্দসন্দর্ভ উদিত হইয়া আক্ষার নিবৃত্তি করে। 
যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটা বাক্য রচনা 


১২৪ সাঙ্য-দর্শন। 


করিবে, সম্বন্ধ অনুসারে সেই সকলকে বিনা বিলম্বে ও গ 
পর উচ্চারণ করার নাম আসত্তি। এই আপত্তি অর্থবোধে 
প্রধান কারণ। শব্দ সকল আনভিক্রয়ে উচ্চারিত : 
হইলে অথাৎ আজ. বলিলাম “রাম' কাল বলিব "আছেঃ 
এরূপ বাবহিত-উচ্চারণ করিলে তাহা অর্থপ্রকাশক হয় না। 
আকাজঙ্ষা ও আসত্তি অনুসারে সজ্জিত শবরাশি উচ্চার। 
করিলেই কোন না কোন অর্থের প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই 
প্রকাশমান অর্থ যদি অযোগ্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, সে বাক্যে যোগ্যতা নাই । যে বাক্যে যোগ্যতা! 
নাই সে বাক্য লোকে অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করে। 
কি হইলে যোগ্যবাক্য হয় ও কি হইলে অযোগ্য বাক্য হয় 
তাহা বলিতেছি। 
যে বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষের ও যুক্তির অবিরোধী সেই 
বাক্যই যোগ্য বাক্য। এই যোগ্য বাকাই যথার্থদেযোতী। 
“এই শ্রী বন্ধা" এই বাকা যোগ্য । হেতু এই যে, এঁ বাক্যে 
কোনরূপ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয় না। যাহার অর্থ প্রত্যক্ষ- 
বিরুদ্ধ অথবা যুক্তির বিরুদ্ধ সেই বাক্যই অযোগ্য । “এই | 
ব্যক্তির জননী বন্ধ্যা” এই বাক্যই বিকুদ্ধ বাক্য। পুত্র 
থাকা ও বন্ধ্যাত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ । 
বক্তার অভিপ্রায় অর্থাৎ মনোগত ভাব বিশেষ'কে শান্ত 
কারের] “তাৎ্পধ্য' নামে উল্লেখ করেন। তারৃশ তাংপধ্য 
শাব-জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ । যে বাক্যের তাংপর্য্য নাই 
অথবা কোন প্রকার অভিপ্রায় উপলক্ধি হয় না, সে বাক/ 
আকাজ্ফা, আসতি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও 


সাঙ্য-দর্শন । ১২৫ 


প্রমাণ । তাংপর্যোর বলে যোগ্যতাবিহীন বাক্যও সাধু 
য়া সমাদৃত হইতে পারে। মনে কর, “ইহার জননী 
J? এ বাক্য নিতান্ত অযোগ্য হইলেও বক্তার যদি ধব্ূপ 
[লিবার কোনরূপ অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ওঁ বাক্য 
গ্রন্থ বা অপ্রমাণ বলিয়। গণ্য হইবে না; প্রত্যুত উৎকৃষ্ট 
[বের বাঞ্জক হইবে। অতএব, তাৎপর্যযই বাঁকোর সার, 
টিভাৎ্পধা জ্ঞানই ওপদেশিক জ্ঞানের প্রাথ। তাৎপর্য ব্যতি- 
[রেকে বাক্যের বাঁ বাক্যার্থের জ্ঞান অসিদ্ধ। সমুদায় কথার 
মার নঙ্কলন এই যে, যে বাক্য আকাঙ্ষা, আনত্তি, যোগ্যতা 
ও তাৎপৰ্য্য, এই ঢার প্রকার নম্বনবস্ত্রে আবদ্ধ, সেই বাক্যই 
আগ্তবাক্য, অন্প্রকার আগ্তবাক্য নাই। * 

টানি য় আগুবাকাও যথার্থজ্ঞানের জনক, এতৎ 


লোক-বাকেোর সত্যোদ্নার করা বড়ই সা দিখ্যাবাদা লোক 


এমন সাঙ্জাইয়া কণা বলে যে, তাহাদের সেই সাজান কথায় আকাক্ষা 
যোগাতা আলভি ও তাংপধ্য সুদায় গুলিই থাকে । থাকে বলিয়াই যে 
হাহা সত্য হইবে, হাহা নহে। লৌকিক বাকোর মহা(সতা নির্ণয়ের জন্য 
প্রকরণ প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপায় অবল্থিত হয়া থাকে । আদা- 
লতের উকীলেরা ও বিঢারগতিরা সেই সেই উপায় অবলম্বনে কিয়তপরি- 
মাণে বোধগমা করিতে পারেন, উহ! অনেক সময়ে দেখা যায়। ভ্রম 
পমাদ, প্রতারণেচ্ছ।। দেখিবার শুনিনার ও বুঝিবার ত্রুটি, এ সকল 
দোষ মানব মাত্রই থাকিবার হমন্তাবনা। সেই জন্য মানুষের কথা 
ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা অপ্রথাণ। পৌরুষেয় বাকা রাজকাবো প্রমাণ বলিয়! 
গণা হয় সত্য; পরস্থ তাহা অলোঃকিক তত্ত্ব নির্ণয়ে অপ্রমাণ । পোরুবের 
বাকোর প্রামাণ্য চিরকালই সংশয়িত; নেই জন্য তাহা রাজবায্যেও 
সংপ্রতিপক্ষীকৃত তকাদির দ্বার! সংশোধিত হইয়া থাকে । 


১২৬ সাথ্য-দর্শন। 


প্রসঙ্গে পর পর তিনটা মত বলা হইল। আরও কএকটী মত 
আছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। কেননা আপ্ত- 
বাক্যের লক্ষণ বন্ধে ঘতই মত থাকুক, সকল মতেই বেদের 
ভাগ্ততা শ্বীক্ৃত আছে। এমন কি, সমুদায় আন্তিক সম্প্রদায় 
বেদের নামে শিরোনমন করেন। ঝ্রষিদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত 
প্রতিভান্বিত ও দর্শনশান্ত্রের বাজ তাহাদেরই প্রতিভাপ্রস্থত, 
অথচ তাহাদের তাদুশী মহিমান্বিত! বুদ্ধি যে বেদের নিকট 
কুষ্িতা হইয়া ছিল ইহা! অল্প আশ্চৰ্য্যের বিষয় নহে। বেদের 
নিকট তাহাদের বুদ্ধি যে কেন কুঠিত হইয়াছিল তাহা 
তাহারাই জানেন। তাহার! বেদের অভ্রান্ততা বিশ্বাস করি- 
তেন কি না তাহা আমর! বুঝাইয়| দিতে সমর্থ নহি। 
তাহাদের লিপি দৃষ্টে এই মাত্র বলিতে সাহস করি যে, 
তাহারা াবিতেন, বেদ অত্রান্ত। বেদের আগ্ততাপক্ষে 
যে নকল লিখিত হেতুবাদ দেখিতে পাই, নে সকল হেতুবাদ 
এক্ষণকার লোকের বৃদ্ধিতে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত 
হয় সুতরাং সে সকল উদঘাটন করিয়া) লেখনীক্ষয় করা বৃথা। 
তবে এই মাত্র বলিলে পর্যাপ্ত হইবে চে ঝ্রষিদিগের 
বিশ্বাসে ও সিদ্ধান্তে বেদ অপৌরুষেয়, বেদ অগ্ধ্যরচিত নহে। 
আজ্কাল আমাদের মনে বেদের জপৌরুষেয়ত্তের বিরুদ্ধে 
যেরূপ যেরূপ কুট তর্ক উদ্দিত হয়; পূর্বে ঝ্রযিদিগের 
মনেও সেইরূপ মেইব্ূপ তর্ক উঠিয়াছিল। অথচ তাহার! 
সেই নেই হেতুবাদে ব্থিস্ত হন নাই) অধিকন্তু তাহারা 
পৌকুষে়ত্ব পক্ষ খণ্ডন করিয়া অপৌরুষেযত্ব পক্ষ স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। 


সাঙ্খয-্দর্শন ৷ ১২৭ 


খরষিদিগের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে যে 
| সকল হেতুবাদ উদিত হইয়াছিল সে সকলের মধ্য হইতে কতি- 
' পয় হেতুবাদ নিয়ে প্রদর্শিত হইল ৷ 
প্ৰেদ নকল অপোৌরুষেয় নহে,--প্রত্যুত পৌরুযেয়। 
কঠ প্রভৃতি ঝ্রধিরা উহার প্রণেতা । বৈদিক মন্ত্র ও বান্দণ 
ঞ্চযিদিগের নাম-ধাম-কার্ধ্যাদি-্ঘটিত, স্মৃতরাং খধিরাই বেদের 
প্রণেতা । আদিম কালের ধষিরা সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা বৰ্ণন করিতেন, কালক্রমে 
নেই সকল বাকা “বেদ' নাম ধারণ করিয়াছে । বেদ, বাক্যের 
সমষ্টি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। সুতরাং তাহা বাগিন্দরিয়বান্‌ 
মনুষ্য হইতে সমুৎপন্ন বা উচ্চারিত হইয়াছে, নিরীন্দিয় পদার্থ 
হইতে হয় নাই । ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই, সুতরাং ঈশ্বর হইতে 
হয় নাই । বেদ অপৌরুষেয় ও প্রমাণ হইলে তাহাতে প্রলাপ 
থাকিবে কেন? যে যে ফলের নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেও 
বনে সকলের ফল হইতে দেখা যায় ন|। স্তৃতরাং বেদ আপ্ত 
বাক্য নহে।'ঠ ইত্যাদি*। 


+ এবেদাংশ্ৈকে সন্নিকর্ষং পুরুবাখ্যাঃ” “পোগযেয়াশ্চোদনা ইতি 
পক্ষ্যামঃ। অনন্নিকৃধণক লাঃ কৃতকা বেদা ইদাশীন্তনাঃ। কথং পুনঃ কৃতকা 
বেদাঃ? যতঃ পুরুষাথা;। পুরুষেণ হি সনাধ্যায়ন্তে বেদাঃ-কাঠিকং, কাল! 
পকৎ, পৈপ্ললাদকং,মৌদ্গল্যন্‌ ইত্যেবমাদি। কর্তা শবন্ত পুরুষঃ কাধাঃ শব্দঃ। 
“অনিত্যদশনাচ্চ” “জনন-মরণবন্তুণ্চ বেদার্থা;।” “ববরঃ প্রাবাহণির কাময়ত” 
'কুনুকুবিন্দুহোদ্দালকিরকাময়ত' ইত্যেবঘাদরঃ | উদ্দালকন্তাপতাং ভূতপৃহ্বঃ ৷ 
গ্বনম্পতয়ঃ সত্রমাঘত। সাঃ মত্রনাসত" ইত্যাদি বাঝমুন্মতুবাক।নদৃ12) 


১২৮ সাঙ্ান্দশন ৷ 


খধিরা বেদের অপোরুষেয়ত্ব-বিরুদ্ধে এইরূপ এইরূপ 
বিতর্ক উ্ধাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে তাহারা সকলেই 
পৌকরুষেয়ত্ব পক্ষ খণ্ডন পূর্বক অপৌরুষেয় পক্ষে আস্থা স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তাহার! বেদের পক্ষপাতী কেন তাহা কে 


বলিবে। 


বেদের ও বেদমূলক শাস্ত্রের নত্যোদ্ধার | 


ঝ্রযিরা বেদ-পুরুবের অন্রান্ততা ও তদ্বাকাপ্রতীত অর্থের 
সত্যতা স্বাকার করিতেন মৃত্য ; পরন্ত যথাক্রত অর্থের 
প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না। অর্থাৎ বেদ-বাক্য আবৃত্তি 
করিবামাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ গ্রহণ করিতেন না। 
বলিতেন, বিচার কর, বিচার করিলে তাৎপধ্যার্থ নিকাশিত 
হইবে, সেই তাৎপধ্যার্থ গ্রহণ ক'রও। তাৎপব্যার্থ যাহা 
বলিবে তাহা অন্রান্ত__সত্য। বিচারপুত আগ্তবাকোর অর্থের 
অন্থুনরণ করিলে অবশ্যই হিতপ্রাপ্তি ও অহিতপ: হার হইবে । 
বেদবাক্যবিচারের পদ্ধতি ও সারনঙ্কলন এই : - 

বেদ প্রথমতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । এক ভাগ বিধি, অপর 


“জরদস্গবে। গায়তি মন্ত্কানি” কথননাম জরদগবো গায়ে? কথং বা বনম্পতয়ঃ 
সা বা সত্ৰমাদীরন্‌ ? “ন নিত্যন্বং বেদানাং কায্যত্বক্তে?” “কৃত্বা সম্বন্ধং 
কাবহারার্থং কেনাচদ্বেদা: প্রণীতাঃ। “অনিয়ত: শব্দঃ। কম্মকালে ফলারশনাৎ” 


ইত্যাদি [ জৈমিনি ও শবরম্বাদী । 
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প্রবর্তক বিধি 'বিধান নামে ও নিবর্তক বিধি ‘নিষেধ’ নামে 
ধাত। প্রবর্তক বিধি মন্ুবাকে বিধেয় পদার্থে প্রবর্তিত করি” 
তেছে এবং নিবর্তক বিধি মানবকে নিষেধ্য বিষয়ে নিবৃত্ত 
বাখিতেছে। 

অর্থবান দ্বিবিধ। স্ততার্থণাদ ও নিন্দাথবাদ ৷ স্তত্যর্থবাদ 
প্রবর্তক-বিধির পোষক ও নিন্দার্থবাদ নিবর্তক বিধির সহায়। 


'অর্থবাদ দ্বয়ের আবার তিন প্রকার ভেদ আছে। গুণবাদ, 


অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। কথা গুলির পরিষ্কার অর্থ এইরূপ-- 
বাক্যরাশির মধ্যে যে অংশ উপদেশাম্রক সে অংশের নাম 
বিধি। যে বিধি প্রবৃত্তির জনক সে বিবি প্রবর্তক-জাতীয়। 
যে বিধি নিবৃতির প্রয়োজক সে বিধি নিষেধজাতীয়। “কুরযাৎ” 
করিবেক, “কুকু” কর, “কর্তব্য” করিও বা করা আবশ্যক, 
“করণীয়ঃ, করিবার যোগ্য,-_“কৃতে শুভন্তবতি'” করিলে মঙ্গল 
হইবে । ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্য প্রবর্তক বিধি বলিয়া গণ্য । “ন 
কষ্যাৎ” করিবেক না, “ন কর্তবাঃ” করিও ন! বা করা অন্তু চিত, 
“কৃতে নরকং প্রয়াস্তি” করিলে নরক হইবেক, ইত্যাবিধ বাক্য 
নিব্তক বা নিষেধ-জাতীয় । এই দ্বিবিধ বিধি দৃঢ় রাখিবার 
নিমিত্ত সেই সেই স্থলে কতকগুলি রোচক কথ! আখ্যায়িকাকারে 
বিন্যস্ত হইতে দেখা যায়। সেই সকল অংশই শাস্ত্রে অর্থবাদ 
নামে প্রসিদ্ধ। বিধি যেমন দ্বিবিধ, তেমনি অর্থবাদও দ্বিবিধ । 
স্তত্যথবাদ, প্রশংসাবাক্য,প্রশংসাবাদ, এ সকল সমান কথা । 
নিন্দার্থবাদ ও নিন্দাবচন, তুল্য কথা । আরোপিত গুণ কথনের 
নাম স্ততি ও আরোপিত দোষ কথনের নাম নিন্দা, ইহা 


মনে রাখিতে হইবে। 
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পূর্বের বলা হইয়াছে যে “স্তত্যর্থবাদ প্রবর্তক বিধির পৌষ. 
ফত! করে ও নিন্দার্থবাদ নিবর্তক বিধির উপকার করে।* 
কিন্তু কিরূপে করে তাহা বল! হয় নাই। অর্থবাদ বাক্য 
যেরূগে বিধির উপকার বা সহায়তা করে তাহা বলিতেছি । 

বেদ ভাবিলেন, “ইহা কর” “উহা করিও না” এই মাহ 
বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। আমার সিপাই শাস্ত্রী নাই 
ঘে তাহাদের দ্বারা আঙ্গা উল্লজ্ঘনকারীর শাসন করিব 
অথচ এই সকল প্রজা যাহাতে সংপথে থাকে তাহা করিতে 
হইবে। এ বিষয়ে খুব লোভ ও ভয় দেখান ব্যতীত 
উপায়ান্তর নাই। “কর” ও “করিও ন!” এই মাত্র বলিনে 
লোকে তাহা না শুনিতেও পারে । সেজন্য এমন করিয়া বলিং 
যেধেরপ করিয়া বলিলে বৈধবিষয়ে প্রবৃত্তি ও অবৈধবিষয়ে 
নিবৃত্তি জন্মিতে ও স্থির থাকিতে পারে। বেদ এই ভাবে ভাবি 
হইয়া প্রত্যেক উপদেশ ফলাফলযুক্ত করিয়! বলিয়াছেন এব 
তাহারই পোষকতার্থে স্তবতি, নিন্দা, পুরস্কার, তিরস্কার, করি, 
য়াছেন। অতএব, যাহা! কর্তব্য বলিয়া উপদিট ৪ অকর্তব' 
বলিয়! নিষিদ্ধ, মে সকলের লিখিত ফলা: যে অবশ্য! 
হইবে; এমন অভিপ্রায় নহে । “রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ” প্রবৃদি 
বা রুচি জন্মানই ফলবাদের এব" অরুচি বা] নিবৃতি জন্মানই 
নিন্নাবাদের উদ্দেশ্য । 

“পিব নিশ্বং প্রদাস্তামি খলু তে খণুলডূড়ুকমূ। 
পিত্রৈবঘুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেৰ তু 1” 

পুত্রের আরোগ্যকামী পিতা যেমন প্রলোভন দেখাইয়। 

আপন প্িওসম্তানকে তিক্তান্বাদ ওঁষধ মেবনে প্রবৃত্ত করান, 
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্রচ্ঞাবর্গের কুশলকামী শান্্রও তেমনি অজ্ঞ প্রজাদিগকে ফলা” 
ফলের লোভ দেখাইয়। সৎকার্ধে প্রবৃত্ত ও অদৎকার্ষেয নিবৃত 
করিবার চেষ্টা পান। বালক মোদকের লোভে তিক্ত ভোজন 
করে; কিন্তু পিতা তাহাকে মোদক প্রদান করেন না। 
খঁরূপ শান্রও শ্বোপদিষ্ট কার্ধের অনুষ্ঠাতাকে যথোক্ত ফল 
প্রদান করেন না। পিতার ইচ্ছা পুত্র অরোগী হউক, সেইরূপ 
শাপ্রেরও ইচ্ছা প্রঙ্গ! সকল প্রথমতঃ সুখ ও স্বাস্থ্য লাভ করুক, 
পরে শান্তি লাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় তিক্তাস্বাধ ওঁষধ 
সেবন করিলে পুর যেমন কেবল আরোগ্য লাভই করে, মোদক 
পায় না; সেই রূপ, শাস্ত্রের প্ররোচনায় শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে 
অবস্থান করিলে মনুষ্য বাহিক ও আধ্যাম্মিক কুশল লাভ 
করেন, লোভনীয় ফল প্রাপ্ হন না। “প্রতিপদি কুদ্বাণ্ডং 
নাগ্রায়াৎ প্রতিপদ তিথিতে কুম্বাগড ভক্ষণ করিবেক নাঁ। এই 
এক উপদেশ । এ উপদেশ লঙ্ঘন করিয়! পাছে কেহ অকুশলী 
হয়, সেই ভয়ে শান্ত তৎপর ক্ষণেই বলিয়াছেন, “কুগ্রাণ্ডে 
চার্থহানিঃ স্তাৎ' প্রতিপদ তিথিতে কুক্াপ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থ- 
বিনাশ হইবে । এ বাক্যে এমন অভিপ্রায় বাক্ত হয় না 
যে, সত্য সত্যই কুক্াগু-ভোক্ঞার অর্থবনাশ হইবে। এ 
দ্বিন কুম্বাপ্ড ভক্ষণ না করাই ভাল, এই মাত্র অভিপ্রায় 
ব্যক্ত হয়। আমরা বিশ্বাম করি, প্রোক্ত দিবসে কুম্মা্ড ভক্ষণ 
না করিলে অবশ্যই শারীরিক মানপিক কোন উপকার আছে 
অথব! ভক্ষণ করিলে কোন না কোন অপকার আছে। 

প্রভুর আজ্ঞা বাক্যে ভক্ত সেবকের অটল বিশ্বাম ও 
ভক্তি থাকায় তাহারা যেমন কেন কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান 
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না করিয়া প্রভূ-আঁজ্ঞা বহন করে ; তেমনি, শাস্বুভক্ত বাভিরাও 
শান্্বাক্যে অচল বিশ্বাস ও ভক্তি থাকায় কুম্মাড ভোজনে 
নিবৃত্ত থাকেন । যাহার! শাস্ত্র ভক্ত নহেন, তাহারা নিবৃত্ত 
থাকিবেন না । অধিকন্তু 'এই বলিয়া অনুযোগ করিবেন যে, 
“দোষ কি? স্বচ্ছন্দে কুমড়া খাও--খাইলে কিছুই হুইবে ন|। 
ও নকল কেবল পুবোহিতদিগের যজমান ভুলান কথা ।” 

তর্কবান তগ্তশোণিত জ্ঞান-কাণ! লোক যে ও বলিয়া তির- 
স্কার করিবে, শান্তর তাহ! জানেন। শাস্ত্র নিজেই বলিয়াছেন 
"বিভেত্যন্পশ্রভাৎ বেদে! মাময়ং প্রহরিষ্যতি ৷? অল্পজ্ঞ লোক 
যাহাই বলুক, সে কথা শ্রদ্ধেয় নহে। তক্ষ্যাতক্ষ্ের সহিত 
মনের স্থুতরাং ধর্শ্বের যে গৃঢ সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ অন্যের 
বোখ্য নহে। অধিক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, প্রকৃত 
কথায় মনোনিবেশ কর। 

লোকমধ্যে দেখা ধার, ভাল লোকে যাঁহা উপদেশ করে 
তাহার কোন ভাল ফল আছে। ভাল লোকে যাহা নিষেধ 
করে, তাহারও মন্দ ফল আছে। এই লোক? দৃষ্টান্তের অহু- 
সারে বৈদিক বিধি-নিষেধ-বাকোর সিদ্ধান্ত হয়। পরহিতাঁকাজ্ফী 
মন্তষোরা লোক'কে সৎকাধ্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ফলের 
প্রলোভন ও তদ্ঘটিত দৃষ্টাস্তাদি দেখাইয়া থাকেন। শাস্ত্রকেও 
সেইরূপ করিতে দেখা যায়। প্রভেদ এই যে, লোকবাক্যের সার 
এীহিক হিত; শান্্বাকোর সার পারলৌকিক হিত । উপদেষ্টধ্য 
বিষয়ের পোষক দৃষ্টান্তাদি করিত অকল্সিত উভয় প্রকারই 
হইতে পারে এবং সেই সেই প্রনঙ্গে বিধেয় পদার্থের পোষকছে 
নানাপ্রকার ইতিহান ও বস্তু গুণ বল! সঙ্গত হইচ্ছেও পারে। 
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বিধি ব্যতীত সমস্তই অর্থবাদ বলির গণা। অর্থবাদ আবার 
গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাঁদ, এই তিন ভাগে বিতক্ত॥ 
এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, আবার বলি। 

ওগণবাদ। “বিরোধে গুধবাদঃ শ্যাৎ” যাহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তি- 
বিরুদ্ধ তাহা গুপবাদ । গুণবাদ অক্ষরে অক্ষরে যাহা বলে 
তাহ] সত্য যনে করিও না। বৈধ কার্যে প্রবৃতি ও অবৈধ 
বিষয়ে নিনৃ্ধি উৎপাদন কর!ই গুণবাদের উদ্দেশ্য । সেজন্য 
ভাহ' মার প্রশংগাঅর্থেই পধ্যবন্ন । 

অনুবাদ ৷ “অন্ুবাঁদোহ্বধারিতে" যাহাতে বিজ্ঞাত বিষয়ের 
মর্থাৎ প্রমাণান্যরলন্ধ পদার্দের অভিধান হইয়াছে; বুঝিতে 
হইবে, তাহা অনুবাদ। অনুবাদের লক্ষা ও বর্ণনীয় উভয়ই 
সতা। বিজ্ঞীত বিষয়ের উল্লেখ উপদেশ নহে 2 তাহা অনুবাদ । 
অনুবাদ দেখিলেই বুনিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা নিশ্চিত 
কোন অভিনব বিধান হঈয়!ছে। 

ভূার্সবাদ। “ভূতার্থবাদন্তন্ধানাৎ” প্রত্যযক্ষবিরুদ্ধ ও খুক্তি- 
বিকুদ্ধ অর্গ প্রকাশ পায় না, এরূপ দেখিলে স্থির করিবে, তাহা 
ভূ্তার্থবাদ। ভূতর্থনাদ মাত্রেই সহ্য । এরাঁতি লৌকিক 
কাকোও আছে। ফন, বাক্যের সহিত অর্থের, অর্থের সহিত 
বাক্যের ও উভয়ের সহিত মানব মনের যে কিরূপ অনির্ব- 
চনীয় শন্বদ্ধ আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানগোচর করা 
অন্মদাদির সাধ্যায়ত্ত নহে। 

বেদমধ্যে যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তাব আছে, খবির! বলেন, 
ছয় প্রকার উপায় দ্বারা তভাবতের তাঁৎপধ্য অবধারিত হয়। 
উপক্রম ও উপসঃহারের এঁকরূপ্য (১), অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ 
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উল্লেখ (২), উপক্রান্ত পদার্থের অপূর্ব অর্থাৎ অজ্ঞাত 
[ অন্ত প্ৰমাণে যাহ! জান যায় নাই তাহ! ] (৩), ফলবর্ণন (8), 
উপক্রান্ত পদার্থে কচিঞজনক অর্থবাদ (৫), তর্কের বা যুক্তির 
দ্বারা উপলাস্ত পদার্থের সংশোধন (৬)। আরম্ত কালে 
যাহ! বলা হইয়াছে, সমাপ্তি কালেও তাহা বলিতে দেখিলে 
বুঝিতে হইবে, উপক্রান্তের ও উপসংহারের একরূপ বা এঁক্য 
আছে। মধো মধ্যে বদি বেই পদার্থের অনুবাদ ব! উল্লেখ 
দেখ, তাঁহ। হইলে বুঝিবে, সেই পদার্থ আঅভাস্ত হইয়াছে । যদি 
সে পদার্থ অন্ত প্রমাণের অগোচর অর্থাৎ চক্ষুরাদির ক্গলত্য হয়, 
তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার অপুব্বতা আছে। নে 
পদার্থের জ্ঞানে বা অনুষ্ঠানে অমুক অমুক ফল হয়, এরূপ 
উপদেশ দেখিলে স্থির করিবে, তাহার ফল বল! হইয়াছে । 
তদ্ঘটত আখ্যায়িকা, স্ততি ও নিন্দ থাকিলে বুঝিতে হইবে, 
শান দেই পদার্থে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উত্তেজন করিতেছে। 
মধ্যে মধ্যে সেই পদার্থ যুক্তর দ্বারা আব্চাল্য ও তর্কে 
পরিদ্কত হইতেছে দেখিলে তাহা উপপন্তি - য়া জানিবে। 
যে প্রস্তাবে এই ছয় প্রকার চিহ্ন বা ল*৭ থাকে, বুঝিতে 
হইবে, নেই পদার্থের উপদেশ করাই দেই প্রস্তাবের তাৎপন্য 
বা উদ্দেন্ট। * 

বেদবাক্যের অর্থবিস্াস মন্বন্ধে এইরূপ বিচারপন্ধতি অব- 
ন্বিত হইতে দেখা যায়। স্থতির ও পুরাণের রচনাও এই 


* উগক্রমোপসংহারাবভ্যাযো হপূর্ব্বতা ফলম্‌। অর্থলাদৌপপত্তী চ লিঙ্গং 
ভাবগয্ নির্য়ে ।” [বেদান্ত বার্ডিক। 
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পাঁরপাটার অনুগামী । বেদের মধ্যে অনেক অসম্ভব কথ!” 
আছে, পুরাণের মধ্যেও আঁছে। সে সকলের সঙ্গতি করিতে 
না পারায় সে সকলকে আমরা উপেক্ষা করি, মিথ্য| বিবেচন! 
করৰি। কিন্তু খষিরা বিচার অবলম্বন করিয' যে সকল উক্তির 
তাৎপৰ্য্য গ্রহণ পূর্বক অনুধান্থ সত্যাংশের আদান ও 
অদত্যাংশের পরিহার করিতেন। ঝ্রমির] যেমন বেদবাঁক্যের 
তাত্পধ্য সংগ্রহে ব্যাকুল, শ্রদ্ধাবান ও বিচারনিপুণ হইয়া- 
ছিলেন, আমরাও যদি সেইরূপ হইতাম, উপেক্ষাবুদ্ধি যদি 
আমাদের প্রবল! ন! হইত, তাহা হইলে আমরাও বেদ, স্থৃতি 
ও পুরাণাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইতাম । 

“পুরাণ” শব্দটী বৈদিক । ব্যাস ও ততুত্তরকালিক খষিগণ 
সেই বৈদিক পুরাণেরই অনুসরণে প্রসিদ্ধ পুরাণ রচন1 করিয়া 
গিয়াছেন। বেদের ব্রান্মণাস্মক ভাগবিশেষই পুরাণ । আধু- 
নিক পুরাণ তাহারই অনুকরণ ৷ বেদোক্ত বিধিনিষেধের স্মারক 
কষিপ্রণীত গ্রন্থের নাম স্মৃতি | এবং বৈদিক পুরাণের রীতিতে 

লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ঘটনাবলী প্রকাশক খবিবিরচিত 
গ্রন্থের নাম পুরাণ । স্মৃতি ও পুরাণ উভয়ই বেদমূলক বলিয়া 
প্রমাণ, পরন্ধ তাহার অবিচারিত অঘ প্রমাণ নহে। * 


+ প্ৰহ্বান্মণানীত্িহানপুরাণানি কল্পান গাথা নারাশংসী।” [ক্রুতি। 
বাখ্যাত্মক বেদ ব্রাহ্মণ। প্রাচীন ঘটনাবদীর বিবরণাস্মক বেদ ইতিহান। 
জগতের বা জগতীন্থ বস্তু জাতের পূর্ববাবস্থা বর্ণনাত্মক বেদ পুরাণ। যাগ- 
যঙ্জাদি ঘটিত কন্তবাকন্ব্যের পদ্ধতি ও দোষ গুণ নিৰ্ণায়ক বেদ কল্প। 
প্রশংনাহচক গানোগযোগী বেদ গাথ|। মনুয্যবৃত্তাষ্তপ্রতিপাদক বেদাংশ 
নারাশংসী। বেদ কেবলমাত্র কুমকের গান নহে; বেদ এক অপূর্ব 
জিনিন। বেদের মধ্যে না আছে, এমন কিছুই নাই। আধুনিক শিল্প পুরাণাদি 
সনস্তই বেদবাজে উৎপন্ন । 


১৩৬ সাঙ্ঘয-দর্শন। 


গপদেশিক জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া! অনেক দূরে আনিয়? 
পড়িয়াছি। আর না, এই স্থানেই প্রাসঙ্গিক কথা শেষ করি- 
লাম। 

সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসা বলেন, প্রমাথ-নিচয়ের মধ্যে 
আগ্তবাক্য স্বতপ্রেমাণ। চক্ষুঃ যেমন স্বতঃপ্রমাণ। সেইবপ 
স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষুঃ প্রমাণ কি না, চক্ষুঃ ঠিক দেখিল কি না, 
সংশয় হয় না। যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান_ভাহ! যেমন পরীক্ষা 
করিবে না; সেইন্নপ, আপ্তবাক্য প্রন্থত জ্ঞানও পরাক্ষা 
করিবে ন।। বাক্য প্রমাণপরিনিষ্ঠিত জ্ঞানের প্রামাণ্য আপন! 
আপনি হবিরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অগ্ত প্রমাণের প্রয়োজন 
হয় না। সেইজ্জন্ত মমাংসাপরিশোধিত বা বিচারিত বেদার্থ- 
বিজ্ঞান দ্বতঃ প্রমাণ । বিচারিত বেদবাক্য যে জ্ঞান প্রদব করে 
সে জ্ঞান অভ্রাপ্ত অর্থাৎ যথার্থ । লৌকিক বাক্যেও বিচারযোগ 
আবশ্তক; বিচারিত লৌকিক বাঁক্যও যখার্থজ্ঞানের জনক! 
প্রতেদ এই যে, লৌকিক বাক্য হক পদার্থ প্ৰতিপাদন করে, 
বুৰাইয়া দেয়, আর বৈদিক বাক্য এহি ক প'? এক উভয়াবধ 
পদার্থ প্রতিপাদন করে, বুঝাইয়? দেয়। 

অপিচ, বাল্যকাল হইতে শব শ্রবণ, কাধ্য দর্শন, ব্যবহার 
পদ্ধতি পধ্যবেক্ষণ ও মনন করতে করিতে মনুষ্য যথাকালে 
গিয়া শব্বরাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে । শবে যে 
বিচিত্র অর্থপ্রত্যায়ক সামর্থ্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়ার নাম 
বুৎপত্তি *। বৰ্যুৎপত্তিমান্‌ পুরুষই বিচারের অধিকারা ৷ ভ্রম, 


* “ব্বাৎপন্নস্ত বেদার্থপ্রতীতি" “ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ” [ কাপিল সুত্ৰ } । 
বুংপাত্ত অথাৎ জ্ঞাননংস্কার। স্থূল হৃস্ম জ্ঞান সামান্তের ও জ্ঞান 
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প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষ রহিত ব্যুৎপন্ন 
পুরুষ বিটারপুর্জক যাহ! বলেন, তাহা সত্য । লাংখ্যমতে বিচা- 
রিত বেদবাক্য এবং যোগী পুরুষের বাক্য * উভয়ই সত্যজ্ঞান 
প্রদব করে ও তাদৃশ বাক্যই আপ্তবাকা । Se আন্তবাকা- 


বিশেষের কালকূট অনুভবে আবদ্ধ থাক।। এমন জ্ঞান অনেক আছে, 
যাহা ইন্দিয়, যুক্তি ও উপদেশ দ্বার। জন্মে না, কেবল বানহার্‌ প্রভাবে 
" স্বতন্তরূপে উৎপন্ন ও দৃঢ়মংঙ্গারে আবদ্ধ হয়। ব্যবহার সমুত্পন্ন জ্ঞানের 
কতকগুলি এরন্দিরক জ্ঞানের মধো, কতকগুলি উপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হয়] যায়। যেনন দুখডাদি জ্ঞান। দুরত্বাদি জ্ঞ।ন হতন্বরপে 
জন্মিলেও তাঁহার স্বতদ্ধতা বৃদ্ধ্যাক্লড় হয় না। মে সকল জ্ঞানকে আমরা 
এন্জিয়ক বলিয়াই জানি। ফলতঃ দূরত্ব, উচ্চৈপ্র, নীচহ। এ সকল 
চনু: কি অন্য কোন ইন্দিয়ের গ্রা্গ নহে, সুতরাং তৎমস্কূতও নহে। অথচ 


দূ 


আমরা মনে করি, “এত দুর “এত উচ্চ” এ কল যেন আমার] চক্ষে 
দেখয়ছি। বস্তুত এ সকল বিষয় ঢাক্ষম অধিকারের বহিহৃতি। 
উহ! কেবল ইন্ডিয়বানহারে উৎপন্ন হয় ও মানগ-সাঙ্কারে অবস্থিত করে। 

[বহারাধান জন্মে বলিয়া বালকিগের “এত দূর" “এত উচ্চ” বোধ থাকে 
না। এই তথ্য নৈয়ারিকগণ পাকি করিস ব্যক্ত করেন ও 
চক্ষুসংপুকতসমবেতহাদি সম্বন্ধে কল্পনা করেন। নঙ্বেতাদিবাবহার সমুখ 
জানও যৌক্তিক জ্ঞানে প্রবিষ্ট আছে। এ শব্দের এই শক্তি, এ সকল জ্ঞান 
উপদেশিক জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কপিল বলেন, আ!প্টোপদেশ, বৃদ্ধ 
ব্যবহার ও জ্ঞাত-শব্দের নামানাধিকরণ্য, এই তিনটা মাত্র শবার্থ জ্ঞানের 
কারণ, এ ভিন্ন, চতুর্থ কারণ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, গ্রন্থ 
বিস্তৃতি ভয়ে মে সকল পরিত্যাগ করা গেল। 

* বাষ্্পাতগ্রলাদি শাস্ত্রের মত এই যে, যোগাভ্যান করিতে করিতে 
সানবচিত্তে একপ্রকার দামর্থোর আবির্ভাব হয়। তন্ধলে ডাহার! ত্রিকাল- 
দশা ও যথাতূত অর্থের জ্ঞাতা হন। ঘোগাভ্যাষ দ্বার! অন্তঃকরণের রজ 
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সমুখ ওপদেশিক জ্ঞান সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তির উপায়। 
ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, সংশয়, কোন প্রকার দোষ নাই। 
শিশুকাল হইতে বাক্য শ্রবণ ও ব্যবহার দর্শন করিতে 
করিতে কালে বহুজ্ঞান সঞ্চিত হয় । আমরা যে জ্ঞানবৃদ্ধ 
হইবার আশা করি, তাহাও উপদেশের বা আপ্তবাক্যের 
এসাদাৎ। যদি চক্ষুঃ, কর্ণ, নাপিকা, প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় 
বিদ্যমান থাকে আর একমাত্র বাণ্যবহারের অভাব হয়ঃ 
তাহ! হইলে মানব পশু অপেক্ষাও নিক্ুষ্টজ্ঞানী হইয়া পড়ে। 
যদি কোন লোক কাহাকে কিছু না বলে ও কোন লোক 
কাহার নিকট কিছু না শুনে তাহ| হইলে চক্ষুঃ থাকিতেও 
অন্ধ; ইন্দ্রিয় থাকিতেও নিরিন্দ্রয়। অধিক কি বলিব, 
বাকাবাধহার না থাকিলে আমাদের কোন জ্ঞানই সঞ্চিত, 
সমুৎপন্ন ও প্রিদ্কৃত হইত না. বাকৃশাক্ত ও তক্জাতভাবা ন। 
থাকাতেই পশুজাতি অজ্ঞানান্ধ। সদা:-গ্রস্থত বালককে যদি 
জনশূন্য অরণ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার কব্প জ্ঞান- 
সঞ্চয় হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখন। 'দ এককালে 
সকল মনুযাই বাগন্দিয়বিহীন হয়, তাহা হইলে এ সংসারের 
দশা কি হয় তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন। যে কখন “অশ্ব 
এই বাক্য শুনে নাই, কাশ বস্তু ‘অশ্ব’ পদের আবধেয় 
তাহা জানে নাই, সে অগৃহীতশব্বার্থমঙ্গতি নামে পরি- 
ভাষিত হয়। এই অগৃহীত-শব্যার্থ-সঙ্গতিক পুরুষের চক্ষুর 


স্তম অংশ অথাৎ জড়তা, অপ্রকাশ ও বিক্ষেপ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অনন্তর 
অস্তঃকরণ প্রকাশময় হইয়। উঠে। মেই কীরুণে ভাহাদিগের নিকট কোন 


বসত অতহ্হথানারজজ পাক না) ) 
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উপর অশ্ব রাখিয়া দিলেও যতক্ষণ না কোন বিশ্বস্ত পুরুষ 
বলিয়া দিবে, এই অশ্ব, ততক্ষণ তাহার অশ্ব জানা হয় না। 
মশ্বলক্ষণ জানা ন। থাকিলে অশ্ব দেখিলেও অশ্ব জানা হইবে না। 
ঈন্সবধির মানব মুক অর্থাৎ বোবা হয়। কেন হয়? না সে 
ষ্কেত-বাধা শব্দ ( কথ! বা ভাষা) শুনিতে পায় না। শুনিতে 
» পাওয়!য় সে উপদেশ পায় না. উপদেশ ন! পাওয়ায় তাহার 
[দার্থ চেনা হয় না। সেই কারণে সে বোবা হয়- বলিতে ও 
[কিতে পারে না। বস্তু চেনে না বলিয়াই বোব! কহিতে পারে 
11 ইতিহাসে বাছপালিত মনুষ্যের কথা শুনা যায়। 
ঘান্রপালিত মনুষা মানবয় জ্ঞানে বঞ্চিত খাকে। সে জল্মাবধি 
ন্থযয বাক্য শুনে নাই, মন্তুয্যের ব্যবহার দেখে নাই, সেই 
কারণে নেমানবায জ্ঞানে বঞ্চিত । পদার্থ চিনিবার প্রধান 
উপায় বাকা, বিশেষতঃ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য। সাংখ্যের 
গ্রকতিপুকৃষের বিবেক জ্ঞান, বৈদান্তিক দিগের ক্রহ্মজ্ঞান, 
সমস্তই আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর দেখিয়া প্রধির! বিচারি'ত 
বেদ-বাকাকে চক্ষুঃ অপেক্ষাও গুক্তর প্রমাণ মনে করিতেন । * 
সেই জন্যই খর্ষিদের নিকট বেদের অত সন্মান। যোগাদিগের 
ও খিদিগের বাকাও বেদার্থানুযারী । বাক্য কি লৌকিক কি 
অলৌকিক, কি তা ত্বক, কি অতাত্বিক সমুদায় পদার্থের 
প্রকাশক। 


* এই বিষ্যটা শান্ত্রে “যথা দু গে! পিওস্তাপি অগৃহীতশব্দাৰ্শনঙ্গতিকন্ত 
ইয়ং গৌরিতি বাক্যমেবাহজ্ঞাননৎ ন চক্ষুত্তেন বিষয়ীবৃতেহপি গে।পিগে 
গো-বুভুৎসাহমুবৃত্তেত ইত্যাদি প্রকারে নির্ণাত হইয়াছে। 
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এতঢূরে পরীক্ষাদন্নর্ড সমাপ্ত হইল। এক্ষণে পরীক্ষিতবা 
বলিবার জন্ত প্রস্তুত হওয়া যাটক। 

পৃথিবীতে লৌকিক অলৌকিক যত পদাৰ্থই থাকুক; নমুদায় 
পদার্থের বাবহারোপযে!ণী নাম আছে। মানুষ আদি কির 
সময় হইতে এ পথ্যন্ত সেই সকল নাম শুনিয়! শুনিয়] শিখি 
তেছে, অন্য উপায়ে শিখিতেছে না। মানুষের বাকৃশক্তি ও 
তজ্জাত ভাব অ:ছে, তাহও উক্তপ্রণালার অবীন। মানু 
আপনার শিক্ষা ও অভিজ্ঞত| উক্ত গ্রথ!লীতে অন্ত এক 
মনুয্যে সঞ্চারিত করে এপং নে মনুষ্যও উক্ত প্রণালাতে 
বাকৃশক্তি পায়, ভাষায় ও ভাষ্যে অভিজ্ঞ হয়। এই অষ্ণুত 
ব্যাপার দেখিয়া সময়ে সময়ে চিন্তাশীল মহাপুধ্যরিগের মনে 
উঠে, প্রথম মাহুন কাহার নিকট বাকশঞ্জি পাইরাহিল, কাহার 
নিকট সঙ্কেত-বীবধা শব্দ (ভাবা) গুনিয়াছিল। অবশেষে স্থির 
করেন, বাকৃশক্তি ও সঙ্কেত-বাধ। শব্দ, যাহার অগ্ত নাম ভাষা, 
তাই! আদিশরীরা ব্রহ্মার আম্মায় আপন' আপনি আজাব. 
ভূতি হইয়াছিল । নেই স্বহঃপ্ৰাদুভূত ,, আকাশবাণীর ন্যায় 
বা দৈববাণীর ন্যায় আবিভূতি শব্দ রাশি মনুযাভ!যার মূল। 
সেই অনাদি নিধন অনন্ত শবারাশিই হিন্দুর বেদ। সেই 
মকল বেদ-শব্দ দেশতেদেও মানবীয় বাক্যন্ত্রের গঠন:দিভেনে 
বিকৃত হইয়া নানা আকারে পারণত হইয়াছে। যতই ভাষা 
থাকুক, সকলের মূল বেদ। কৃষ্টি যদি অনাদি হয়, মন্ুযোর 
যদি আদি নী থাকে, তাহা হইলে বেদও অনার্দিহইবেক 
মন্ুষ্যের যদি আদি থাকে, তাহা! হইলে যে মূলে আদিমনুয্যেঃ 


এ 
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গ্রলয়াব্সানস-ক্ষুন্ধ নিস্তন্ধ নভস্তলে অন্থুকরণপ্বনিন্পে আবি” 
ভূত হইয়াছিল । যাহাই হউক, খুব ভাবিয়া দেখিলে বর্ণশব্ের 
বা! ভাষাশব্দের অনাদিনিধনতা দেদীপ্যমানরূপে প্রতীত হই- 
বেক্ক। দেই জন্তই বলা হইয়াছে, একমাত্র বেদই সত্য, প্রমাণ, 
এবং তজ্জনিত জ্ঞানও সত্য ও প্রমাণ । 


জ্ঞান-বর্ধ | 

জ্ঞানের অন্ুৎপত্তি ও অল্পোৎপন্তি (আংশিক হানি) 
উভয়ই 'জ্রানবধ” শব্দের অভিধেয় । জ্ঞানবধ বগিলে বুঝিতে 
হইবে, স্থলবিশেবে জ্ঞানের অনুংপঠি ও স্থলদিশেষে আংশিক 
উৎপত্তি বলা হইয়াছে । ইন্দ্রের অভাবে বা বিনাশে জ্ঞানের 
অন্থৎপন্তি এবং তাহার বৈকল্যে জ্ঞানের অল্পোৎপত্তি বা 
আংশিক হানি হইতে দেখা যায়। চক্ষু না থাকিলে বা চক্ষু 
বিন হইলে চাক্ষুষ জ্ঞান আদৌ জন্মে না এবং চক্ষু বিকৃত 
বা বিকল হইলে, বিকার বা বৈকল্য অনুসারে চাক্ষুষ জ্ঞানের 
অল্পোৎপত্তি ও হানি ঘটনা ৬য়। বিকার-অনুসারে অস্পঈ 
দর্শন, বিকৃতদর্শন ও বিপরীতদর্শন ( একে আর দেখা ) 
ঘটনা হইয়। খাকে। চষ্ষুঃস্থ রূপবাহী শিরা প্রশিরা (স্বান ) 
একটা নহে। পদার্থগত পৃথক পৃথক রূপের (রং এর ) প্রতি- 
ভাস মান্তক্কে প্রাপণার্থ পৃথক পৃথক্‌ সামু অবধারিত আছে। 
যাহার দ্বারা লাল প্রতিভাদ মনের নিকট প্রাপিত হয় তাহার 
দ্বার! পীত প্রতিভাস প্রাপিত হয় না। যাহার রক্তরূপবাহী স্নায়ু 
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নাই, সে রক্তরূপ দেখে না। তাহা যাহার বিকৃত সে একে 
আর দেখে--রাঙা দেখিতে কাল দেখে । এরূপ লোক কথন 
কখন উদ্ভুত হয়। এরূপ লোক ইংরাজী ভাষায় ( Colour 
blind) কিলার রাইগ অর্থাৎ “রং কাণ!” নামে অভি- 
হিত হম ৷ ঠিক দেখিতে পায় না, একে আর দেপে, লাল 
ঘংএ কাল রং দেখ, এরূপ লোক যে আছে, লোকে তাহ! 
অল্পদিন বিদিত হইয়াছে, মধ্যে এ সকল অনুসন্ধান ছিল না। 
রংকাণা অপেক্ষা তালকাণা স্থরকাণা লোক অধিক। অধিক 
কি বলিব, অনুসন্ধান কর্রলে প্রতোক ইন্দ্রিয়ের গোচরে 
ভিন্ন ভিন্ন আকারের জ্ঞানবধ দেখিতে পাইবে । সকলে সমান 
দেখে না, সকলে সমান শুনে না, শ্রাণশক্তিও সকলের সমান 
নয়, শ্বাদবোধও সকলের একরপ নহে, স্মরণশক্তি প্রভৃতি 
মানস পদার্থও অল্লাধিক ও তীব্র অতীব্র হইতে দেখ! যাঁয়। 
সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যেযে হন্দিয়ের বিনাশ ব! বৈকল্য 
€ অপূর্ণত1) হইবে, দেই দেই ইন্দ্রিয়ের গোচরে জ্ঞানবধ 
ঘটনা অনিবার্য ৷ জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কন্্মেন্রি: £, অন্তকরণ ৩, 
সর্বসমেত ১৩:;--এতদনুসারে বধও '৩। জ্ঞানবধ ও 
কর্ণ্মবধ (ক্রিয়! শক্তির অভাব ও বা ক্রট) মিলিয়। ১৩ প্রকার 
বধ সাংখ্যশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত দ্বিবিধ বধের অন্ত 
নাম “অশক্তি' । অর্থাৎ বুঝবার ও করিবার অসামর্থ্য । 
ইন্দিয়বধনিবন্ধন যেমন যেমন জ্ঞান কর্থের বধ ঘটনা 
হইবে, তেমনি তেমনি এঁন্সিয়ক, যৌক্তিক ও ওপদেশিক 
জ্ঞানেরও বধ উপস্থিত হইবে। ইন্দিয়ের দোষে খন্দিয়ক 
জ্ঞানের, এ্রিয়ক জ্ঞানের ক্রটিতে যৌক্তিক জ্ঞানের ও উভয় 
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জ্ঞানের ক্রটিতে ওপদংশিক জ্ঞানের ক্রটি হইয়া থাকে । সেই 
জন্য সকলের সমান প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে না; সকলের সমান 
অন্ুমানশক্তি নাই এবং শান্ত্রবাক্যও সকলে সমান বুঝে না। 
বড়ই গোলযোগের কথা । সকলে সমান "বুঝে না, 
অথচ বিশ্বাস-ব্যবহার অনাশ্বস্ত হয় না! বিশ্বাস ব্যবহার 
অনাশবস্ত হয় না কেন? ইহাই ঠিক, ইহাই সত্য, ইহাই 
বাস্তব, ইহাই অবধারিত, এ ব্যবহার কিসে চলে? আমি যাহা 
দেখিলাম, তাহা মিথা!; কিন্তু তুম যাহা দেখিলে তাহা সত্য 5 
এ সিদ্ধান্তে প্রমাণ কি? প্রমাণ আছে। শ্জাতীয়-সম্বলন বা 
বহুর একা। বছুর এক্য হইতে দর্শনগত সত্য মিথ্যার অবধারণ 
হয়। বহুলোকের দেখ! এক্য হইলেই সত্য; এবং, এক জনের 
বিপরীত দর্শন অনত্য। আমিও রক্তবর্ণ দেখিলাম, তুমিও 
রক্তবর্ণ দেখিলে, আর এক জন আনিয়াও রক্তবর্ণ দেখিল, 
কেবল চতুর্থ ব্যক্তি তাহাতে কাল রং দেখিল। এই কাল 
দেখা মিথ্যা । হয় ত তাহার রক্তরূপবাহী শিরা বিকৃত আছে, 
তাই নে রাঙায় কাল দেখিরাছে। সকল মনুব্যই কুর্বামগ্ডলকে 
আলোকময় দেখে; কিন্তু পেচক অন্ধকার দেখে। পেচক 
অন্ধকার দেখে, তাই বলিয়া কি ক্ধ্যমগুণকে অদ্ধকারময় 
অবধারণ করিবে? ইতিপুন্বরে আমর! ঘে প্রমাজ্ঞানের কথা 
বলিয়াছি, তাহার স্থূল ভাত্পর্ধ্য--বথার্থ জ্ঞান । যণার্থ জ্ঞানেরই 
অন্ত নাম প্রন] । প্রমা বা বথার্থজ্ঞান নির্বাচন করিতে গেলে 
আশঙ্কা ও ও সকল নিদর্শন উপস্থত হয় বত্য; পরস্ত সে 
শকল শঙ্কা নিবারণার্থ সজাতীয়-সন্বলন-প্রণালী অবলন্বিত হইয়া 
থাকে। আমরা এক প্রকার দেখি, পশুর! আর এক প্রকার 
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দেখে, পক্ষীর! হয়  অন্যপ্রকার দেখে, এই বিজাতীয়সন্বলন 
অন্মদাদির অগ্রাহ্য । অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ও আমাদের 
সত্যমিথ্যা অবধারণে পশ্বাদিজীবের জ্ঞান বাদ দেওয়া আছে। 
আমর! আমাদেরই অধিকারে থাকি, অন্যের অধিকারে যাই না। 
“অন্থুযাধিকারতাচ্ছাত্প্ত ৮৮ শান্্ে যে যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ 
বর্ণিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, তাহা! মানুষের জন্য । তাহাতে 
পশুর দর্শন বাদ আছে। অতএব, বহু মানুষ যাহ! এককপ 
দেখে, সেই একরপই তাঁহার সত্যরূপ ও ভতত্প্রকারেরর সত্য 
মিথাই মনুমা জগতে প্রতিষঠিত। 

দেখিতেছি “বৃশ্চিকভিয়| আশীবিহযুখে পপাত” | বিছার 
ভয়ে সাপের মুখে পড়া ঘটনা হইল । বুদ্ধিবধ প্রসঙ্গে যথার্থ 
জ্ঞানের কথ! বলিতে গিয়া মূল প্রতিপাদ্যের মূলক্ষেদ করা 
হইল ' শাস্বের প্রধান প্রতিপাদ্য আন্মধাথার্থা-নিবূপণ, কিন্ত 
যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ তাহারই মূলে কুটাপ্লাঘাত করিল। বহু- 
লোকে যাহা একরূপ দেখে, তাহাই ঠিক: নির্দোষ ইন্দ্রিয় যাহা 
বুৰাইয়া দেয়, তাহাই সত্া ; এ লক্ষণ শান্তরোক্ত আম্মধাথার্থা- 
জ্ঞানে অব্যাপ্ত। শান্তর বনেন,_-আত্মা অপ ও চিত্ম্বরূপ; 
কিন্তু সকল লোকেই জানে ও অনুভব ক.., আত্ম! স্থুখাদ্যনু 
সঙ্গী ও অহংরূপী । অর্থাৎ আমি ইত্যাকারে প্রথিত। এক্ষণে 
ভাবিয়া দেখ, দৈবাৎ কখন কোন এক লোক অনেক কষ্টে 
“আমি অনঙ্গ” এইরূপ জ্ঞান অঞ্জন করিলে, সেই জ্ঞান ঠিক 
হইবে কি ন!। আবহমান কাল হইতে সকল লোকে আপনাকে 
যেরূপে অবগত হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ অবগতি আজ, 
ঠিক কিনা! বলিতে কি, পূর্বোক্ত লক্ষণ অনুনারে নর্ববেদিত 
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আন্মজ্ঞানই সত্য হয়, কিন্তু কদাচিৎ কোন এক ব্যক্তির 
শান্রোক্ত আস্মজ্ঞান দত্তা হওয়া দূরে থাকুক, বরং সিথা। বলিয়া 
গণ্য হওয়াই উচিত। কিন্ত মিথ্যা হওয়া কতদূর অসমঞ্জস ও 
ও কি পর্যন্ত ক্ষতিকর, তাহা বৃদ্ধিমান্‌ মাত্রেই বুদ্ধিতে সক্ষম 1 
শান্ত যে অসংখা লোকের সত্যজ্ঞান লোপ করিবে ও তাহা- 
দিগকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিবে, মিথ্যাজ্ঞান জন্মাইয়া অকারণ 
কষ্ট দিবে, লোকও লোভে লোভে আশায় আশায় সে সকল 
্বীকার করিবে, ইহা অল্প আক্ষেপের ও ক্ষতির কথা নহে। 
যদিও এ সকল কথার প্রত্যুত্তর পূর্বে অর্থাৎ জ্ঞান-নির্বাচন- 
প্রস্তাবে প্রদভ্ হইয়াছে ও পরেও হইবে, তথাপি, এখানেও 
এ সম্বন্ধে অল্প কিছু বল। আবশ্যক ৷ 

মনুয্যের আবহমান প্রচলিত স্বাভাবিক আস্মজ্ঞান যাহ! 
আছে, তাহ! স্থিরতররূপে অবস্থিত নহে। ইহাদের 'আমি- 
জ্ঞানের’ অবলম্বনের বা বিষয়ের স্থৈধা দেখা যায় না। ইহার! 
এক বার এই স্থূল দেহকে ‘আমি’ বলে, আরবার এতদ্দেহস্থ 
ইন্দিযদিগকে আমি বলে। এই মাত্র আমাকে. ‘আমি স্থুল, 
আমি কৃশ’ বণিয়। জানিতেছি, মুহর্ত পরেই আবার হয় ত 
আমি আমাকে অন্ধ, পঙ্গু, বধির, বলিয়া জানিব । অতএব, 
মহ্ষোর আবহ্মানকাল প্রচলিত স্বাভাবিক আস্বঙ্গান যাহা 
আছে তাহা অনবস্থিত; সেজন্ত তাহ! সংশয়িত ও বিপর্ধান্ত। 
হা সংশয়িত বা বিপৰ্য্যস্ত --তাহা মিথ্যা। শান্তৰসমৰ্পিত জ্ঞান 
তাহার বিপরীত; সেজন্ত তাহা সত্য । শাপ্তরোক্ত আন্মন্ত'ন সমু- 
দয় শান্রজ্ঞের নিকট লমান। অর্থাং একরূপ ও অবাধিত। 


হাতে কি সংশয়, কি বিপৰ্য্যয়, দুয়ের কছুই থাকে না। 
১৩ 
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স্থতরাং তাহাই ঠিক ও অবশিষ্ট অঠিক। এ সম্বন্ধে আরও এক 
তত্ব কথ। আছে । আস্মবিষর়ক তত্বজ্ঞান এন্দ্রিযক নহে। আম্মা 
ইন্রিয়াধিকারের অতীত ৷ ইন্ড্রিয়গণ কেবল বহির্বস্থই দেখে, 
সর্বান্তর অংস্থবস্ত দেখে না। সেই কারণে আত্ম। এঁন্দিয়ক 
জ্ঞানের গ্রাস্থানা হইয়া প্রাতিত জ্ঞানের গ্রাহ্য হন। প্রাতিভ- 
জ্ঞান সন্বগুণের যৎপরোনাস্তি বিকাশে আবিভূ ত হয়; মেজন্য 
তাহা নির্দোব ও সত্যগ্ৰাহী । প্রাতিভজ্ঞান কি তাহা বলিতেছি। 


প্রাতিভ-জ্ঞান। 


বুদ্ধির বিশেষ উন্মেষ দেখিলে, তাহাকে আমরা “প্রতিভা! 
নামে খ্যাত করি। শীষকোক্ প্রাতিভ-জ্ঞান তাহার চরমোৎ- 
কর্ষ। এই জ্ঞান খুঁন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক ও ওপদেশিক জ্ঞান 
হইতে পুথক ও স্বতত্বরূপে উৎপন্ন হইঈয়! থাকে! যে জ্ঞান 
ইন্জিয়সংযোগাধীন জন্মলাভ করে, যে জ্ঞান হেতু দর্শনের অনন্তর 
আগমন করে, যে জ্ঞান বাকা-শ্রবণে জন্মে, প্রাতিভ-জ্ঞান সে 
সকলের অতিরিক্ত । অথচ নিতান্ত অকারণোৎপন্ন নহে। 
বিশ্বাস সহকারে নিরস্তর অনুশীলন, ধ্যান ও *এনন্ধান করিতে 
করিতে কাহার কাহার এ জ্ঞান শীঘ্র বা সংন! প্রাদুভূতি হয়, 
কাহার বা কিছু বিলম্বে উৎপন্ন হয়। বায়ুর দ্বার! শুফতৃণপুঞ্জের 
নীচে অলক্ষ্যে অগ্রিকণী প্রবেশিত হইলে, কালে সেই তৃণপুঞ্জ 
যেমন দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠে, সেইরূপ, প্রাতিভ-জ্ঞানও ধ্যান- 
মহকৃত খঁন্দ্িয়ক, যৌক্তিক ও ওপদেশিক জ্ঞানরাশি হইতে। 
বেই মকল জ্ঞানের সারভূত জ্ঞানাগ্ুর-রূপে প্রাছুর্ভত হয়। 
ইহারই প্রাতৃভাবে তত্চিন্তকগণ প'রতৃপ্ত হইয়া থাকে। ধাতু, 


t 


সাখ্য-দরশন। ১৪৭ 


উপধাতু, প্রস্তর ও কাঁচ মলিন ও অমস্থণ অবস্থায় প্রতি- 
বিশ্ব গ্রহণ করে না; কিন্তু পরিমার্জনে নির্মল ও মস্থণ (পলিশ) 
হইলে, কাচপ্রভৃতির কথা দূরে থাকুক. কাষ্ঠখণ্ডও প্রতিবিশ্ব- 
গ্রহণ-সামর্থা প্রাপ্ত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পুনঃ পুনঃ 
ধ্যানে ও একাগ্রতায় নির্খমলীকৃত হইলে চিন্তনত্বে কোন এক 
নির্দিঃ সময়ে প্রাতিভ-জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে । পুনঃ পুনঃ 
অনুসন্ধান, আধ্যাত্মিক চিন্তা, ধান, মনন ও নিদিধ্যালন, 
এ দকল সমান কথা । ঈদৃশ নিদিধাসন চিত্তের পরিমার্জক 
অথবা দাহক। উহারই যথাযোগ্য আবরৃত্তিতে বা পুনঃ পুনঃ 
অনুষ্ঠানে ( পরিমার্জনে ), বুদ্ধির অঙ্গানাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়, তখন নর্বাবভামক সত্ব একান্ত নির্ধ্ল হয়। সত্ব নির্মল 
হইলেই ভ্ঞান-সার প্রতিভা দহন! উন্নিষিত হয়। এই গ্রণা- 
লীর জ্ঞান লৌকিক পরীক্ষকদিগের প্রতিত! ও বুদ্ধ,ন্মেষ নামে 
খাত। ইহাই যোগীদিগের যোগজ ধর্শ ও যোগিপ্রতাক্ষ । 
এই প্রণালীর নত্য গান পৌরাণিক দিগের দিবাজ্ঞান, বৌদ্ধ 
দিগের মন্গষ্যোত্তরিধর্মসাক্ষাৎকার ও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের 
অলোঁকিক প্রতাক্ষ। যে প্রক্রিয়ায় লৌকিক পরীক্ষক দিগের 
প্রতিভোন্মেষ হয়, প্রায় সেই প্রক্রিয়াতেই শীতনিপুণ দাগের 
রাগ-শ্বর-তাল-মৃচ্ছ'নাদ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং তাহারই 
অনুরূপ প্রিয়ার যোগী দিগের ও জ্ঞানী দিগের আক্মজ্ঞান 
উদিত হইয়া থাকে । এ পৰ্যন্ত ইহলোকে যে কিছু নূতন তত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, সমুদায়ই প্রাতিভ-জ্ঞানের 
প্রসাদাৎ। গালিলিওর পার্থেব-গতি-জ্ঞন ও নিউটনের 
মাধ্যাকর্ষণ জ্ঞান যদি সত্য সত্যই নূতন হয়, তবে, উক্ত ছুই 


১৪৮ সাঙ্খা-দ শর্ন। 


জ্ঞানকেও প্রাতিভ-জ্ঞান বলিতে পার। এ দেশের প্রাচীন 
খধিরা এই জ্ঞান অর্জন করিয়! বিশ্বমগুল করামলকবৎ দেখিতেন 
ও প্রাচীন যোগী পতঞ্জলি মুনি “প্রাতিভাৎ বা সর্বম্।” 
[বিজ্ঞানাতি যোগী] এই সুত্রে উহার প্রভাব বর্ণন করিয়া 
গিয়াছেন। 


সৎকার্ধ্যবাদ | %* 
"নাইসছুৎপাদোনৃশৃক্ষবৎ |” 
[কপিল-সত্র ৷ 
সংক্ষেপে প্রমাণ পরীক্ষা 1 সমাপ্ত করা হইয়াছে । অতঃপর 


* “যং অস্তাতি প্রতীতিবিষয়ং তৎ সৎ।”' যাহা আছে বলিয়। জ্ঞান হয়, 
তাঁহার নাম সং। ‘আছে’ এই জান প্রমাণ হওয়া আবশ্যক | সং ও সা তুল্য 
কথা । সদ্দিপরীতের নাম অসৎ বা অনতা। যাহা রপ নাই, আখা নাই, 
যে নিজেও নাই, তাহার নাম অভাব ও অদত্য। ঘথ!-নরশুঙ্গ। শশ- 
বিষাণ, বঙ্গাগুর, ইতণদি। 

1 পূৰ্বে তিনটা মাত্র প্রমাণের কথ বলা হইয়াছে। ' দিও মতবিশেষে 
অধিক প্রমাণের উল্লেখ আছে, তথাপি তাহা উলে গাত্র। সাংখামতে 
“ন ন্বানং নাতিরি্রম্” তিনের অতিরিক্ত বা নান গ্রনাণ নাই। অলৌকিক 
আমবিজ্ঞান বং যোগিপ্রভাক্ষ যদিও অনাধারণ ফল প্রসব করে, তথাপি 
তাহা কথিত প্রমাণওয় হইতে ভিন্ন নহে। যোগীরা যোগ বাল, শিল্পীর! 
যন বলে, অতিদূর্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় দেখেন। পরমাণু বা তনত ল্য 
সৃগ্ধ বস্তুকে সুলবং প্রতাক্ষ করেন। এ কথা মিথ্যা নহে; এরহাত সত্য; 
পর ্থু তদ্বিধ দর্শনের উপায়ীভূত যোগ ও যন, উভয়ের কেহই প্রনাণ নহে। 
তাহার! প্রমাণের সাধক বা সহায়। যোগ ও যন্ব ইন্দ্রিয়নংযুক্ত হইলে সেই 
সেই ইন্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধিই করে, অন্ত কিছু করে ন!। এই তগা সাংখ্যাদি 
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। প্রমেয় [প্রমাণের বিষয়] পরীক্ষা । বলা বাহুল্য যে, প্রমেয় * 
অসংখ্য । সেজন্ মাত্র কতিপয় প্রধান প্রমেয় বর্ণিত হইবে। 
প্রমেয় বলিবার পূর্বে সৎকার্ধাবাদ বর্ণন প্রয়োক্গনীয়। কারণ 
দৎকার্ধাবাদই সাংগাশান্ত্রের প্রমেয়পরীক্ষার ভিত্তি” 
নাংখামতে তাত্বিক প্রযেয় [ প্রামাণের বিষয়ীভূত তত্ব] 
' পঞ্চবিংশতির অতিরিক্ত নহে। যদ্যপি পশু, পক্ষী, মন্ুষা, 
চন্দ্র, র্যা, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, ঘট, পট, গৃহ, কুড্য, প্রভৃতি 


শানে স্বিচ্ছগ্রনদখাভ।ব[(২ কাচাদীনাং চক্ষুষোংবাবকত্বং দৃষ্টম্‌ ৷” ইত্যাদি 
ক্রমে কথিত হইয়াছে । 

অপিচ, যোগ ও যন্ব, উভয়ের মধ্যে অপর এক প্রভেদ আছে। যন্ত্র 
কেবল বাহেশ্ড্িয়ের শক্তি বৃদ্ধি কৰে, কিন্তু যোগ অন্তরিন্দরিয়েও শক্তি বৃদ্ধি 
করে। যন্ত্র হুস্মবস্তর শরীরে সুলত্ব জন না জন্মাইয়া চক্ষগোচরে শীত 
কনে না, দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় ব্রন না জন্মইয়। প্রহ্যক্ষে উপনীত 
করিতে পারে ন।; কিন্তু যোগ তাহা পারে। যোগের তাদৃশী শক্তি আছে 
কি না তাহা অন্মদাদির অনুপদেশ্ঠ ! তবে বুদ্ধারোহ করিবার নিগিস্ত 
যেকিছু বুদ্ধি আছে তাহ! পাতঞ্জল দর্শনে বল! হইয়াছে। 

আর এক কথা। ভারত বুদ্ধের সময় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষুঃ 
প্রদান করিয়াছিলেন। লিখিত আছে, নঞ্জয় হদ্দার। দুরস্থ যদ্ধকাণ্ড নিকটস্থের 
ন্যায় অবলোকন করিয়! ত স্ান্ত ধৃতরাষ্্রের গোঢর করিতেন । “নিকটস্থের 
যায়” এই বাক ভঙ্গার দ্বারা বোধ হয়, এ দিব্য চক্ষুঃ কোন প্রকার যোগ 
অথবা যন্। কেহ কেহ দিব্য চক্ষুর স্থানে চশমা বলিতে ইচ্ছুক। 

* প্রন। শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। নেই যথার্থ জ্ঞান যে যে বস্তু অবগাহন 
করে নেই নেই বন্তই প্রমেয়। এতালভা বস্তু, গরার্থ, প্রমেয়, এই অমন্ত 
নাম একই অর্থের পরিচায়ক । বাবহারিক প্রম! এবং ব্যবহারিক প্রমের 
ব্যবহার কালেই উপযুক্ত, কিন্তু তাত্বিক প্রন ও তা স্বৰ প্ৰমেয় তন্বগুনের 
উপযুক্ত । 
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সমস্ত পদার্থই প্রমেয় এবং আধ্যাত্মিক মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
ও জীব প্রভৃতিও প্রমেয় ; তথাপি, ধ সকলের অধিকাংশই 
ব্যবহারিক প্রমেয়, তাত্বিক প্রমেয় নহে। তাত্বিক প্রমেয় কি 
তাহা বলি? যাহা তত্ব অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থ বলিয়া 
গ্রমাজ্ঞানের বিষয় হয় তাহাই তাত্বিক প্রমেয় । একই মৃত্তিকার 
বিকার ঘট, শরাব ও উদঞ্চন প্রভৃতি নান! নামে ব্যবহৃত 
হইলেও তাহা যেমন মৃত্তিকা হইতে তত্বান্তর নহে, তেমনি, 
আন্তর ও বাহ পদার্থের ব্যবহার দশায় অসংখ্যতা দৃষ্ট হইলেও 
নে নকলের তত্ব বা মূল অসংখ্য নহে। পদার্থ সকল ব্যবহার 
কালে একবিধ; পরন্ত তাহার তত্ব অগ্যবিধ। 

কাহার মতে জগতের মূল তত্ব এক অর্থাত ব্রহ্ম । কাহার 
মতে ছুই অর্থাৎ প্রকৃতি আর পুকুষ। কাহার কাহার মতে 
জগতের তত্ব অন্যবিধ। যতই মত থাকুক না, ব্যবহারের সম- 
সংখ্যক তত্ব কোন মতে স্বীকৃত নাই৷ ব্যবহারের কাল্পনিকতা ও 
মূলের তাত্বিকতা মকল মতেই বর্ণিত জাছে। ব্যবহারিক পদা- 
খের অদতাভাব দেখাবার নিমিত্ত ছালোগ্য :পনিষদের যষ্ 
অধ্যায়ে একটী আখ্যায়িকা অভিহিত হই” . আখ্যায়িকার 
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই-_পুরা কালে উদ্দালক নামে এক 
খধি শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞ করিবার নিমিত্ত 
গুরুপনিধানে প্রেরণ করয়াছিলেন। শ্বেতকেতু কিছু কাল 
পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, উদ্দালক 
তাহার জ্ঞান জন্বিয়াছে কি না বৃৰিবার অভিপ্রাঁয়ে তাঁহার মুখ- 
জোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, শ্বেইকেতুর 
তত্জ্ঞান হয় নাই, তদীয় অন্তঃকরণ কেবল বিদ্যাভিমানে 
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পরিপূর্ণ হইয়াছে । বুকিলেন, শ্বেতকেতু তত্বক্র হইয়া আইসে 
নাই, একটী বিচারমল্প হইয়া আনিয়াছে। উদ্দালক ইহাতে 
বিশেষ দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, এখন ইহাকে উপদেশ 
দেওয়া বৃথা । যে জিজ্ঞান্থ নহে, যে নিজের জ্ঞানে সংশয়িত 
নহে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা । যদি কোনও প্রকারে 
ইহাকে ইহার নিজের অজ্ঞতা অনুভব করান যায়, তাহা 
হইলে ইহার বর্তমান অজ্ঞান উপদেশ দ্বার। উপশান্ত হইতে 
পারে। উদ্দালক মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়। 
স্বেতকেতৃকে জিজ্ঞান| করিলেন, বৎন শ্বেতকেডু! তুমি 
সমস্ত শান্্ই অধ্যয়ন করিয়ছ। কিন্ত এমন কোন পদার্থ 
জানিয়াছ যে যাহ! জানিলে সমস্তই জান! হয় ?” 

শ্বেতকেতু বলিলেন, “তাহা কিরূপে সম্ভবে ?" 

উদ্দালক বলিলেন, একটা মুয় বস্তুর মূল জানিলে যেমন 
সমস্ত মুশ্ময় বস্ত্র জানা হয়, একটা নখনিকুত্তনের তত্র জ্ঞাত 
হইলে যেমন সমুদয় কাষায়স ( ইস্পাত ) জানা হয়, একটা কুণ্ড- 
লের প্রকৃতি জানিলে যেমন সমুদায় হিরণায় বস্তু জান! হয়, 
তেমনি, এই জগতের মূল বা উপাদান জানিলে সমুদায় তদু- 
পাদেয় বিশ্ব জান! হয়। উদ্দালকের এবন্বিধ উপদেশে শ্বেত- 
কেতুর নিজ জ্ঞানশক্তির প্রতি নংশয় জন্মিল । তখন তাহার 
বিশ্ব-উপান জানিবার ইচ্ছ! হইল । অনন্তর উদ্দালক তর্কসচিব 
উপদেশ দ্বারা তদায় মনে বিশ্ববাজ প্রকৃতির ততু সঞ্চারিত 
করিতে পারিলন। 

অতএব, ব্যবহার কালে ঘটশরাবাদির পার্থক্য অন্থভূত 
হইলেও তাহা তাত্বিক জ্ঞানে অনত্য ৷ “বাচারস্তপণং বিকারে! 
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মামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব ত্যমৃ” বিকার সকল বাক্য্থষ্ট অর্ঘং 
কথামাত্র। নামের গারমার্থিকতা নাই। যাহা মূল তাহাই 
পরমার্থ। ঘট, শরাব, উদঞ্চন, এ সকল নাম মাত্র, মৃত্তিকা 
ওঁ সকলের তত্ব। এ অভিপ্রায় কেবল উদ্দালকের নহে, সাংখ্য 
চার্ধ্যদিগেরও বটে। সাংখ্যাচার্ষে্রা বলেন, কার্ধাকারণভাৰ 
অবলম্বন করিয়া জগতের মূলতত্বে উপনীত হও । তাহা হইনে 
আপনার ও জগতের অনারোপিত রূপ বুঝিতে পারিবে। 
জগৎ ও আত্ম! এই ছুই পদার্থের তত্ব বা অনারোপিত রগ 
জ্ঞাত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইবে। 
দাশনিকদিগের কথাগুলি গুনিতে যেমন, বুঝিতে তেমন 
নহে। অথবা বুঝিতে যেমন, পরীক্ষা করিতে তেমন নহে 
নাংখ্যকার বলিলেন, কায্যকারণভাব অবলম্বন করিয়া মূল 
তত্বে উপনীত হও। কিন্তু মূলতন্বে গমন করিবার পরিষ্কৃত্ 
প্রথ কৈ? জগতের ভাব, গতি, সংস্থান ও কাধাকারণভাব 
এমনি বিচিত্র ও এমনি দ্বাববজ্ছের যে, নিয়শ্রেশীর কাধ্য-কারণ- 
ভাব স্থির করাও কঠিন। আবার মনুষ্য মর সহিত এই 
জগতের এমনি বক্র সম্বন্ধ ও এমনি প্রতাধ্যপ্র” কতা আছে যে 
একট! সামান্ত কার্য্যকারণভাব গড়িতে ও দেখিতে গেলে মত- 
ভেদ উপস্থিত হইয়া সংশয়পাগরে নিমগ্ন ও বিমোহিত করে। 
আনুকরণ-ধ্ব'নর প্রতি মনোনিবেশ করিলে সেই ধ্বনিকে যখন 
যেরূপ ভাবা যায় তথন সেই রূপই বোধ হয় [ঢোকর কচ্‌ 
কচির মত! । জগতের ও আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেও ঠিক সেইরূপ হয়। না হইবে কেন? জগতে এমন 
কোন পদার্থ নাই যাহার দুইটী একরূপ পাওয়া যায়। প্রজ্ঞা 
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তাক ব্যকিতেই আছে সত্য পরস্ত প্রত্যেক ব্যক্তিতেই 
ভি যাহার যেমন প্রজ্ঞা সে তদনুরূপ সিদ্ধান্তে উপ- 
[৮ হয়। বহু লোকে বহু প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে, তন্মধ্যে 
হার সিদ্ধান্ত ঠিক তাহা কে বলিতে পারে? সাংখা বলেন, 
টা শাঘসংস্কৃত আত্মার প্রিয় তাহাই ঠিকৃ। সেই সিদ্ধান্তই 
| প্রসব করে, অপর দিদ্ধান্ত কল্যাণকামী পুরুষের অগ্রাহা। 
| উৎপত্তিঘটিত কার্ধ্যকারণ ভাব লইয়া অনেক গুলি মত 
শছে। কিন্তু যে সমস্ত মত অত্ৰৈকালিক, শান্চর্চা সংস্কৃত 
স্কার ও সৎপুরুষের অপ্রিয়, দে সকল অসৎ। এক মত 
স্মাছে, “অনতঃ সঞ্জায়তে |” অবিদ্যমাঁন বা অভাব (না থাকা) 
ইতে সতের জন্ম হয়। এই মতের নাম অসৎকার্ধযাবাদ। * 
আর এক মত আছে “একস্য মতো বিবর্ঘ: কারধ্যজাতং ন 
দন্ত সং" মূলে এক মাত্র সদ্বন্ত ছিল। এই দৃশ্যমান জগৎ 
নিষ্ঠ মায়াশক্তির প্রতিভাস। এই মতের নাম বিবর্তবাদ 
‘4২ এই মতে জগৎ মিথ্যা ও ব্ৰহ্ম সত্য ৷ 
| অন্ত এক মত আছে “মতোইসজ্জায়তে” পরমাণু প্রভৃতি 
দিৎপদার্থ হইতে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ছিল ন! এরূপ 
দ্যণুকাদি উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম অভাবোৎপত্তিবাদ । 


* ইহ! বৌদ্ধ সন্মত । এতন্তিন্ন নাস্তিক বিশেষের মতে অসৎ অর্থাৎ নাম 
রূগ আখা! বিবৰ্জিত ( যাহা কিছুই নহে এরূপ) কারণ হইতে তত লা জগৎ 
জয়য়াছে। পূর্বে কিছুই ছিল না, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে 
না। মধো কেবল কতকগুলি দিখ্যার বিজ্স্তণ দেখা যায়। এই মতে ঈশ্বর 
নই, পরকালও নাই। 
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আর এক মত আছে, “সতঃ সঙ্জায়ত-এব” সদ্বস্থ হট 
সদ্বস্তই উৎপন্ন হয়। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উং 
হইবার পূর্বেও ছিল--কারপদ্রব্যে ছিল! ইহাই সাঃ 
সংকাষাধাদ। সাংখ্যপ্রণেতা কপিল এই মতের অত্যন্ত গ 
পাতী। মহষি কপিল যুক্তিমহকারে দেখাইয়াছেন, «পু 
পূর্ব মত গুলি নিতাস্ত সদোব, অন্তথাভবিক, অন্রৈকানি: 
সংস্কৃত আত্মার অপ্রিয় ; সুতরাং অপৎ ও অগ্রাহা। যা 
জন্মিবে তাহা উৎপত্তির পূর্বেও কারণের মধ্যে লুক্কা॥ 
থাকে, এই সত্য কল্যাণকামী পুরুষের অবশ্য গ্রহণীয় । 
বলিতে পার যে, যাহা জন্মিবে পুর্বে তাহা কোথার 
থাকে । প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা কারণদ্রব্যে লুক'রিত থাকে 
ইহাতে যুক্তি কি? অঠিনব উৎপতিতে আপত্তিই বা কি? 
অভিনব উৎপত্তি পক্ষে আপত্ি- প্রথমতঃ সিদ্ধসাধন 
অর্থাৎ যাহা আছে তাহার আব:র উৎপত্তি কি? “ছল ন 
হইল" এমন হইলেই উৎপত্তি শব্দের প্রয়োগ সাধু হইঢে 
পারে । থাকিলে তাহার নিমিভ যর ও আয়াস প্রধুত্ 
হইবে কেন? কারণ-দ্রব্যই ব!কি করিতে. 
প্রত্যুত্তর--সৎকাধ্য পক্ষেও যতের প্রয়োজন আছে । লুক 
য়িত অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিত ভব্যক্ত.কাধ্যকে ব্যক্ত করা? 
যত্বের ও আয়াসের ফল। অনভিব্যক্ত কাধ্য ব্যবহারের অনুপ 
যোগী স্থতরাং তাহা থাকা না থাক! মমান। মৃত্পিণ্ডে ঘ 
থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি ব্যতীত জলাহরণ সম্পন্ন হই 
পারে না। স্থুতরাং অিবাক্তির নিমিত্ত তাহাতে কারণসংযো' 
আবশ্তক। উৎপত্তির পূর্বে কার্ষ্যের সন্ভাব থাকলেও যখন 
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র অভিব্যক্তি প্রয়োজনীয় : তখন আর কার্ধাপ্রবুন্তির 
্লাতাদির আপত্তি হইতে পারে না এবং আয়াসের বৈফলা 
ও স্থান পায় না। কার্যের অনাগতাবস্থা বা কারণ” 
পপ বের পন্দাবস্থা অথবা অব্যক্ত অবস্থার নাম অধুৎপত্তি। 
্্মানাবস্থা বা বাব্যক্তাবস্থার নাম উৎপত্তি! আর, অতীতাবস্থা 
| কারণ প্রবেশাবস্থা বিনাশ। এইরূপ উৎপত্তি, অন্থৎপত্তি, 
[তি ও বিনাশ বযতাঁত অন্তরূপ উৎপত্তি, অন্তুংপত্তি, স্থিতি ও 
র নাশ নাই। 
| যাহাতে যাহা নাই বা থাকে না তাহা হইতে তাহা কদাচ 
1য় না। শত সহস্র শিল্পী একত্ৰিত হইলেও নীলকে পীত করিতে 
বারে না। অসংখ্য উপায় অবলম্বন করলেও এবং চিরকাল 

পীড়ন ক'রলেও কেহ বানুকা হইতে তেল নিকাশ করিতে 

খারবেন না। গীত ও স্নেহ, নীলে ও বালুকার না থাকায় 
দয় তয় হইতে আবিভুতি হয় না । অতএব, যে কার্য যে 
ক লুক্কায়িত থাকে, শক্তিবপে নিহিত থাকে, সেই 
কাগাই সেই উপাদান হইতে হয়, কাঁধ্যান্তর হয় না। হইলে 
যে-সে দ্রব্যে যে-সে বিকার জন্মিত। তাহা যখন হয় না, জন্মে 
না, যখন বিশেষ বিশেষ কান্য বিশেষ বিশেষ উপাদান হইতেই 
হয়, তখন ইহা অবশ্য শ্াকাধা হইবে যে, কার্ধা মাত্রেই শীয় 
য় কারণে শক্তিরূপে থাকে, পরে তাহা কর্তার ব্যাপারে 
প্রকট প্রাপ্ত হয়। ইহাই কপিলের ঘৎকান্য বাদ। কপিল 
বুনি এই সৎকাধ্য বাদের অগ্ছকুলে অনেক প্রকার যুক্তি 

দেখা য় ছেন, বাছুন্য ভয়ে নে ষকল পরি ত্যাগ করিলাম । * 


তি (ধবিরোধাণ [ভেশ্চ “নান দুৎশাদে নৃশ্ঙ্বত" “উপ [দাননিয়ম। ৭ 


১৫৬ সাঙ্্য-দর্শন। | 


সাংখামতে কাৰ্য্য দ্বিবিধ। অভিবাজামান ও উৎপদ্য- 
মান। ধান্ত হঈতে তণুল,গে! হইতে দুগ্ধ, ইত্যাদি প্রকার 
কাৰ্য্য অভিব্যজামান। বীজ হইতে অঙ্কুর; ভুক্তানন হইতে রস- 
রক্তাদি,'ইত্যাদিবিধ কার্য উৎপদ্যমান। দ্বিবিধ কার্যাই শক্তি- 
রূপে স্বীয় কারণে অবস্থান করে। উপযুক্ত উপায় দ্বারা তাহা 
স্বীয় স্বায় আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকাশ কোথাও . 
অভিব্যক্তি; কোথাও বা উৎপত্তি নামে অভিহিত হয়। 

কার্যাশক্তির জ্ঞান কাহার ব। কাধা-নিষ্পত্তির অসম্ভুর 
জন্মে, কাহার বা পূর্বেই জন্মে। “ভূতে পশ্যন্তি বর্ধবরাঃ* । পরে 
জন্মে জড়বুদ্ধি মনুয্যের, পূর্বে জন্মে প্রীক্ষক মন্ুয্যেরে। সেই 
জন্যই পরীক্ষক পুরুষের! কাঁপ্যোন্নতি কারতে পারেন, জড়- 
বুদ্ধিরা পারেন না। 

সাংখ্যমতে কারণ দুই গ্রকার। এক প্রকারের নাম 


“নকত্র সব্বদা সর্ধাহদস্তবাৎ “শল্তস্ত শকাকরণাৎ” "কারণভাবাচ্চ” “নাভি | 
বাজ্তিনিবন্ধনৌ বাবহারাহবাবহারৌ” "নাশঃ কারণলয়ঃ" এই সকল কপিল 
সুত্রের মন্ম লইয়া ইহা লিখিত হইল । বস্তুতঃ মৃত্তিক' যদি ঘটশক্তি ন! 
থাকিত তাহা হইলে কদাচ মৃত্তিকার দ্বারা ঘট প্রস্তু* ,রা যাইত না। মৃত্তি- 
কায় ঘট জন্মা£বার শক্তি আছে বলিয়াই মৃত্তিকায় ঘট জন্মে এবং 
লোকে ও ঘট গড়িবরি জন্য মুত্তিকা গ্রহণ ক; । যাহার! জানে, মৃন্তিক ঘট 
জন্মায় না, কদাঁচ তাহারা ঘট গড়িনার জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ করে না। এসকল 
দেখিয়া বুঝা উচিত যে প্রকৃতিতে বদি জগৎ-রচন! শক্তি নাথাকিত তাহা 
হইলে কদাচ প্রকৃতি জগৎ রচনা করিতে পারিত না। প্রকৃতিতে জগৎ 
শক্তি আছে বলিয়াই প্রকৃতি জগত জন্মায়। মাথা যে পরে ঈশ্বরের 
কতৃত্ব লোপ করিবেন, এই স্থানেই তাহার হুত্রপাত । 


সাঙ্্য-দর্শন। ১৫৭ 


নিমিত্ত কারণ, অন্ত প্রকারের নাম উপাদান কারণ।* কারণ 
শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, “যেন বিন! যৎ ন ভবতি তৎ তস্য 
কারণম্‌*। অর্থাৎ যাহা! ব্যতীত যাহা আত্মলাভ করে না, সে 
তাহার কারণ। এ লক্ষণ অনুসারে নান! পদার্থ কারণ সংজা 
গাইতে পারে সত্য ; পরন্ত তন্মধ্যে কতকগুলি কর্তা, কর্ম, 
করণ, অধিকরণ ও সম্প্রদান প্রভৃতি নামে পর্যাপ্ত হইয়া! যায় 
এবং অপর একটী অপাদান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই অপাদান 
মাংখ্যতাষায় উপাদান ও ন্ভা়ভাষায় সমবায়ী নামে প্রসিদ্ধ। 
কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। উপাদান কারণের সহিত নিমিত্ত 
কারণের প্রতেদ এই যে, প্রত্যেক জায়মান কাধ্যে উপাদানের 
অন্থবর্তন থাকে, কিন্তু নিমিত্তের অন্ুবর্তন থাকে না। ঘটের 
উপাদান মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত দণ্ড, চক্র, সলিল ও সুত্র 
গ্রভৃতি। বলয়াদি কাধ্যের উপাদান স্বর্ণ, তাহার নিমিত্ত 
সন্দংশ ও ভন্্া গ্রভৃতি। সন্দংশ=দাড়াশী, ভক্তা র্ধীতা। 
ঘটে মৃত্তিকা থাকে কিন্তু নিমিত্ব-কারণের সংস্রব থাকে না। 


* কারপজ্ঞানে বুংপর হওয়া হকটিন। ফোন কাযা উৎপন্ন হইলে 
তাহার কারণ অবধারণ কর! বরং সহজ কিন্ত ভবিষ্যৎ কাধের কারণ 
অবধারণ করা সহজ নহে। তাহা বড় কঠিন । সুনিপুণ প্রঙ্গানম্পন্ন 
ব্যক্তিরা পারেন, যুক্তি-কুশল ধ্যান-পারগ বাক্তিও কথঞ্চিৎ পারেন। 

কাধোর কারণ নির্ণয় কালে অন্বয় ও বাতিরেক, উভয় পথই অবলগ্গন 


করিতে হয়। কোন্টা থাকাতে কার্ধাটী জন্মিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে 
এবং কোনটা না থাকিলে তাহা হইত ন। তাহাও দেখিতে হইবে। “যাহা ন! 
থাকিলে হইত না” এই অংশটা নিকট সম্বন্ধ অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। 
নচেৎ কুন্তকারের পিতামহ না থাকিলে ঘট হইত না, এই আপত্তিতে 
বুস্তকারূপিতাঁমহকে ঘট-কারণ বলা ন্যায্য হইবে না। 

১৪ 


১৫৮ সাথ্য-র্শন। 


কেননা, নিমিত্ত কারণ কেবল গধ্ফের দ্বারা কার্য জন্থাটা 
কৃতার্থ হয় সেইজন্ত আর তাহার সহিত সন্বস্ধ থাকে ন 
ফল কথা এই যে, যে দ্রব্যের গাৰে কার্য জন্মে বা যেদ্রং 
বিকৃত হইয়া কাৰ্য্য জন্মায়, মেই দ্রব্য উপাদান। কারণে? 
কার্যশক্তি থাকে, ভাহ| উপাদান কারণেই থাকে, নিমি। 
কারণে নহে। 

সাথামতে যগতের উপাদান প্রকৃতি । প্রকৃতিতে অন 
ও অপ্রযেয় কার্য্য-জনন-শক্তি ছিল অর্থাৎ বিশবদ্বাও নিতান্ত 
হল বীজরূপে লুষ্কারিত ছিল, তাই তাহা অভিব্যক্ত হই 
এই বিচিত্র জগৎ জন্মাইয়াছে। প্রকৃতি কি? কি প্রকারে 
তাহা হইতে বিখ ব্রন্ধাও জন্মিয়াছে? এ সকল কথা দ্বিতীয় 
ভাগে বিবৃত হইবে। 


সাঙ্খা-দর্শন | 


শা পা৪০পা 


দ্বিতীয় ভাগ । 


তত্বপঙ্কলন। 


প্রথম ভাগে প্রমাণ, প্রমাণের সংখ্যা ও তত্প্রসঙ্গপ্রাপ্ত 
অনেক কথা বলা হইয়াছে । সম্প্রতি প্রমেয় তত্বে হস্তার্পণ 
করিতে হইবে ৷ প্রমেয় তত্ব বলিতে গেলে প্রথমতঃ তত্ব 
নমুদায়ের একটী স্থল সঙ্কলন ও জগতের একটী উৎপত্তি 
ঘটিত সামান্য ছবি প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়। 

একদা এক খষি দর্শন ও পুরাণ রচয়িতা ঝ্রযি দিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহারা জগৎ গড়া পণ্ডিত । ঈশ্বর 
জগৎ-নিৰ্শ্বাণ করুন বা না করুন ইহারা করেন।” কথাটা 
উপেক্ষণীয় নহে। সত্য সত্যই দেখ! যায়, যিনি যখন লেখনী 
গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই তখন জগৎ গড়িয়াছেন। বস্তুতঃ $.' 
রোগ সকল দেশের লোকেরই আছে। 

উপরোক্ত কথা যাহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে তিনি 
বোধ হয় জৈমিনি মতের ব্যক্তি । কারণ, একমাত্র জৈমিনি 
মুনি জগতের উৎপত্তি অস্বীকার করেন। গৈমিনির মতে 


১৬০ সাঙ্য-দর্শন। 


জগতের সার্বান্সিক উৎপত্তি ও বিনাশ নাই । জৈমিন্ি 
বলেন, *ন কদাচিদনীদৃশম্” জগৎ এখন যে অবস্থায় ও ছে 
নিয়মে চলিতেছে. পূর্বেও এই নিয়মে চলিয়া আসিয়াছে 
এতদপেক্ষা কোন নুতনবিধ অবস্থা বা! ঘটন1 জগতের নন্বঘে 
ঘটিয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। এখন যেমন আমর' 
এক বৃক্ষের অভাব, অন্য বৃক্ষের উদ্ভব,_এক জীবের মৃত্যু 
অপর জীবের জন্ম,এক পদার্থের ধ্বংস, অপর পদার্থের 
উৎ্পত্তি,-এক প্রদেশের উদয়, অপর প্রদেশের বিল 
প্রত্যক্ষ করিতেছি; এইক্লপ, অনাদি অতীত কালের লোকে. 
রাও দেখিয়াছিলেন এবং অনস্ত ভবিষ্যৎ কালের লোকেরাও 
দেখিবেন। সর্ধধ্বংসরূপ মহাগ্রলয় কম্মিন কালে হয় নাই, 
হইবেও না।* ঈদৃশ প্রকাণ্ড ও অনন্ত বিশ্বের যে এক সময়ে 
নামগন্ধও ছিল না, অকম্মাৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা 
প্রামাণাসহ স্থৃতরাং অসম্ভব । শান্তে যে মহাপ্রলয় বর্ণিত আছে 
তাহ! প্রকৃত মহাপ্রলয় নহে। তাহা খণ্ড প্রলয় । 

জৈমিনেয় দিগের মতে জগতের গতি যেরূপ হয় হুউক, 
কিন্তু আর আর খবিদিগের মতে জগ ' উৎপৰ্বি ও বিনাশ 
আছে। আমরা বাহার মত গ্রক:শ করিতেছি, তাহার 
মতে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। স্মৃতরাং তদীয় 
মতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, কি প্রকারে ও কি 
কৌশলে, কাহার শক্তিতে হয় বা হইয়াছে, তাহা আমরা 


*  এসন্বন্ধে নব্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানবাদী দিগের সহিত 
বিশেষ একমত্য দেখা যায়। ইহাদিগকে 11266711563 বলে । ইহাদের 
কথা তদ্দেশীযদিগের নিকট নূতন হইলেও এঠদ্দেণীয় দিগের নিকট নহে। 


্‌ সাথ্য-দর্শন ৷ ১৬১ 
{ 
| অল্প কথায় পাঠকগণের গোচর করিব। স্থূলতঃ কতিসংখ্যক 
| তথ্ের দ্বারা (কারণ-দ্রব্যের দ্বারা) এই প্রকাণ্ড জগৎ জন্ম 
৷ লাভ করিয়াছে, কোন্‌ তত্ব হইতে কোন্‌ তত্বের জন্ম হইয়াছে; 
এ সকল দৃশ্যের আদিকারণ কি, এই অংশত্রয় মাত্র বলিব, 
| অন্ত কিছু বলিব না। নদ, নদী, সাগর, শৈল, লতা ও গুল্ম 
: প্রভৃতি কি কৌশলে, কাহার শক্তিতে ও কি প্রকারে উৎপন্ন 
হয়, এ সমস্ত বলিব নাঁ। কাপিল মতের জগৎ-রচনায় ও 
নমন্ত নাই। অর্থাৎ কপিল তত দূর বলেন নাই। 
বলেন নাই কেন? কপিল কি তত দূর বুঝিতেন না?” 
বুঝিতেন না, এ কথা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি। 
একজন সর্বজ্ঞ খ্বি যে একটা গাছ হয় কেমন করিয়া তাহ! 
জানিতেন না, এরূপ ভাবা নিতান্ত অসঙ্গত। আমরা এই মাত্র 
বুঝি ও বলিতে বাধ্য যে, & সকল বলিবার বিশিষ্ট প্রয়ো- 
জন নাই। প্রয়োজন নাই বলিয়াই কপিল বলেন নাই। 
নদ হয় কি প্রকারে ? নদী হয় কি প্রকারে? পর্বত হয় কি 
প্রকারে? এ সকল জানা পুরুষের মোক্ষ বা আত্মোন্ধারের 
সাধক নহে। সেই কারণে কপিল ও সকল কথ! বলেন নাই। 
আত্ম! ও জগৎ এতদুভয়ের যাথার্থয অনুভব করাইয়া বিবেক 
জ্ঞান জন্মানহই কপিলের অভিপ্রেত। যাহা যাহা তছুতয়ের 
অনুপযোগী তাহা তাহা তিনি বলিবেন কেন? কপিল বলেন, 
সংদারের বা গৃহকাঁধ্যের উপকরণ স্বরূপ এই জড়পিণ্ডের 
গুণাগুণ ও শ্থিতিগ্রকার জানিলে কি হইবে। যাহা এ 
সকলের তত্ব তাহাই জান-_জানিলে ত্রাণ পাইবে? যাহাদের 
কুতুহল নিবৃত্তি করাই অভিলধিত, শিল্পসাধন করাই পুরুষার্থ, 


১৬২ সাঙ্য-দশন। 


যাহার! জন্ম জন্ম বন্ধ থাকিতে ক্লেশবোধ করে না, তাহারাই 
পাথর হয় কেমন করিয়া তাহা! অনুসন্ধান করুক কিন্তু যাহার! 
জ্ঞানাভ্যাস করিবে, অধ্যাস্মতত্বে নিমগ্ন থাকিয়া বদ্ধ আত্মাকে 
যুক্ত করিদঘে, তাহারা ও নকল জানিবে না । কপিল এই ভাব 
হদিস্থ করিয়া যে যে অংশ উপদেশ করিয়াছেন, সেই সেই 
অংশই আমাদের বর্ণনীয়। 

আমরা যাহাকে শৌলিক পদার্থ * বলি._-বৌদ্ধের যাহাকে 
ধাতু বলে,_-দাংখ্যচাধ্যেরা তাহাকে ‘তত্ব বলেন। “তত্ব 
শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, যাহা যাহার যোনি ব| মূল, তাহা 
তাঁহার তত্ব । যথ|-ঘটের তত্ব মৃত্তিকা, কুণ্ডলের তত্ব সুবর্ণ, 
ইত্যাদি । অপিচ, যে পদার্থ চিরনিত্য এবং কন্মিন্‌ কালেও 
যাহা বিরত হয় না, তাদৃশ পদাৰ্থও তত্ব-শব্দের বাচ্য। তত্ব 


* মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ উপাদান দবা! যাহার পরিণাদে যাহা 
উৎপন্ন হয় তাহা তাহার মূল বা উপাদান। মৃৎপিণ্ের পরিণামে ঘটের 
উৎপত্তি হয় বলিয়া ঘটের মূল বা উপাদান মৃত্তিকা । মুন্তিকাই তত্ব; ঘট 
il 


খন তত্ব নহে। সাংখ্যকার বলেন, মৃত্তিক! ও ঘট একই হত্ব। তত্তবনিরণয় 
প্রাকৃতিক কাযোর দ্বারাই হয়, ছৈবিক কাযোর দ্বারা ₹:. ঘট, পট, গৃহ, 
অষ্টালিকা প্রভূহিকে জৈবিক-কাধা বল| যায়। ৬৫ গণনার শেষ তুমি 
পঞ্চবিৰ মহাভৃত। মেই পাঁচ ভূতের ন্রানাধিক ভাব ও সংযোগ বিয়োগ 
বশতঃ যে সকল দৃষ্য সঘুদুত হয়, তাহ!র আর ওত্ব সংজ্ঞা নাই। 


যে কারণ বা রগাপ্তর হইয়া কাধ্য নাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ধাতু বলা 
য!ন। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মুল ভাব লক্ষ্া করিয়াই বৌদ্ধ ভাষায় ধাতু 
শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । বৈয়াকরণিক পণ্ডিতেরাও এরূপ অর্থে ধাতু 
শব্দের বাবহাঁর করেন। যথা“শব্দযোনিস্ত ধাতবঃ” অর্থাৎ শকোতপত্তির 
মুল স্থানের নাম ধাতু। ধাতু, উপাদান, কারপ-ভ্রবা, ভূত, এ সকল তুলযা্থ। 


সাঙ্থান্দর্শন । ১৬৩ 


শব্দের উভয়বিধ অর্থ একত্রিত করিলে তত্বের দুইটি শ্রেণী 
হয়। এক নির্বিকার নিক্ষ্িয় তত্ব, আর এক সবিকার সক্রিয় 
তত্ব। “যে যাহার মূল’ এই লক্ষণ অনুসারে সবিকার তত্ব 
সংগৃহীত হয় । আর “চিরকাল একরূপ আছে বা থাকে? এতদনু- 
সারে নির্বিকার কৃটস্থ-তত্বের সংগ্রহ হয়। এই নির্বিকার 
নিক্িয়তত্ব কাহার জনক নহে। কেননা তাহ! অপরিণামী। 
যে পরিণত হয় না পে কাহারও উপাদান বা জনক হয় না। 
যদি পরিণামী বা নিকি,য় পদার্থ কাহার উৎপাদক না হইল 
তাহা হইলে সবিকার সক্রিয় ততই এই রদ্দাওপা ওর 
উৎপাদক, ইহা প্রকারান্তরে বল হইল । 

সম্ভলিত দ্বিবিধ তত্ব পুনশ্চ চারি ভাগে বিভক্ত । প্রকৃতি 
১, প্রকৃতি-বিক্ৃতি ২, কেবল বিক্কৃতি ৩, ও অন্ুভররূপ ৪। 
প্রকৃতি নহে, বিকৃতিও নহে, এরূপ তত্বই অন্ুভয়রূপ। এই 
চতুব্বিধ তত্বের প্রত্যেকের এইরূপ সংখ্যা নির্দি আছে 

প্রকৃতি ১।* ইহাই মূলপ্রক্কৃতি নামের নামী। প্রন্কৃতি- 
বিকৃতি ৭ [ মহৎ, অহঙ্কার, আর পাঁচ প্রকার তম্মাত্র। ] | কেবল 
বিকৃতি ১৬ [একাদশ ইন্দ্রিয় ও স্থূল ভূষ্ত পাঁট] । অন্থভয়রূপ ১। 
এই শেষোক্ত তত্ব আত্ম] নামে প্রদিদ্ধ এবং ইহাকেই নির্বিকার 
নিষিয় তত্ব বলা হইয়াছে । জগৎ এই পর্চবিংশতি তত্বে 
রচিত। পঞ্চবিংশতির নান অথবা অধিক তত্ব নাই। 

সেখর সাংখ্য বলেন, আছে। সে তত্ব ঈশ্বরনামে প্রসিদ্ধ । 
“ক্রেশকর্রবিপাকাশয়ৈ-রপরামু্ই ঈশ্বরঃ”। প্রাকৃতিক স্থুখ- 
দুঃখাদি বিবর্জিত এবং কর্ণ্বজনিত পাপপুণ্যে অলিগ্ত অথচ 


* ইহাকে Undifferentiated Cosmic Matter বলে। 


১৬৬ সাঙ্য-দর্শন। 


অগ্ৃতব করিতেছেন । এ অবস্থায় যদি কদাচিং কেহ প্রকৃতি 
নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করেন তাহা হইলে তাহার সে 
অভিলাষ সহজে পূর্ণ হইবে না। অনেক উপায়, অনেক 
সাধ্যসাধনা'ও নিয়ম অবলম্বন পূর্বক অগ্রে অধিকারী হইতে 
হইবে, পরে উপায় অবলম্বনে দেখিতে পাইবে। কীর্দৃকৃ উপায় 
অবলম্বন করিলে প্রকৃতি-দর্শনে অধিকারী হওয়| যায় তাহ! 
বলিতেছি। প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি, ব্যবহার শুদ্ধি, ত্রিবিধ 
সংঘাতশুদ্ধি, দেশ, কাল ও সংপাত্রাদির লাভ, সঙ্কল্পত্যাগ, 
ইঞ্জিয়সংযম, ত্রতচর্য্যা, এই সমুদায়ের সার্বভৌমন্ত রক্ষা করা ও 
গুকুসেবা প্রভৃতি সৎকর্্ননিচয়ে রত থাকা কর্তব্য । * তৎপরে 


* আহারশুদ্ধি__হিত, পরিমিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র দ্রব্য ভোজন । 
যাহ! মনংস্বাস্থ্যকর ভোজন তাহা হিত,__ষাহা অরোগিতাঁর কারণ তাহ! 
গরিমিত,_যাহী রজস্তমোগুণের নাশক ও সত্বগুণের উত্তেজক তাহা মেধা 
অর্থাৎ পবিত্র । ঘৃত, দুগ্ধ ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কল মূল ভক্ষণ করিলে 
সত্বগ্ুণ উত্তেজিত হয়। মৎস্ত মাংসাদি ভক্ষণ করিলে রজোগুণ (চাঞ্চল্য) 
পরিবদ্ধিত হয়। মদ্য এবং আম মাংসাদির সেবা করলে তমোগুণের 
আবির্ভাব হয়। খাদ্যাখাদোর সহিত মনের সম্পূর্ণ ধোগ আছে; সুতরাং 
মনঃসাধ্য ধর্মের সহিতও ভক্ষ্য।ভক্ষ্যের সম্বন্ধ আছে। 

ব্যবহার শুদ্ধি-যথেচ্ছ ব্যবহার না করা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সুব্যবহার 
প্রতিপালন কর!। ব্যবহারের সহিতও মনের বিশেষ সম্পর্ক আছে, সেজন্য 
ধর্দের ও অধর্শ্বের সহিতও আছে। 

ত্রিবিধসংঘাতশুদ্ধি_সংঘাত শব্দে ইন্জিয়যুক্তদেহ বুঝায়। 'তৎসম্বন্ধীয় 
ত্ৰিবিধ অর্থাৎ বাক, কায় ও মন। এ গুলির শুদ্ধি অর্থাৎ সংস্কার করণ। 
মিথ্য! বাক্য ও ঘহ বাক্য ন! বল! বাক্‌-শুদ্ধি। ত্ৰিকালীন স্নান, মাজ্জন, 


মাথ্য-দর্শন | ১৬৭ 


তত্বান্বেষণ আবশ্যক । তত্বান্থেধণে প্রবৃত্ত হইলে সহসা এক দিন 
চিত্তপ্রসাদদ উপস্থিত হইবে। চিত্ত যখন যার পর নাই 
স্বপ্রসন্ন অর্থাৎ পরম নির্মল হইবে, তখন প্রকৃতির আলি- 
গন অর্থাৎ বিষয়ান্থতব জনিত সুখ ভাল লাগিবেক' না । তখন 
এ সকল স্থুখ ্থুখ বলিয়া গণ্য হইবে না, প্রত্যুত “কিসে ইহার 
পরিহার হইবে*--“কিসে ইহার আক্রম হইতে রক্ষা পাওয়া যায় 
এইরূপ চেষ্টাই জন্মিবে। যখন দেখিবে, চিত্ত ছুঃখমিশ্রিত 
সাংসারিক সুখে অত্যন্ত বিরত হইয়াছে ও আমি কি এই 
প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখনই 
জানিবে--তুমি প্রকৃতি দেখিবার অধিকারী হইয়াছ। তখন 
যে প্রকৃতি দেখিবার চেষ্টা হইবে সে চেষ্টা বুথ! হইবে না, 


ধৌত বন্ত্র পরিধান ও বিন্মুরাদির অল্পর্শ শরীরশুদ্ধি। মিথ্যাভিলাব, 
মিথ্যাকল্পনা, বিষয়াসক্তি ও কাম-ক্রোধাদির পরিত্যাগ মনঃশুদ্ধিঃ। 

দেশ-_নদীতীর, নিরুপদ্রব অরণ্য ও বিজন গৃহ ইত্যাদি । 

কাল-উষঃকাল ও তদতিরিক্ত মনঃস্থৈষ্যকর কাল। 

পাত্র-গুরু, ধার্শিক, অকুটল হিতৈষী ও আত্মতত্বজ্ঞ। 

মঙ্কল্প-ত্যাগ_ভোগবাসন। পরিত্যাগ । 

ইজ্িয়সংযম-_-উদ্দাম হস্তীর ম্যায় বিষয়ে ধাবমান ইন্দিয় দ্দিগকে তত্ব 
বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ কর|। 

ব্রতচর্ধা-অহিংসা, পূর্ববোক্ত আহারসংযমাদিনিয়ম প্রতিপালন করা, 
দয়া, দাক্ষিণা, মৈত্রীভাব ও পাপক্ষয়কারী চান্দ্রায়ণাদি ৷ ূ 

সার্বভৌমত্ব--সকল দেশে, সকল কালে ও দর্বদা এ সকল নিয়ম 
প্রতিপালন করা। এক দিন বাঁ দুদিন করিলে হইবে না। 

গুরুমেবা-গুরুর অভিমত কাধ্য করা। গুরু সন্তুষ্ট হইলে তিনি মন 
থুলিয়৷ উপদেশ দিবেন। 


১৭5 সাঙ্যান্দর্শন ৷ 


করিলে প্রীতি হয়, এতদপেক্ষ] বিশিষ্ঠ পরিণাম হয় না ও 
হইবে না। অথাৎ বৰ্তমান জগতের পরিবর্তে অন্য কোন 
হন তত্ব আগমন করিবে ন| | “নাইপরিণমা ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে* 
প্রকৃতি ক্মণকালও পরিণত! না হইয়া থাকিতে পারেন না। 
নেই জন্য তিনি সব্বদাই পরিণত! হইতেছেন। এখনও হইতে- 
ছেন এবং তাহাতেই অল্পে অল্পে জগৎ জীর্ণ হইতেছে । জীর্ণ" 
ভার সমাপ্তি হইলেই আবার সাম্যাবস্থা! আনিবে, কিছুকাল 
পরে আবার এইরূপ জগদবস্থা হইবে । 
উক্ত আপ্ত বাক্যের তাৎপয্যার্থে বুঝ! গেল যে সত্ব, রজঃ, 
তমঃ, এই সম্মিলিত তিনটি দ্রব্যের বা তিনটি অবরবধুক্ত একটি 
অনশ্বর দ্রবোর পারিভাষিক নান প্রকৃতি *। ইনি অনাদি 
ও অনন্থ ; কোনও কালে ইনি নাই হন না। অর্থাৎ তাহার 
কভাৰ কয় না। যেমন শক্ষাতম বাজ হইতে ফলপত্রাদিসম্পন্ন 
গ্রকাও মহীরহ জন্মে, তেমনি, জগছীজ প্রকৃতি হইতে এই 
বিশাল ব্রক্ষাওমহীরুহ জান্ময়াছে। 1 


* সত্ব, রজঃ, তম, এই [তিনটি যাদ জবাই হতল, হবে, উহদিগকে 


গুণ বলে কেন? সন্বগণ, রজোগুণ, তমোগুণ বলেকে: : বলিবার কারণ 


আ'ছে। শাঙ্থকারের| উপকরণ দ্রবাকে গুণ ও অঙ্গ বলন। সত্বাদি দ্রব্যপ্ত 
আমার সুখ দুখের উপকরণ, তাই তাহারা গুণ। গশু রজ্জবন্ধ হয়, 
আদার তদ্ভাবে মুক্ত হয়, দে কারণ রচ্ছ গুণ। পুরুযও অন্থাদি গুণে 
বন্ধ ও ভছিচ্ছেদে মু হন ৷ তদনুনারেও অন্কাদি গুণ। 

1 ন্যায়, বৈশোধিক, বৌদ্ধ ও ঢাবনাক এভূতি ভূত অর্থাৎ চতুবিধ 
গ্রমাণুকে (পাখির) তৈজন, বায়বীয় ও আগ্য) জগতের মূল বলেন । কাপিল 
তাহা না বলিয়া সত্ব, রজ, তম?, এই দ্রবাত্রয়কে মূল ব'ললেন। কপিল 
তুলেন, পরমাণু প্রকৃতনামক মুল পদাথের চতুথ বিকার। গরদাণু নব 


সাধ্যন্দর্শন । ১৭১ 


প্রকৃতির নিয্নপরিণামগুলির অর্থাৎ জগতীস্থ পদার্থ রাশির 
কাধ্য-কারণ-ভাব পরাক্ষা করিতে গেলে তনুধ্য হইতে চারিটি 
ত্য লব্ধ হয়। প্রথম-_কারণ-দ্রব্যের যে কিছু গুণ সে সমস্ত 
কাধাদ্রব্যে অনুক্রান্ত হওয়া *। যেমন যমৃত্তিকার নমন্ত গুণ 
তদুৎপন্ন ঘটে অনুক্রান্ত হয়। দ্বিভীয়_-যে যখন বিনষ্ট হয় 
সে তখন দ্বীয় কারণ দ্রব্যে বিলীন হয়। দীপ নির্ধাপিত' 
হইল, কিন্তু সেই শিখাকার অগ্নিপিও কোথায় গেল? দেখ! 
যায়, বাভাশ লাগিয়া বা যাতাশ অভাবে মিিয়া গেল। 
নিবিয়া গেল অর্থাৎ পিগাকুতি অগ্নি অদৃশ্য হইল বা ৰাঙাশে 
মিলিয়া গেল । নিবিয়া ষাওয়। ব্যাপারটীর প্রতি প্রণিধান 
প্রয়োগ করিলেই বুঝা যায় যে, যে বাধু অগ্নিপ্রলনের কারণ, 
দীপ নামক অগ্নিপিওটি সেই কারণ বাুতেই লান হইয়াছে, 
অন্য কিছু হয় নাই । অতএব, যে যখন বিনষ্ট হয় সে খন 
আপন কারণেই বিলীন হয়। কারণে বিলীন হওয়া বা পুনঃ 
কারখাপন্ন হওয়। বিনাশ । তৃভীয়--কাধ্য-অপেক্ষা কারণের 
সুন্মত!। দেখুন, বৃহত্তম ন্যগ্রোধবৃক্ষের কারণীড়ত ন্তক্রোধবীজ 
তদপেক্ষা কত সূন্ম। চতুর্থ-কারধ্য আপনার কারণকে 
ক্রোড়ীকৃত করিতে পারে না কিন্ত কারণ তাহা পারে। ঘট 
সমস্ত মৃত্তিকা ব্যাপিয়া নাই কিন্ত মতিক! সমস্ত ঘট ব্যাপিয়। 
আছে। এই নিয়ম চতুষ্টর় হইতেই প্রকুতিজ্ঞানের উপযুক্ত 


যুক্তি উৎপন্ন হয় ॥ 
আর এক কথা! । যখন পরিদৃষ্টমান স্থুল পদার্থের মূল 


নদী, পৰ্বত প্রভৃতি স্থূল কাবোর কারণ ; মহত্ত্ব নানক বুদ্ধির ও অহ! তত্ব 
নামক তদ্বিকারের কারণ নহে। 
* সাংসিদ্ধিক গুণ ব্যতীত আগন্তক বা নৈমিত্তিক গুণ অনুক্রাপ্্ হয় ন! ।. 


১৭২ সাঙ্য-দর্শন। 


অন্বেষণ করিলে ও পাঁচ মহাভূতের মূল চিন্তা করিলে হৃশ্ম 
ভূত বৃক্ধিস্থ হয় এবং সুস্মভূতের উপাদান অন্বেষণ করিলে অহং- 
তত্ব নামক পদার্থের প্রকাশ পাওয়া যায়, তখন, চিন্তা করিলে 
অবশ্যই অহংতত্বমূলে মহত্ত্ব ও মহত্বত্বমূলে নিতান্ত অব্যক্ত 
প্রকৃতি নামক জগদ্বীজ সংলগ্ন থাকা, দেখিতে পাইবে । ঘে 
প্রক্রিয়ায় অহংতত্বের মূল অন্বেষণ করিতে হয় সে প্রক্রিয়া 
এই-অহংতত্বেরও মূল অর্থাৎ উপাদান আছে। ভাবিয়া 
দেখ, জীব-মাত্রেরই ‘অহং’ এই অভিমান আছে এবং তাঁহার 
মূলে অপর এক প্রকার ভাব সংলগ্ন আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও 
নিশ্চয়াস্মক । তাহা ‘আমি’ ও ‘আমি আছি’ এই অবিচালা 
ভাব। ভাবটি জীব মাত্রেরই আছে ও তাহা স্বতঃসিদ্ধ | ‘আমি 
আছি' এ ভাব কেহ চেষ্টা করিয়া জন্মায় না। কোন প্রমাণ- 
দ্বারাও কেহ অবধারণ করে না৷ সেই জন্যই বলিলাম, উহা দ্বতঃ 
সিন্ধ। স্বতঃসিদ্ধ বুদ্ধি যে-দ্রব্যের পরিণাম সেই দ্রব্যই বুদ্ধিত 
নামে পরিভাষিত। বুদ্ধিতত্ব ও মহত্তত্ত একই জিনিশ এবং 
মহত্ত্বই যাবৎ বিশেষ বিশেষ মনোৰৃৃত্তির জ্ঞানের বীজ। 
প্রতোক জীবের মহান্‌ যদি একত্রিত হয় .€ তাহা সমবুদ্ধি 
ও বুদ্ধিতত্ব নামের অভিধেয় । পৌর।ণিক পণ্ডিতের! এই 
বুদ্ধিতত্বকে রূপকচ্ছলে ব্রহ্মা ও হরণ্যগর্ভ প্রভৃতি উপনাম 
প্রদান করিয়াছেন । ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্তের ক্ষয়োদয় আছে 
স্মৃতরাং মূলও আছে। নে মূল মূল প্রকৃতি। এই স্থানেই 
মূল কল্পনার বিশ্রাম, অতঃপর আর মূল কল্পনা নাই। অনবস্থা 
ভয়ে কোনও খর মূলের মূল কল্পনা! করেন নাই । * 


55885 সির রনি টিভি ভীতির: HEE a 


যদি মূল কল্পনার শেষ না হয়, স্রোতের ন্যায় ক্রমান্বয়ে চলিতে 


সাঙ্খা-দর্শন । ১৭৩ 


পূর্বোক্ত বিচারের অপর নিক্র্ষ এই যে, ভৌতিক কার্ধ্য 
অপেক্ষা তাহাদের উপাদান স্থুল ভূত ব্যাপক ও সথস্ম । তদপেক্ষা 
প্রভূত ও ইন্নিয় ব্যাপক ও স্থস্ম ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অহংতত্ব 
ব্যাপক ও স্ৃশ্ম। অহংতত্ব অপেক্ষণ মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব অপেক্ষা 
মূলপ্রকৃতি ব্যাপিনী ও স্ুন্মা । * মূল প্রকৃতির ব্যাপকত্বের উপমা 
নাই, হুক্মতার৪ দৃষ্টান্ত নাই। মুলপ্রকৃতির ব্যাপকতাকে 
শান্্কারেরা পূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন, সর্বনুর্ভসংযোগী প্রভৃতি নাম 
দিয়াছেন। এ স্বক্মত! ক্ষুদ্রতা অনুসারী নহে, দুর্লক্ষ্য অন্- 
নারী। কারণ পদার্থ সুক্ম ও তন্মধ্যে কার্ধা অবাক্ত আকারে 
অবস্থান করে, এ কথা ছান্দোগ্য উপ নষদের ঝষ্ঠাধ্যায়ে আথ্যা- 
বিকার দ্বার! বুঝান আছে। যথা 
উদ্দালক নামে এক গষি, তিনি শ্বেতকেতু নামক আপন 
ত্বকে তত্বজ্র করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান, কারণের 
কারণ, ইন্দ্রিয় তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, অথচ তাহা 


খাবে, তাহা হইলে তাহাকে অনবস্থা বলে। এই অনবস্থিতি দুষ্ট তর্ক) নিতান্ত 

হেয়। অগ্ৰে বীজ ? কি অগ্ৰে বৃক্ষ? সংশয় হইলে দৃষ্টানুসালে বৃক্ষকেই বীজ- 
কারণ বলা উচিত । আদিসৃষ্টকালে ভগবানের মহিমায় বা ইচ্ছায় বিনা 
বীজে বৃক্ষ হইয়াছিল, এইরূপই অনুমান কর] উচিত। তাহা না করিলে 
চিরকাল ও তর্ক বাঁ অনুসন্ধান করিতে হইবেক, অথচ স্থির হইবে না যে, 
আগে বীজ কি আগে বক্ষ । 

* পুরাণে বর্ণিত আছে, জল ভূমি অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ও সুল্ম। তেজ 
জল অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ও সহুল্ম। বায়ু তদপেক্ষ। দশ গুণ অধিক ও 
সুন্ম। আকাশ বায়ু ্পেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক ও দুপ্ম। এতদ্বিধ আকাশ 
প্রকৃতির উদরে অবস্থান করিতেছে। ভাবিয়! দেখ, প্রকৃতি কত বড় ও কত 
নুন্সু। 
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হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সমুস্ভত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রকার 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । শ্বেতকেতু বালক, অমাৰ্জিতবুদ্ধ 
সেই কারণে সে তাদ্বশ মহান্‌ ভাব হাদয়স্থ করিতে পারিল 
না। উদ্দালক তদ্দর্শনে তাহার বৃদ্ধি উদ্ভাবনের নিমিত্ত লৌকিক 
দৃষ্টান্ত অবলম্বন করতঃ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
একদা, সম্মুখে এক বৃহৎ স্থগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া শ্বেত 
কেতুকে বলিলেন, “বৎস শ্বেতকেতু ! সন্মুখস্থ ও বৃহত্তম বৃক্ষের 
একটী ফল আহরণ কর ৷” 
শ্বেতকেতু ফল আনিল। 
উদ্দালক কহিলেন “ভিন্দি” উহ! ভাঙ্গ__ 
“ শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন। 
উদ্দালক কহিলেন “কিং নিভালয়সে ?” কি দেখিতে পাও? 
শ্বেতকেতু বলিলেন, “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ।” 
উদ্দালক কহিলেন *উহারও একী ভাঙ্গ ।” 
শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন। 
উদ্দালক এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি  দখিতে পাও?” 
শ্বেতকেতু এবার তন্মধ্যে অন্ত কিছু না ।ধিয়া বলিলেন, 
“কিছুই না" । উদ্দালক কহিলেন “কিছুই না নহে; কিছু 
আছে । সন্মুথস্থ ওঁ স্তগ্রোধবৃক্ষের নধশ একটা বৃক্ষ উহার মধ্যে 
আছে। অব্যক্ত অবস্থায় আছে, তাই তাহা দেখিতে পাইতেছ 
না। বৎস! তুমি বাহাকে বীজ বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম 
বৃক্ষের আকার ধারণ করিবে । তুমি না দেখ, অন্তে দেখিবে। 
উদ্দালক আর একদিন ভাবিলেন, দেখা যায় না বলিয়া 
জবিশ্বাম করা ও এক উপায়ে যাহা নিণাঁত না হয় তাহা ভিন্ন 
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উপায়ে নির্ণাত হইতে পারে ইহা না জানা, এ উভয়ই অজ্ঞতা 
মূলক ৷ স্থুতরাং অগ্রে এই বিষয়টা বুঝাইতে হইবে । এক দিন 
তিনি এক খণ্ড সৈন্ধব লইয়া বলিলেন “বৎস! এই লবণ খণ্ড 
উদকপান্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখ, কাল প্রাতে আবার আনিও ।* 

শ্বেতকেতু তাহাই করিল। প্রাতে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে 
বলিলেন, “উদক হইতে লবণ খণ্ড আহরণ কর ।” শ্বেতকেতু 
দেখিলেন, লবণ খণ্ড নাই। স্থৃতরাং কহিলেন, “লবণ খণ্ড 
নাই।” উদ্দালক বলিলেন "আছে। তুমি দেখিতে পাইতেছ 
না৷” শ্বেতকেতু বলিলেন, “থাকিলে অবশ্যই দেখা যাইত !” 
উদ্দালক বলিলেন '"অনেক বসন্ত চক্ষুদ্বার1 দেখা যায় না, অথচ 
নে সকল আছে । তাহার অস্তিত্ব অন্ত উপায়ে জান! যায় । তুমি 
ওঁ জলে আচমন কর, লবণ আছে কি না, জিহ্বার দ্বারা 
জানিতে পারিবে ।” শ্বেতকেতু আচমন করিলেন, তখন বুঝিতে 
পারিলেন, “লবণ আছে । আর এক আকারে আছে ।” 

অতএব, প্রকৃতির স্বক্মতা, ব্যাপকতা, তাহার অস্তিত্ব ও 
স্থিতি প্রকার অবগত হইবার নিমিত যোগ-বল ও তাহার সাধন- 
সম্পৎ আনাদন করা চাই ৷ নচেৎ ইচ্ছা করিলেই যে প্রকৃতি 
দেখিতে পাইবে তাহা পাইবে না । মহজজ্ঞানেও তাহা আয়ত্ত 
হইবে না। যোগবল ও সাধনসম্পন্ন না হইয়া যিনি প্রকৃতি 
দেখিতে চাহেন, কি আত্ম! দেখিতে চাহেন, তিনি মুঢ়। চক্ষে 
দেখা গেল না ও তর্কে পাওয়! গেল না, তাই বলিয়া যিনি 
ভাবেন ‘নাই’ তিনি তদপেক্ষা অধিক মূঢ় । 

এ পর্য্যন্ত শা ও যুক্তি যাহ! প্রদর্শিত হইল তদ্বারা এইটুকু 
রহন্ত পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মা ভিন্ন আত্রন্ম-ুম্ব-পরধ্যনত 
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সমন্ধ জগৎ প্রকৃতি । মূল প্রকৃতি যার পর নাই সুম্ম ও আদিম। 
সেই আদিম প্রকৃতি ক্রমে বিক্লৃত হইয়! এই অসীম ব্ৰহ্মাণ্ড 
কজন করিয়াছে ও এখনও তিনি ত্রদ্মাগডাকারে অবস্থান করি- 
ভেছেন। প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাহা 
এই জগতের মূল বা স্থন্্ম বীজ, তাহাই প্রকৃতি । যাহ! তাহার 
বিকার, তাহা জগৎ। জগতের মূল অবস্থার বা অবাক্ত অবস্থার 
নাম প্রকৃতি আর ব্যঞ্গাবস্থার বা মবিকার অবস্থার নাম জগৎ! 
প্রকৃতির অর্থ ইহা ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। প্রকৃতির অবস্থাগত 
ভেদ অনুসারে প্রকৃতির ধর্শ্ম বা স্বভাব অত্যন্ত পৃথকৃ। তাহার 
অবাক্তাবন্থা নি্ধম্নক। অব্যক্তাবস্থীয় কোন বিশেষ ধন্মের 
প্রকাশ থাকে না। যত পরিণাম হইতে থাকে ততই ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্শ প্রকট হইতে থাকে। প্রকৃতি বুঝিবার আরও একটি সংকীর্ণ 
পথ আছে তাহা এই = 

কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে কিছু দৃশ্য--সমুদায়ের মূল স্থূলভূত। 
স্ুলভূতের মূল স্থন্মভূত। স্ক্্ভূতের মূল অহংতত্ব । অহংতত্তের 
মুল মহত্তত্ব। যাহা মহভত্বের মূল তাহাই প্রকৃতি ' 


প্রকৃতির সাধন্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য। 


পূর্বে বল! হইয়াছে, জগতের অব্যক্তাবস্থ প্রকৃতি, আর 
তাহারই বাক্তাবস্থা জগৎ । অব্যক্তাবস্থার ধর্ম ব্যক্তাবস্থার ধর্শ্ 
হইতে পৃথকৃ। নেই ত্ৰিগুণ! প্রকৃতি তখন ও এখন সকল সময়েই 
ত্রিওণা। গুণ কল সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন নামে খ্যাত। 
ত্রিওণাত্মিক। প্রকৃতির অবস্থাদ্বয়ের সমস্ত ধর্ম দুই শ্রেণী করিয়া 
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বুঝিতে হয়। এক শ্রেণীতে সাধারণ ধর্শ্ব, আর এক শ্রেণীতে 
অনাধারণ ধর্্ম। সাঙ্খযশাস্ত্রের স্থুল সিদ্ধান্ত এই যে, কতক" 
গুলি ধর্ম বাক্তাবন্থায় থাকে, অব্যক্তাবস্থায় থাকে না। কতক- 
গুলি ধর্ম অবাক্তাবস্থায থাকে, ব্যক্তাবস্থার থাকে ন । আবার 
কতকগুলি ধৰ্ম্ম উভয় অবস্থাতেই থাঁকে। এইরূপ থাকা না 
থাকা অনুসারে প্রক্কতির বিশেষ বিশেষ অবস্তা বা সাধনা নিপাত 
হইয়াখ'কে। যাহা কেবল অব্যঞ্জাবস্থাতেই থাকে, ব্যক্তা- 
বস্থায় থাকে না, তাহ! অবাক্তাবস্থার অনাধারণ ধর্ম্ম। স্তরাং 
তাহাই অব্যক্তাবস্থায় সাধন্শ্য । যাহা কেবল ব্যক্তাবস্থায় থাকে, 
অব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা ব্যক্তাবস্থার অনাধারণ ধর্শ্ম। 
সুতরাং সেই অপাধারণ ধর্শ্ম ব্যক্তাবস্থার দাধন্দ্য। আর যাহা 
নকল অবস্থাতেই থাকে, তাহা প্রকৃতি বিকৃতি উভয় অবস্থার 
সাধারণ ধৰ্ম্ম । ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহ! অব্যক্তা- 
বস্তার সাধন্দ্য তাহা ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ধ্য এবং যাহা ব্যক্ত" 
বস্থার সাধশ্শ্য তাহা অব্যক্তাবস্থার বৈধন্ম্য। অপিচ যাহা প্রকু- 
তির সাধর্শ্া তাহা আত্মার বৈধন্ম্য। এইরূপ" সাধর্্না-বৈধশ্শর্যন 
নির্ণয়ের প্রয়োজন আ'ক্মোদ্ধার বা যুক্তি । প্রকৃতির আবেশে 
আত্মার স্ব্্মপ প্রচ্ছন্ন আছে, আমি কিংদবূপ তাহ! আমি 
বসিতেছি না, ন! বুঝিয়া বৃথা দুঃখী হইতেছি। আস্মাকে 
মিথ্যা দুখ হইতে মুক্ত করাই আস্বোদ্ধার ও মুক্তি । 
ব্যক্তাবস্থার সাধর্শ্য । 

প্রত্যেক ব্যক্ত সহেতুক (সকারণ ), অনিত্য (নশ্বর ), 
অব্যাপী (পরিমাণ আছে), সক্রিয় (চলন আছে), অনেক 
(বহুসংখ্যক ), আশ্রিত (কারপদ্রব্য আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন ও 
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স্থিত হয় ), লিঙ্গ (কারণ খাকার অনুমাপক ), সাবয়য় (অংশ 
ফর! যায় বা অংশ আছে) এবং পরতত্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন। 
এই গুলি ব্যক্তাবস্থার মাধন্দ্য এবং অব্যক্তাবস্থার বৈধর্শয। 
এ অব্যক্তাবস্থার সাধন্ম্য। 
অহেতুক, নিত্য, ধ্যাপক, নিষ্ি,য়, [ গতি, চলন ধা কম্পন 
নাই) অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, শিরবয়র ও অপরতস্ত্র অর্থাৎ কারণের 
অধীন নহে। এই গুলি অব্যক্তাবস্থার সাধন্ম্য ও ব্যক্তাবস্থার 


বৈধৰ্ম্য । * 


উভয় অবস্থার সাধর্শ্য । 
ত্ৰৈগুণ্য (গুণত্ৰয়ের অবস্থিতি),অবিবেকিত্ব (কারণভাব পরি- 
ত্যাগ না করা), বিষয় (জ্ঞানগম্য হওয়!) ; সামান্য (প্রতিবন্ধক 
অভাবে ব্যক্তিমাত্রের গম্য), প্রদবধম্মী (কার্ধ্যশক্তিবিশিষ্ট)। 
এই গুলি ব্যক্ত রাশিতেও আছে, অবাক্ত অবস্থাতেও আছে। 
এই সকল ধৰ্ম্ম প্রকৃতির স্বরূপ শক্তিতে আরূঢ থাকায় ইহা 
দের দ্বারা মাত্র প্রকৃতির অবস্থাপ্রভেদ ও আত্মার প্বতত্ত্রত 
নিণাঁত হয়; কিন্তু যদ্ারা আত্মার ভোগনিন্ধি *ইতেছে, জগ 
তের কাধ্ধয নিয়মিত রূপে চলিতেছে, সে “হল ধর্ম তাহার 
অবয়ব শক্তিতে অবস্থিত। কি কি ধর্ম অত্য়ব শক্তিতে বিরা- 
জিত, তাহা বলিতেছি। 
প্রকৃতির একটা অবয়বের নাম সত্ব। এই সত্ব লঘু, প্রকাশ 
ও স্থখশক্তিবিশি্ট। [ প্ৰসন্নতা, স্বচ্ছতা, প্রীতি, তিতিক্ষা ও 


* ব্যক্ত শব্দে বুদ্ধিতত্ব হইতে সনুদায় ভৌতিক কাণ্ড অর্থাৎ জন্ত বন্ত 
বুঝিতে হইবে। 
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দন্তোষাদি বহু ভেদ থাকিলেও সামান্যতঃ স্থখাত্মক বলা হইল] । 
আর একটা অবয়ব রজঃ। এই রজঃ গুরুলঘুর সমাবেশ সাধক, 
উপস্টম্তক, বাধা ও বলের সমাবেশ কারক, চলনশীল ও দুঃখা- 
স্বক। [হারও শোকাদি নানা প্রভেদ আছে।] আর একটা 
মবয়ব তমঃ। এই তমঃ গুরু, আবরক অর্থাৎ প্রকাশের প্রাতি* 
বন্ধক ও মোহরপী। [এই ভমোগুণের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলা, 
বুদ্ধিমান্দা প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও দংক্ষেপের নিমিত্ত মোহা- 
ক বলা হইল] প্রোক্ত গুণান্িত তিন দ্রব্য যখন সমভাঙব 
যাকে তখন প্রক্ৃতিপদাধিধেয় ও বর্ণনার অযোগ্য হইয়! থাকে । 
বৈষম্য বা বিকৃত হইতে আরম্ভ হইলে প্রকৃতিতে মেই সেই 
ধৰ্ম্ম উদ্ভৃত বা প্রব্যক্ত হয় এবং বর্ণনীয়ও হয়। নেই কারণে 
দত্বাদি দ্রব্যের ক্রমা্ষারী অন্য নাম শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ । * 

লঘু। যে ধর্থের দ্বার! উদ্গমন বা উর্দ্ধগতি হয় সে ধর্্ম। 
নধু নামে পরিভাষিত। অগ্নির উদ্ধলন, বাস্পের উদ্গতি, 
ঢাযুর তাঁধ্যকৃগতি, ইন্দ্িয়ের প্রকাশ, সমস্তই সত্বের কাব্য ; 
গতরাং সন্বদ্রবা লঘু ৷ 

প্রকাশ। যাহার দ্বারা জ্ঞানের আবরণ | অজ্ঞান, ঢাকা] 


* এই স্থলে কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সত্বাদি দ্রব্য যখন সমভাবে 
থাকে, তখন তাহাদের কোন প্রকার বর্ণ, রূপ বারও থাকে না। তখন 
তাহা “অশব্দমশ্প্শমরূপমব্যয়ম্” অবস্থায় খাকে। পরে যখন তাহারা 
ব্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের রপমাতা প্রব্যন্ত হয়। সেই প্রব্যক্ত 
রূপ বা রঙ যথাক্রনে শুরু, রক্ত ও কুন্ঃ। এতদনুনারে বল! যাইতে পারে, 
মল বউ বা মূল বর্ণ তিনটী। এ তিনের গিএণে অন্টান্য কূপের, বর্ণের 
গা রঙের উৎপত্তি হইয়াছে । এ বিষয় পরমাথুবধনকালে বিশদীকৃত হইবে। 
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নষ্ট হয়, ইন্জিয়ে ও চিত্তে বঙ্প্রতিবিশ্ব গৃহীত হয়, তাহা প্রকাশ 
নামের নামী ৷ ছেজের প্রকাশ (আলোক) সত্ব, বুদ্ধির প্রকাশ 
সত্ব, ক্ষটকের ও কাচের প্রতিবিশ্বগ্রাহিত্ব ও বস্ত গ্রক!শকন্ত 
জ্ঞানের অজ্ঞান নাশকত্ব, সমস্তই সত্বের মহিমা, ইহা অবধারণ 
করিবে । 

স্থথ। এটী স্পষ্ট কথা, ব্যাখ্যা! করিবার প্রয়োজন নাই। 

উপষ্টভ্তক। যে শক্তিতে উত্তেজনা, প্রেরণা বা কার্ষ্যো- 
নুখতা জন্মে সেই শক্তি উপষ্টস্তক । চলনশীল বস্তই উগষ্টস্তক 
হয়। অগ্নি যে প্রস'র্পত হয়, বায়ু যে প্রবাহিত হয়, মন যে 
চঞ্চল থাকে, কাৰ্য্য করবার জন্ত বাস্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ যে স্বীয় 
শ্বীয় বিষয়ে ধাবিত হয়, রজের উপষ্টস্তকতা তাহার কারণ। 

গুক। যাহা চলনেন বা গতির বাধাদায়ক, নিরস্তর চলনের 
নিয়ামক, তাহ! গর । প্রকাশ হওয়া! যাহার স্বভাব বা ধর্মু, 
তাহাকে যে প্রকাশ ইইতে দেয় না, অভিভূত রাখে, তাহা 
গুরু। আবরণ, অন্ধকার, অজ্ঞান, এ সকল তমোগুণের ও৫- 
ধর্শের মহিমা । সত্ব ও তমঃ নিশ্চল, রঙ্গঃ তাহাদিগকে পরি- 
চালিত করে । অতএব, চলনস্বভাব রজঃ যাহাতে সৰ্বথা বা 
অনিয়মে পারচালিত ন! হয়, তম: তাহার উপায় বিধান করে। 
রজঃ পরিচালক সত্য; পরন্ত তাহার তমঃ সত্বকে যথেচ্ছ 
পরিচালন করিবার সামর্থ্য নাই। প্রত্যুত তমঃ স্বীয় গুরুতার 
দ্বারা রজের পরিচালন! শক্তি পরিমিত করিয়া রাখে, অপরিমিত 
হইতে দেয় না। * 


* বস্তুর তম গরু | তনঃ স্বীয় গুরুধশ্বের দ্বারা পরিচালক 


কে নিয়মযুজ করিয়া রাখে, এল খেল হইতে দেয় না। রজঃ দ্রব্য উদং 
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মোহ! বুঝিতে না পারা ও বুদ্ধিপ্রংশ হওয়া মোহধর্ম্ম । 

সুখ, দুখে, মোহ, প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিরমন,__লঘু মধ্য, 
ডরু,_-এই সকল ধর্শ্ম ব্যক্ত প্রকৃতিতে ব্যক্ত ভাবে আছে এবং 
পূর্বেও অব্যক্ত প্রকৃতিতে অব্যক্ততাবে ছিল। ইচ্ছাই সাঙ্য 
শান্তর অভিমত সিদ্ধান্ত । 

সাঙ্খ্যাচার্ধ্যদিগের অন্ত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতির ত্রিগুণতা- 
নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক বস্তই ত্রিগুণ। পূর্বোক্ত ধর্ম্মরাশি 
অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ, প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়মন,--লঘু, 
মধ্য, গুরু, ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্ম সকল জগতের প্রত্যেক বস্ত- 
তেই আছে। এমন কি একটা সামান্য তৃণ-শরীরেও এঁ সমস্ত 
গুণ অল্লাধিক পরিমাণে আছে। সে তারতম্যের কারণ গুণ্‌- 
সংযোগের তারতম্য । জগতে যে ত্রেগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রক্কৃতির 
ত্রৈশুণাই তাহার কারণ। প্রকৃতই সকল জগতের কারণ 
জগৎ তাহার কাধ্য। কারণে যাহা না! থাকে, পুর্বপ্রদর্শিত 
কতৃক নিয়মি ৩ হইয়া, সন্বকে এবং তমকে পরিচালন করে। উদ্গমনব্বভাব- 
হেতু সত্বের পরিচালনা উদ্ধে ও তিধ।ক্‌ দিকেই হয় সত্য; কিন্তু তমো 
দ্রব্যের শক্তিতে উদ্বের বিপরীত দিকেও চালিত হয়। অপিচ, স্বজাতীয় 
স্বজাতায়ে গিলতে চায়--স্বজাতায় স্বজাতীয়ের পোষণ করিতে চায়__হৃহ1ও 
নিয়মন শব্দের অর্থ। প্রোক্ত নিয়মের প্রভাবে পতন, উপগমন, তীয্যক্গমন, 
ভ্রমণ, রেচন ও স্ন্দন প্রভৃতি ক্রিয়াভেদ ও তাহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। 
পৃথিবী-ভূত তনপ্রেধান। নেই কারণে পাখিব-বস্তু পৃথিবীর সহিত মিলিতে 
চায় বা পৃথিবা পার্থিব বস্তুকে ক্রোড়াকৃত করিতে চায়। প্রোক্ত কারণে 
নৈয়ায়িকগণ বলেন, পতনের কারণ গুরু । “পতনের কারণ গুরুত্ব, আর 


পতনের কারণ পৃথিবীর আকষণ” দু-হ সমান কথা। 
১৬ 


১৮২, সাঙ্ছ, : শর্ন। 


নিয়মানুসারে তাহা কার্ষেযও থাকিতে পারে না। গুধত্রয়ের 
কথিতপ্রকার ধর্শ ব্যতীত আরও কয়েকটী বিশেষ ধর্শ আছে 
যাহা থাকাতে জগতের এত বিচিত্রতা । নে ধর্শ্ম অভিভাবা 
অভিভাবঞ্ষ ভাব। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিতৃত্ 
করে, খাট করে, নিয়মযুক্ত করে, এবং সকলেই সকলকে বাধা 
দিবার চেষ্টা করে, এই ভাব। সত্ব প্রবল হইলে যথামন্তৰ 
রজঃ ও তমঃ অভিভূত হয়। তমঃ প্রবল হইলে তাহ! রজঃও 
স্বত্বকে অভিভূত বা বাধ্য করে। এইরূপে পরস্পর পরম্পরকে 
অভিভব করার নাম অতিভাব্য-অভিভাবক-ভাব। বত্বাদি 
ভিন গুণ সকলেই সকলের অতিভাব্য ও অভিভাবক অথচ 
পরস্পর পরস্পরের সহচর । কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। 
তমঃ আছে সত্ব নাই, সত্ব আছে রজঃ নাই, এরূপ হয় না। 
তিনই তিনের সহচর। সমস্ত বস্ত ত্রিগুণ সত্য, পরস্ত সম- 
ত্রিগুণ নহে। সমান ভিন গুণ জগদবস্থায় থাকে না। ন্যুনা- 
ধিক ভাবে থাকে বলিয়াই জগৎ এত বিচিত্র । এক্ষণে সংশয় 
হইতে পারে যে, বদি প্রত্যেক বস্তুতে স্ুুঃখ, দুঃখ ও মোহ মংলা 
থাকে তাহা হইলে তাহার বিপরীত অনুভব হয় কেন? সকলেই 
অনুভব করেন, স্থুথ দুঃখ আত্মায় হয়, মনে নহে। স্থুতরাং 
ংশয়-তাহা! কি বাহাবস্ততে ? না মনে? না আত্মায়? 

নৈয়ায়িক বলেন, আত্মায়। স্মুখ দুঃখ আত্মায় সদ! কার 
থাকে না, ব্ষয়স্ংযোগাধীন উৎপন্ন হয়। 

মীমাংসক ও বৈদান্তিক বলেন, স্মুখ দুঃখ মনে। সুখ ছুব 
কেন? ইচ্ছাদি গুণও মনোধর্শ্ম । বিষয়সংযোগের অনন্তর এ 
সকল মনোধর্ম বিকশিত হয় মাত্র। 
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কপিল বলেন, আম্মা ভিন্ন সমুদায় পদার্থে স্থখদুঃখাদি 
বদামান আছে। বহিঃস্থ দ্রব্যের স্ুুখাদ্দি ও আতন্তঃকরণিক 
মুথাদি প্রক্রিয়া বিশেষে স্থূল বা পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। 
ডাহা বৈষয়িক বা বৈকারিক স্থুখ। তন্তিন্ন বিষয়নিরশেক্ষ সত্ব 
পরিণামজনিত জার এক প্রকার স্ুুখ আছে তাহা কখন কখনও 
দমাধি অবস্থায় হইয়া থাকে । এ সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই । 

আপত্তিকারীর! হয় ত বলিবেন, যদি বাহ বস্ততেও স্থখ 
হুখ থাকে, তাহা হইলে বাহবস্ত সদাকাল আছে ও তাহার 
দহিত সম্বন্ধও অনবরত হইতেছে, তবে কেন সর্বদা সকলের 
সমান রূপে যুগপৎ স্থুখ দুঃখ না হয়? হওয়াই ত উচিত ? 
তাহা যখন হয় না. তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বহির্বস্ততে 
বস্তুতঃ সুখ দুঃখ নাই। স্থুখ দুঃখ যদি বহির্বস্ততে থাকিত তাহা 
হইলে অবশ্যই ‘অহং সুখী, এই অনুভবের ন্যায় ন্বর্গ সুখী" 
চন্দন স্থুখী' ‘মাল্য সুখী” ‘বিষাদি দুঃখী’ এইরূপ অনুভব 
হইত । তাহা যখন হয় না তখন বহির্স্ততে স্থখ দুঃখ এ কথা 
অগ্রাহ্থ। এই বিষয়ে কপিল বলেন, দিবান্ধ উলুক ও বস্থমিত্র 
(প্যাচা ও ছু'চা) প্রভৃতি অনেক প্রাণী স্ৰ্য্যমণ্ডলে ঘোর অন্ধকার 
দেখে । তাই বলিয়! যেমন সূর্য্যমণ্ডলে আলোকের অভাব 
কল্পনা কর না, সেইরূপ, অমুক্ত পুরুষের ‘আমি স্থখী’ ‘আমি 
দুঃখী’ এই আকারের অন্ণুভব দেখিয়া সে গুলিকে কেবলমাত্র 
আত্ম-নিষ্ঠ বলিতে গার না। অসংস্কৃত বা অপকজ্ঞান জীবের 
অনুভব ষদি তাত্বিক পথ প্রদর্শন করিত তাহ] হইলে ‘আমি গৃহী' 
“আমি ধনী” এই অনুভবদ্ধারাও ধনের ও গৃহের আস্ম-লগ্রতা সিদ্ধ 
হইত। আরও দেখ, সকলের সকল বস্তুতে ও একই বস্ত অথচ 
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তাহাতে সকলের ধকল সময়ে সমান সুখ দুঃখ হয়না । ভিন্ন র 
ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নভিন্ন রুচি দৃষ্ট হয়। দেই 
সেই দর্শনে স্থির হয় যে, ছুঃখাদি চিতেও আছে, বাহ্য বস্তুতে 
আছে। বহিন্থ স্ুখাদি ইন্দ্িয়াদির দ্বার! অস্তঃস্থ সথখাদি গুণের 
উদ্রেক করে, করিলে তাহা ভোগ আখ্যা প্রাপ্ত হয় । 
প্রক্রিয়া ৷--স্বজাতীয় বন্ত দজাতীয়ের উত্তেজক, উদ্দীপক ও 
পরিপূরক । শরীরের জলাংশ ক্ষীণ হইলে বাহিরের জলাংশ 
তাহার পূরণ করে । জলময় চন্দ্রের সন্নিকর্ষে পৃথিবীর জল 
উচ্ছলিত হয়, পৃথিবীর জল উচ্ছ,লিত হইলে শরীরের জলও 
উদ্বেলিত হয়। এই পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবে, 
বাহবস্তনিষ্ঠ স্মুখধর্শ্বক সত্ব আর অভ্ুঃকরণনির্ভ সুখধর্থক সত্ব, 
ইক্ছিয় দ্বারা উদ্ব দ্ধ হয়। অনন্তর অন্ব'করণনিষ্ঠ সত্বাংশ স্তৃথা- 
কার! বৃত্তে (মনের এক প্রকার বিকার) প্রসব করে। তমো- 
গুণের উদ্রেকে ছুখাকারা বৃত্তি হইয়া থাকে। অনুকুল বৃতি 
সকল স্থুগ, প্রতিকূল বৃঠি সকল ছুঃখ ও অজ্ঞানবুভি সমূহ মোহ 
নামে পারিভাষিত হয় । সকলের সকল বস্তু দর্শনে ও সকলের 


সকল সময়ে সমান সুখ দুঃখ না হইবার কারণ এ “ৰ, বিশেষ 
বিশেষ প্রতিবন্ধক ( সংযোগ বিশেষ ) মনের সমপরিণাম অবরুদ্ধ 
রাখে। কাষ্ঠ ন:যোগে অগ্নি উদ্দ'প্ত হয় কিন্ত আর্ডকাষ্ঠ সংযোগে 
নহে । আর্ক অঠির অভিভবই করে, উদ্দীপন করে না। এই 
যেমন দৃষ্টান্ত ং তেমনি বিষরসংযোগও অবস্থা অনুসারে অস্তঃ- 
কবণকে ভিন্ন ভিন প্রকারে পরিণামিভ করে ৷ যদিও বস্তু এক ; 
কিন্ত তাহার গত! অস্থ:করণ নানা । নানা! অস্থঃকরণের নানা 
অবস্থা, নানা ভাঘ, পরিধামপ্রণালীও নানাবিধ । সেই কারণে 
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| শুক দ্রব্যের দ্বারা মন্থয্যের সকল সময়ে সমান স্থুখ হুঃখ ভোগ 
, ঘটে না। এই স্থলে মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 
রূপযৌবন সম্পন্না একই শ্রী, স্বামীকে স্থখী করে এবং বেই 
সময়েই সপত্রীকে ছুঃখিনী করে, এবং অন্তকে (ধে তাহাকে 
পাইডেছে না তাহাকে) মুগ্ধ করে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, তাহা" 
দের মন ও মানসিক অবস্থা তিন । মন ও মানস অবস্থা (অভি- 
সন্ধি) ভিন্ন বলিয়াই শ্বনিষ্ঠ সত্বাদি গণের উদ্রেক অন্ুদ্রেক ও 
অল্নোদ্রেক ঘটনা হর । কাহার রজ, কাহার তম ও কাহার সত্ব 
উত্তেজিত হয়। স্থতরাং স্থুখ, দুঃখ ও মোহের ভিন্নতা ঘটে । ফল 
কথা এই যে, স্তখহুঃখাদি যাহাতেই থাকুক, তাহা যে আস্মায় 
নহে, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই ত্বীকার করিয়া থাকেন। স্মুখ 
দুঃখ কোথায়? কাহার ধর্ম? এই প্রশ্নের প্রত্যাত্তরে মার্কেয় 
মুনি বলিয়াছিলেন, “তৎ সম্ভ চেতস্তথবাপি দেহে স্বথানি 
দুখানি চ কিং মমাইত্ৰ ৷” মর্শার্থ এই যে, স্থুখতুঃখাদি দেহে 
থাকুক আর চিত্তে থাকুক তাহাতে আমার কি? 'আমি' নিগুণ। 
মার্কণ্ডেয় মুনি যে জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন নেই জ্ঞান যদি আমাদের 
হয় তাহা হইলে আমর! অনায়াসে মুক্ত হইতে পারি। মোক্ষ সুখ 
সব্ধাপেক্ষা উচ্চ, অভূতপূর্ব ও অনির্বচনীয়। 


পপি পাপ 


প্রকৃতির পরিণাঁম। 


বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি পরিণমনশীল!। এমন কি “নাই 
পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে 1, প্রকৃতি ক্ষণনাত্রও পরিণতা না হইয়া 
খাকিতে পারেন না । এখনও পরিণামিনী, পূর্বেও পরিপামিনী, 
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পরেও পরিণামিনী। যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির যে আব 
মহা প্রলয়, অব্যক্ত ও প্রধানসংজ্ঞায় সংজ্িত, সে অবস্থাতে 
প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না। পবিণামবাঁদী কপিন 
বলেন, গরিণাম দ্বিবিধ | মধৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিথাম। 
পরিণাম, পরিবর্তন, অবস্থাস্তর, স্বরূপপ্রচ্যুতি, এ সকল কথ; 
একই অর্থে প্রয়োজিত হয়। আরও পারক্কার কখা--এক ভাহে 
ন। থাকাই পারণাম। মহাপ্রনয় কালে যে পরিণাম হয়নে 
পারণাম সরুশ পারণাম। সত্ব সত্তরূপে, রজঃ রজোরূগে, তম! 
তমোরূপে পারণত হইলে, তাঁহাকেই সবৃশ পরিণাম বলা যায়। 
যখন বিসদৃশ পারণাম আরন্ধ হয় তখনই জগৎ রচনার আরন্ত। 
জগৎ অধস্থ। আসলে প্রকৃতি নূতন নূতন [বগদূশ পারণাঃ 
প্রনব করিতে খাকেন। বিপদৃশ পরিণামের বিবরণ এই থে, 
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি ও তাহ1রই (বানময়ে 
বা পরম্পরান্ু প্রবেশে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম । 

উক্ত 'দ্বাবধ পারণাম সব্বকালের নিমিত্ত নিয়মিত । অতি 
দূর অতীতকাল হইতে-_অনন্ত ভবিব্যৎ্কালের নিমিত্ত নিয়" 
মিত। স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানে * যাহাকে অপরিণামী ভাবি- 


* যাহ! স্বাভাবিক জ্ঞান, তাহ। আপাত জ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ । পুরতন 
ধষির। এই আব্চারিত অবংস্কৃত স্বাভাবিক জ্ঞানকে প্রমা বাঁলতে অনিচ্ছুক | 
তাহার! দবা চক্ষে দেখিয়াছিলেন, মনুষ্যের স্বাভাবিক হান্দরর বৃত্তিতে 
অনেক ভুল বা মিথ্যা প্রবিষ্ট থাকে । দে দোষ যোগ ও অধ্যয়নাদির দ্বারা 
বিদুরিত করিতে হয়। ব্রহ্মচয্যাদি ব্রতবিশেধ ও সমাধি নামক যে।গবিশেষ 
অবলম্বন করিয়া ইন্জিয়গণকে তীক্ষ ও নিৰ্ম্মল করিতে পারলে তখন থে 
ততবানুনস্কানপ্রবৃত্ি জন্মিবে সেই প্রবৃত্তি সত্যের দে নত হইণে। 


সাধ্য-দর্শন । ১৮৭ 


ভেছি তাঁহাও প্রকৃত অপরিণামী নহে। চন্ত সূর্য্য জল বায়ু 
প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে কিনা, এ সকল 
‘প্রাকৃতিক জড়পদার্থের পরিণাম অতাস্ত মৃদু ও হুক্ম। বস্তুর 
ভীত্র পরিণাম আতশীগ্র অনুভূত হয় । চন্ত্র, সবর্য্য, পৃথিবী, মহা- 
জল ও মহাবারু প্রভৃতি মৃদু পারণামে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের 
জার্ণতা অনুভব গোচরে ন! আমিলেও যুক্তগোচরে আইসে। 
মৃদ্ুপারণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝবার দৃষ্টান্ত । 
তাব্রপরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্বক্ষণে সমুংপন্ন বস্তুর 
পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মুদুপরিণামের এত 
মুদূতা আছে যে তাহা বহু সহত্র বত্সরেও অনুভূত হয় না। 
সেই জন্ত বলিলাম, মৃতুপরিণামের চরম সীমাই সদৃশ পরি- 
পাম । সদৃশ ও বিসশ এই দ্বিবিধ পরিণাম থাকাতেই প্রকৃতিতে 
কখন প্রলয় ও কথন জগৎ জন্মিতেছে। গুণপরিণামের তার- 
তম্য অন্থপারে অচিরাৎ কোন কোন বস্তুর বিকার বা পরিণাম 
দেখিতে পাওয়া যায়; আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম হয়- 
ত আমাদের জীবনে অন্ভূত না হইয়া আমাদের অধস্তন 
সন্তান দিগের অনুভূতি গ্রেচরে উপস্থিত হইবে। প্রকুতিরই 
বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা, উৎপত্তি, 
স্থিতি, লয়, বালা, যৌবন, বার্ধক্য, জার্ণত!, নবতা, মধ্যতা ও 
দৃঢ়তা, ইত্যাদি । কাল স্ধ্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ 


ক! 


ইন্দরিয়ণণ তখন সতাকেই গ্রহণ করিবে; ভুল বা মিথা| গ্রহণ করিবেনা। 
অধিক কি বলিব, খষিরা এবনিধ বিশ্বাসের উচ্চ শিখরে অরোহণ পূর্বক 
স্বাভাবিক ইন্রিয় বৃত্তিকে অনুর, আর ধাযানাধ্যয়নভাসনাদির দ্বারা সুমংস্কৃত 
ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দেবতা বলিয়! বর্ণন! করিয়া গিয়াছেন। 


১৮৮। সাঙ্য-দর্শন 


করিয়াছি, বুঝিতে হইবে, আজ ভাহার সে অবস্থা নাই। পরি, 
গাম হইয়াছে । কাল যে জগৎপ্রাণ বায়ু সেবন করিয়াছি, আন্ত 
ভাহারও পরিণাম হইয়াছে। আদিনর্গ কালে পৃথিবীর বা পৃথি 
বাস্থ প্রার্নর যেরূপ শ্তাধাদি ।ছল, কপিলের সময়ে যের়গ 
ছিল, আজ আমাদের সময়ে তাহা নাই-_গরিবন্তিত হইয়াছে। 
আমাদের সময়ে যাহা চলিতেছে_-আমাদের সন্তান বর্ণের সময়ে 
হয় ত তাহাও থাকিবে না, পরিবর্তিত হইবে । বহু সহস্র ব্য 
পূর্ব্বে খবির1 যে কলিধর্শ্বের কথা বা ভবিষ্য কথ! বলিতে দক্ষম 
হইয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বান্য বা অসভ্তাব্য মনে কর! উচিত 
নহে। কলিকালের মানুষ দুর্বল দুর্বলেন্দ্িয় অশ্নাযু হৃম্বকায় 
চতুর ধূর্ত শঠ মিথ্যাপরায়ণ স্েণ প্রতারক ও প্রতাক্ষবাী 
হইবে, পৃথিবী অগ্রফল! হইবেন, এ সব কথ! বলা প্রাকৃতিক 
পরিণামজ্ঞানে স্থুবিশারদ সত্যকালের রযিদিগের পক্ষে কদাচ 
অমস্তাবা নহে। অধিক কি বলিব, পরিণামন্বভাবা প্রকৃতির, 
তছৃৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তর 
অনির্ধাচ্য পরিণামের কথা মনে মনে ভাবনা করাও কঠিন 
ব্যাপার। এই বিষয়টী ভাবিতে বা ধা করিতে গেলে 
বিশ্ময় সাগরে ডুবিতে হয়, কিছুতেই আশ্বাস থাকে না। 
আবার অনাশ্বাসও হয় না। যাহাই হউক, অব্যক্তশ্দিত মূল 
প্রকৃতির ধর্ম ও তাহার নিগৃঢ় ভাব, যাহা সাচ্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন 
কালে বুঝিয়াছিলাম তাহা সর্ধবনমক্ষে বলিলাম । ইহার অধিক 
থাকিতেও পারে, পরস্ত তাহা আমার অবদিত। 
ভি্তু। কপিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “প্রকৃতি জড়া, অস্বা- 
বীনা অথচ জগতের নির্শ্বাণকত্রী ৮ এ সিদ্ধান্ত কেমন হইল ? 


সাঙ্য-দর্শন ৷ ১৮৯ 


দেখা যায় _জড়বস্ত আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় না । যদি কদা- 
চিৎ কখন কোন জড় শ্বয়ংগ্রবৃত্ত হয়, হইলে তাহার সে 
প্রবৃত্তি সৰ্বথা অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলাবিহীন। জ্ঞান-শক্তি না 
থাকিলে কেহ কখন নিয়মিত কাৰ্য্য করিতে পারে না । এমন 
নিয়মযুক্ত ও এমন কৌশলযুক্ত জগতের নির্শাণ কি ইচ্ছাদি- 
গুণ-শৃন্ত জড়ম্বভাব প্রকৃতির দ্বারা সম্ভবে ? জ্ঞানশৃন্যা প্রকৃতি 
ইহার ক্ত্রী হইলে এত দিন ইহা উৎসন্ন অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া 
যাইত। হয়ত নিয়মিতরূপে চন্ন্র্যাদি পরিভ্রমণ করিত 
ন!|। মানুষের পুত্র মান্য ও বৃক্ষের অঙ্কুর বৃক্ষ না হইয়া! হয় ত 
একটা কিজ্ত ত কিমাকার ঘটনা হইত । অতএব, নিয়ম পরি- 
পাটী দেখিয়া অবশ্য অনুমান করিতে হইবে এবং মানিতেও 
হইবে যে, অব্যাহতেচ্ছ জ্ঞানসম্পন্ন সর্বশক্তিমান কোন এক 
কর্তপুরুষ ইহার অধিষ্ঠাতা ব| নিয়ামক আছে তিনিই প্রক্ক- 
তির দ্বারা স্থনিয়মে জগৎ স্ব্ি করিয়াছেন, এবং স্থিতি 
বিধানও করিতেছেন । 

কপিল বলেন, না। রথ একটি অচেতন বস্তু, চেতনাবান্‌ 
পুরুষ তাহাতে অধিঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছানুসারে 
নিয়মিতরূপে গতিমান্‌ করে. অথবা স্ুবর্ণখও এক জড় দ্রব্য, 
কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্তা হইয়া তাহাকে 
যেমন কুওলাদি আকারে পরিণামিত করে. প্রকৃতির সম্বন্ধে 
কপ পরিণামক, বা নেরূপ প্রেরণ কর্তা কেহ নাই। সেরূপ 
অধিষ্ঠাতার অনুমান নিশ্রয়োজন | প্রকৃতি জড়. তাই বলিয়া 
রখনিয়ন্ত| সারথির প্যায় তাহার কোন শ্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার 
কল্পনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় ন|। প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া 


১৯০ সাঙ্খা-দনি ! 


তাহাকে পরিণামিত করিবার এগ্ঠ কর্ণ্বকারের ন্যায় পৃথক 
ব্যক্তি থাকার প্রয়োজন হয় না। অনাদি অনন্ত পুকুষগণই 
তাহার অধিষাতা ও নিজ শক্তিই তাঁহার পরিণামের প্রযোজক। 
দহৎসন্িধানাদবিষ্টাতৃত্বং মণিবৎ।৮ যেমন সন্নিধান বশত! 
ইচ্ছাদিঙণশৃন্ত জড়দ্বভাব অয়স্কান্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেডম 
অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ, সান্নিধ্য বিশেষ বে 
নিশণ নিষ্কিয় আত্মাই তাৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা গ্রের' 
কের কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম । 
যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়েই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদিগুণশৃন্ত 
্য়ংপ্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরস্পর গর 
ম্পরের শরীরে বিক্রিয়া [ লৌহশরীরে চলন, আর চুস্বকশরীরে 
আকর্ষকভাব ] উপস্থিত করে, সেইরূপ, আত্ম! নিষ্ধিয় নিরীচ 
হইলেও ও প্রকৃতি জড়া ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিতা হইলেও সনি 
ধান বিশেষের বলে প্রক্কৃতিশরীরে পরিণাম শক্তির উদয় হইয 
থাকে। জড়শ্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীং 
আশঙ্কা । কেন না, নিয়মিতরূপে পরিণত হওয়াই প্রন্ুতি, 
শ্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন 
ছুগ্ধের দধি ভিন্ন কর্দম পরিণাম হয় না। চুর্ণ-যুক্ত হরিদ্র রক্তবর্ণ 
হয়, কৃষ্কবর্ণ হয় ন1। প্রকৃতির ও প্রাকৃতিক পদার্থের নিয়মি 


পনিরীচ্ছে সংহিতে রত্বে যথা লৌহঃ গ্রবর্ততে | 
সন্তামাত্রেণ দেবেন তথ। বাঁইয়ং জগজ্জন? ॥” 
* অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্য নষ্ট হইয়া এক বার পরিণাম আরন্ধ হই 
তাহা হইতে ক্রমশঃ সম বিষম প্রভৃতি নানা প্রকার কার্ধা চলিতে থাছে 
বিশৃত্খল হয় না। 


| সাম্থ্য-দশন। 1 ১৯১ 
| 


পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক প্রভৃতি সমুদায় 
শান্ত্র সাক্ষ্য দিতে সমর্থ । সাঙ্খযাচার্ধ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন 

“সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ ।* মেঘ-নিম্মক্ত সলিল 
এক, একরূপ ও এক রম; কিন্ত সেই এক ও একরসাসত্মক জল 

পৃথিবীতে আনিয়া নানাবিধ পার্থিব বিকারের সংযোগে (তাল 

ও তালী প্রস্ৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজতাবাপন্ন বিকারের সহিত সংযুক্ত 

হইয়া) ভিন্ন তিন্নরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। 

তালবীজ ব! তালবৃক্ষ যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহ! এক রস 

হইল ; নারিকেল যাহা আকর্ষণ করিল তাহা অন্তরস হইল। 

অতএব, একই জল যেমন কারণবিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন 

ফলে ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কায়, মধুর ও অন্ন 

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ, প্রকৃতিনিষ্ঠ . 
গুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুস্তব 

(বৃদ্ধি বা প্ৰাবল্য ) হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্বল গুণ 

গুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব, প্রকৃতির নিয়মিত পরি- 

পামের জন্ত প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা শ্বতঃনিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত 

স্বতন্ত্র গ্রেরক থাকা অকল্পনীয়। 


প্রকৃতির প্রথম পরিণীম-__মহৃত্ব ৷ 


প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ব। ইহা হ্ুষ্টিপ্রারস্তে অসং- 
সারী ও অশরীরী আত্মার নন্গিধি বশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম 
প্রস্করিত হয়। কথিত আছে, রজোগুণে সা, নত্বগুণে 


১৯২ সাঙ্খা-দর্শন । 


পালন ও ভমোগুণে সংহার । এ কথা ইহাই বুঝাইয়া দেয় ঘে, 
পূর্বে ৭ সবুদায়ের সাম্য-ভঙ্গে সর্বপ্রথমে রলোগুণ সত্বওণরে 
উদ্রিন্ত করিয়াছিল । তাই সত্বশণ সন্বপ্রথমে মহন্ত 
আকারে*[ মহত্তত্ব যার পর নাই নির্মল বিকাশ ] প্রাদৃত 
হইয়াছিল । মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্তমান প্রা 
নিচয়ের বুদ্ধির বাঁজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে ঢ। 
হইবে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বৃদ্ধির বিক্াশস্থান অন্তঃকরণ। 
আরও দৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হুরি-হর-মৃক্তির স্কায 
দিমুদ্তিতে অবস্থান করিতেছে। তাহার এক মুক্তি বা তক 
পরিণাম 'মনন' ও ‘অধ্যবসায়’ নামে ও দ্বিতীয় মুর্তি বা পরিণাম 
‘অভিমান’ ও 'অহং নামে পরিচিত হইয়াছে। “আমি” “আহি 
আছি” "বস্তু" “বস্তু আছে” “আমার” “আমার কুতিনাধা' 
ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াস্মক বিকাশের নাম অধ্যবসায়,ও জ্ঞান 
শক্তি । এই জ্ঞানশক্তি সহজাতত্বরূপে জীবের অন্তরাস্বায় নির- 
স্তর সংলগ্ন আছে জ্ঞানশাক্তর সমষ্টিই মহান্‌ । মহান ও পুণজ্ঞান 
সমান কথা। পূর্ণ গ্ঞানশক্তি সাংখ্যোক্ত মহভত্ব ও বুদ্ধিত 
শব্দের অভিধেয়। যে মহান্‌ পুরুষ এই মহান্‌ বুদ্ধিতত্তে পু 
রূপে প্রতিবিশ্বিত হন সেই মহাপুরুষই সাংখ্যশান্রের ঈশা 
অথাৎ স্বষ্টিকর্্তা এবং পুরাণাদি শাগ্রের হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, কাথা" 
ব্ৰহ্ম ও ঈশ্বর । ভুলোক, দ্যলোক, অন্তরাক্ষলোক, চন্ত্র-নোষ। 
সুধ্য-লোক, গ্রহ-লোক, নক্ষত্র-লোক, ব্রন্মলোক প্রভৃতি মন্ত 
লোকের সমস্ত পদার্থ ই এই মহান্‌ পুরুষের অধীন। এই মা 
তত্ব নামক ব্যাপক বুদ্ধি আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার! 
জ্ঞান, চত্রলোকস্থ মহুয্যের জ্ঞান, হুধ্যলোকস্থ মনুষ্যের জান, 


সাথ্য-দর্শন। ১৯৩ 


পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান, ইত্যাদি ক্রমে সেই সেই দেহে পরি- 
চ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে । আমরা যেমন এই হস্তপদ্াদি- 
বশিষ্ট দেহের উপর “আমি' ও “আমার” এই অভিমান নিক্ষেপ 
করিয়া আছি, এইরূপ, হিরণ্যগর্ভ ব ঈশ্বর সম্পূর্ণ, বুদ্ধিতত্তের 
বা অন্তঃকরণ সমষ্টির উপর শামি” ও “আমার” ইত্যাকার 
ঘভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন । আমাদের দেহের উপর 
যেমন আমাদেরই কর্তৃত্ব, এইরূপ, সমষ্টি অন্তঃকরণের উপর 
হরণাগর্ডের কর্তৃত্ব আছে। আমরা যেমন আমাদের হন্ত 
পদাদি যথেচ্ছ প্রেরণ করি, এইরূপ, হিরণাগর্ভও সমস্ত অন্থঃ- 
করণকে যথেচ্ছ প্রেরণ করেন। সেই জন্য তাহাকে আমরা 
অন্তর্ধামী বলি। এ সকল কথা কপিল মহর্ধির গ্রন্থে বিস্তা- 
রিভ রূপে না থাকিলেও অন্য আর্য গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে অভিহিত 
আছে। কপিল কেবল “মহদাখামাদ্যং কাধ্যং তন্মন21' এই 
বলিয়া মহত্ত্ব জিনিশ বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগকে 
বুঝতে হইলে, সর্বদা সমুৎপন্না বিষয়োপরস্তা বুদ্ধির অবগাহ 
ধণ্ড খণ্ড বিষয় রাশি পরিত্যাগ করিয়া, ছাড়িয়া দিয়], নিরব- 
চ্ছিন্ন, কেবল অথবা বিশুদ্ধ বুদ্ধিই মহত্ত্ব, এইরূপ বুঝিতে 
হইবে । প্রথমে কেবল চিায্মা পুরুষ ছিলেন, এ সকল ছিল না, 
স্থৃতরাং প্রকৃতির প্রথম বিকাশে অর্থাৎ মহত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে 
চিদাস্মার অন্গুরঞ্জন! বাতীত অন্ত পদার্থের অনুরঞ্জন! ছিল না, 
তাহার পরিচ্ছেদকও ছিল না, না থাকায় তাহা অপরিচ্ছিন্না 
ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থূল হুস্ম বিকার প্রাদৃতু ত 
হইয়াছে ততই তাহ! বিষয়পরিচ্ছিন্ন। ও মলিন! হইয়াছে। 


প্রকৃতির প্রথম বিকার বা প্রথম স্ফর্ডি যাহার সাঙ্কেতিক নাম 
১৭ 


১১৪ | সাধ্যা-দর্শন। 


মহত্ব, তাহাই জগদ্বীজ ও মহান্‌। কুটির আরম ও যহ- 
তত্বের উৎপত্তি সমান কথা। রাম না হইতে রামায়ণের 
ন্যায় জ্ঞেয় না হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়াই মহত্তত্বের 
অপর লর্ষণ। জ্ঞেয় না থাকা অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ, 
এই বিষয়টী যেরূপে অনুভব করিতে হইবে তাহা মহর্ষি মন, 
উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন । যথা-- | 

«আমীদিদং তমোভূতদপ্রজ্ঞাতমলক্ষণমূ। 

অপ্রতর্ধামবিজেয়ং প্রহপ্তমিব সর্বতঃ ॥ 

ততঃ ব্যস্ত,ভগ্বানব্যক্তো ব্যঞ্রয়ন্নিদম্‌ । 

মহাতৃতাদিবৃত্তৌজাঃ পরার ীত্তমোনুদঃ0” 

এ জগৎ আগে প্রকৃতি লীন ছিল। প্রকৃতি লীন থাকাই 
লয় ও প্রলয়। দে অবস্থা এখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ্য ৫ 
অপ্রতক্য। অর্থাৎ তখন প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ, এ সকল 
প্রমাণ ছিল না এবং প্রমাণের বিষয় প্রমেয় পদার্থ, তাহাও 
ছিল না। সে অবস্থা প্রায় মহানুধু্তর সূৃশ। 
যেমন আমাদের প্রগাঢ় স্ববুপ্তি ভাঙ্গিব! মাত্র নেত্র উন্মীলিত 

হইতে না হইতে সহপা অজ্ঞান তমঃ বিদর ; ও জ্ঞানবিকাশ 
উপস্থিত হয়, তেমনি, নিতান্ত, ছুলক্ষা প্রসয়রূপ জগৎস্থুবৃপ্তি 
ভাঙ্ষিবা মা প্রকৃতিগর্ভে হগ্ম জগতের অভিব্যঞ্জক ( অঙ্কুর 
স্বরূপ), তমোভগ্গ কারক, ৃপ্রিসামর্থাযুক্ত ভগবান্‌ শ্বয়ম্প্রত 
হিরণ্যগত্তের বা মহত্তত্বের আবিভাব হইয়াছিল। যেমন জগং- 
স্ুযুপ্তি ভাঙ্গল, অমনি মহান বিকাশ আসিল, হুম্ম জগৎ 
অলক্ষ্যে ত্দগাত্রে অস্কিত হইল । মন্ধুর এই উক্তিতে মহত্রত্বের 
অন্ন কিছু ভাব অমুভবারূঢ় করা যাইতে পারে। মহন্ত 
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হরণাগর্ভ, ব্রহ্মা, এ সকল সমান কথা ।& এই স্থানে বলিয়া 
বীখা উচিত যে, জ্ঞানশক্তির অনুগামী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির 
গনুগামী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুগামী স্থজনশক্তি। 


দ্বিতীয় পরিণাম-_-অহংতত্ব। * 


পূর্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ “আমি আছি” ইত্যাদি 
[হজাত নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির একদেশে যে “অহংবৃত্তি” সংলগ্ন 
মাছে তাহাই লাখের অহংতত্ব । এই অহংবৃত্তি যাহাতে বা 
নাহার পরিণামে উদয় হয় তাহাই সাঙ্খোর অহংতত্ব। এই 
মহংতত্ব প্ৰত্যেক আত্মার আশ্রিত। এই অহং এক একটি গণ- 
বায় ব্যটি ও সমস্ত গণনায় সমষ্টি । অহং অভিমান ও অহংতত্ব 
নামভেদমাত্র । মহত্তত্বের সহিত অহংতত্বের প্রভেদ এই যে, 
হত্তত্বের অন্তর্গত আমি অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহংতত্বের 
'আমি” লক্ষ্যপূর্বক উৎপন্ন । অহংএর প্রধান লক্ষ্য জীবাস্ব! 
| বা আম্মার জীবভাব। 

তৃতীয় পরিণাঁম_ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা। 


বল] হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ব ও মহ- 
পত্বের পরিণাম অহংতত্ব। এই অহংতত্ব হইতে যে বিচিত্র 
পরিণাম ঘটিয়াছে তাহা সাঙ্খশান্রে এইরূপে নির্দিষ্ট আছে। 
অঠঙ্কার তত্বের ছুই পরিণাম ৷ ইন্দ্রিয় ও তন্থাত্র। | যেমন 
এক দুগ্ধ হইতে দ্বিবিধ পরিণাম বা বিকার অর্থাৎ আমিক্ষা 
€ ছানা) ও বাজী (ছানার জল) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, এক 


* এমনোমহান্‌ মতিত গা পূর্ব, দ্বিঃধ্যাতিরীশ্বরঃ” ইত্যাদি। 
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অহংতঘ্বের পরিণামে দ্বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয় 
ও তন্মাত্রা। ইন্নিয়গণ স্বচ্ছ ও প্রকাশত্বভাব; তন্মাত্রাপ্রবাহ * 
অন্বচ্ছ ও অগ্রকাশশ্বভাব। উভয়ের আকারও ভিন্ন । ইন্সিয় ও 
তন্মাত্রা তূ্্যাকার ও তুলাম্বভাব না হইবার কারণ এই যে, 
অহংতত্বন্থিত রজোওণ অহংতত্বকে এরূপ বিভিন্ন আকারে ও 
শ্বভাবে বিকৃত করিয়াছিল । এস্থলে প্রশ্নকর্তার বুঝা উচিত যে, 
প্রাকৃতিক পরিণাম অভঃস্ত বিচিত্র ও বোধাতীত । 

কপিল খষি এ পর্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন, “ইভোষঃ প্রাক্াঃ 
সঃ” “অবুদ্ধিপূর্বিকত্েষঃ 1” এই পৰ্য্যস্তই অবৃদ্ধি-পূর্বক সৃষ্টি 
অর্থাৎ প্রাকৃতিক স্ট্টি। অতঃপর ত্রাঙ্গী হ্টি। আমরা 
যেমন সলিল, স্থত্র ও মৃত্তিকাদি লইয়1 বুদ্ধিপূর্বক ঘটপটাদি 
নির্খাণ কবি, সেইরূপ, ব্রহ্মা ব! ঈশ্বর প্রকুতিকই প্রোক্ত 
উপাদান লইয়া নিয়মিতরূপে বিবিধ কষ্টি করিয়াছেন । 
শয়ংজাত গ্রীকুতিক উপাদান লইয়া সে সকলকে বুদ্ধিপূর্বক 
নিয়মিত কর! এবং স্থকৌশলে ও শ্শৃঙ্খলে জগৎ রচনা কর! 
ব্রহ্মার ব্র্মত্ব, ঈশ্বরের ঈশ্বর । ত্রাঙ্গী সুটির নেৰ কাল পরে 
জৈবিক কটি প্রাব্ধ হইয়াছিল । জৈবিক স্বষ্টি ' ? জৈবিক 
সৃষ্টি গৃচাদিনির্খ্াণ। 

অহংতত্বজাত একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পণ তন্মারার পরিচয় 
এক প্রকার প্রদত্ত হইল । সম্প্রতি প্রতিজ্ঞা অনুসারে মনের 
সম্বন্ধে আরও কিছু বল! যাউক । 

* এই তন্মাত্রা বেদাস্তাদি শাস্ত্রে ভৃতসূল্য ও ম্যায়াদি শঙ্ত্রে পরমাণু 


এই দুই বিভিন্ন আখায় খাত হইতে দেখা যায়। অনুমান হয়, সাম্োোঃ 
তন্মাত্রাপ্রবাহই ইংরাজদিগের ইথার। 
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নু সাবযবস ও সুষ্াত্ব। 


ধুতে অুপুক্ষীরতে, বিপরিণমতে, 
নশ্যুতি, ইতি ষড় ভাববিকারাঃ ৷*  (যাস্ক। 


‘ভাব’ শব্দে জায়মান বন্ধ । যে ধে বস্ত জন্মে, তাহার 
ভাহারই বৃদ্ধি, হাস, পরিবর্নন ও বিনাশ হয়। বস্তর এবস্বিষ 
পরিণামকে দার্শনিক পণ্ডিতের ভাব-বিকার শব্দে উল্লেখ 
করেন। ভাব-বিকার-গ্রস্ত নহে এমন জন্তবস্ত অপ্রনিদ্ধ অর্থাৎ 
নাই। সাংখামছে আত্না বাতীত নিব্বিকার পদার্থ নাই । 
দৃশ্যবস্ততে যে বিকার ধর্ম আছে তাঁহা মর্বপ্রত্যক্ষ। সাংখ্য 
বলেন, মনও জন্মবান্‌, সে জন্য মনও ভাঁববিকারগ্রন্ত । 

প্রাকৃতিক-কাণ্ড নিতান্ত দুর্ববোধ্য। ছুর্বোধ্যভার বিষয় বর্ণন 
করি, প্রণিধান কর । নামান্ত তৃণগুচ্ছ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে 
কিছু পদার্থ, একমার মনই লমুদায়ের পরীক্ষক। কিন্তু মনের 
পরীক্ষক কে? চিন্তা করিতে গেলে মোহ উপস্থিত হয়। যদি 
বল, মন আপনিই আপনার পরীক্ষক, আমর! বলি, তাহা সঙ্গত 
নহে । আপনি আপনার পমাথ. আপনি আপনার পরীক্ষক, 
এ কথা বলা! আর আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করতেছে 
বল! তুল্য কথা । মন কি? তাহার শ্বন্ূপ কি? শক্তিকি? 
এবং সংস্থানই বা কিরূপ ? মনের উপর এ সকল নির্ণয়ের 
ভারার্পণ করিতে গেলে আপনি আপনার শৃন্ধারোহণ করার 
দোষ মনের উপর নিক্ষেপ করিতে হইবে । পুর্ববে বল! হইয়াছে 
যে, চক্ষুরাদি ইন্ছিয় বিশিষ্ট-বুদ্ধি (যাহার যেরূপ আকার, যাহার 
'যেব্ধগ গুণ, ততাবতের স্বল্প জ্ঞান) জন্মায় না। একমাত্র যনই 
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বিশিষ্টবুদ্ধির জনক। এই কথা স্থির থাকিলে মনের পরীক্ষক 
অলভা হইয়া! পড়ে। 

কপিল বলেন, না--অলভ্য হইবে নাঁ। প্রণিধানপর হইলে 
দেখিতে পাইবে. যখন আম্মার ও মনের বিষয় চিন্তা কর! যায়, 
তখনই দেখা যায়, মন ও আম্মার স্পষ্ট ভিন্নভাব দাড়াইয়াছে। 
ষাহারা বলেন, মন ও আত্ম! একই বস্তু, তাহারাও আত্মার ও 
মনের বিচারকালে আাস্ম;কে ভিন্ন না রাখিষা বিচার নিষ্পত্তি 
করিতে পারেন না ৷ তাহার! যখন যখনই মনের অনুসন্ধান 
করেন তপন তখনই তাহাদের মন আত্মা হইতে পৃথক হয়, 
পৃথক্‌ হইয়া আস্থার স্বরূপ পরীক্ষা করে। কিন্তু বিচারাসক্তি 
ব৷ ভ্রমবশতঃ তাহ! তাহারা লক্ষ্য করিতে পারেন না। সেই 
জন্তই তাহার! মুখে বলেন “মনের নামান্তর আত্মা, আর 
আত্মার নামান্তর মন” । 

কেহ কেহ বলেন, “দীপের ন্যায় মনের শ্ব-পর-প্রকাশকত্ব 
শক্তি আছে। দীপ যেমন আপনাকে ও আপনার প্রকাশ্ঠ 
বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ, মনও আপনার ও আপনার 
প্বরূপসতার অবধারণ করে। বাহার! কখন কি. ভাবেন না, 
কেবল কিসে বাদী জয় করিব ভাহারই উপায় চিন্তা করেন, 
তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র । তাহাদিগকে পারা ভার। বিচার- 
মলদিগের বাক্বৈদদ্ধ্য নিতান্ত অসার। তাহাদিগের তাদুশ 
মুগ্ধতার কারণ জার কিছুই না, কেবল মন ও আম্মার ঘনিষ্টতা 
অথবা নৈকট্য । মনের সহিত আত্মার এতদূর নৈকট্য আছে 
যে, স্বতগ্্র-আত্মান্তিত্ব-বাদীরাও কখন কখন মনকে আম্মা বলিয়া 
ফেলেন। এই বিষয়ে অনেক বক্তব্য থাকিলেও সে সকল 
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জাত্মার শ্বরপ বর্ণন কালে বলা হইবে । এ সনর্ডে কেবল 
মনের শ্বরূপাবধারণ কথাই বলিব, অন্ত কিছু বলিব ন! । 

“মন কি? কিংবিধ পদার্থের নাম মন ?* 

এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুততরে কপিল বলেন, মন এ$টা গেহস্থ 
বস্ত। মন দেহাশ্রিত পদার্থ বটে, কিন্তু তাহা অস্থিমাংসাদির 
সভায় নহে। মন অহংদ্রব্যের পরিণামাবশেষে উৎপন্ন হইলেও 
ভাহা ক্ষণধ্বংদী নহে। তত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত উহার স্থায়িত্ব 
থাকে। গ্রাণলংযোগ বিনষ্ট হইলে যখন এ শরীর নিপতিত 
থাকে, তখন মন তাহাতে থাকে না। জন্থিমাংলাদির ন্যায় 
তন্মধ্যে অবস্থিত থাকে না। শরীর ‘বিনাশ’ নামক বিকার 
প্রাপ্ত হয়, কিন্ত মন শীঘ্র সেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় না । মরণের 
পর মন কি হয় তাহা জন্মান্তর নামক প্রস্তাবে বলিব। 

নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্তে মন নিত্য ও নিরবয়ব। মনের 
অবয়ব নাই স্থতরাং উৎপত্তিও নাই। অবয়ব মনা থাকায় 
মনের উপচয় অপচয়ও নাই। তবে যে আহারাদিজনিত মনের 
হাসবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়। যায়, বুঝিতে হইবে, তাহা মনের 
নহে, মনের গোলকের অর্থাৎ অবশ্থিতি স্থানের । গোলকের 
উপচয় মনের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । বাল্যে ইন্দ্রিয় 
স্থানের অপুষ্টত বশতঃ ইন্্রিশক্তির অল্পতা থাকে, যৌবনে 
সেই সেই স্থান পুষ্ট হইলে হীন্দ্রয়শক্তিও পূর্ণ হয়। আবার 
বাদ্ধক্যে হ্বাসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই পূর্বোক্ত নির্ণয়ের নিদর্শন। 
নিরবয়ব পদার্থের আবার বিনাশ কি? অবয়বের বিভাগ 
হওয়াই ধ্বংস, সেই জন্য নিরবয়ব মনের ধ্বংস নাই | 

মন এক প্রকার নিরবয়ব ভ্রব্য। দ্রব্য বলিলে আমাদের 
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নহজ জানে যে ইন্জিয়গ্রাহা স্থলভাবের উদয় হয়, দ্রবোর রগ 
বস্তুতঃ তাহা নহে । যাহাতে বাযাহার গুণ বা ধন্ম থাকে তাহা 
দ্রব্য । এ লক্ষণ সাবয়ব ও নিরবয়ব উভয়ত্রই বিদামান থাকে । 
মন স্বশ্ম । এমন কি, মন বায়বীয় পরমাণুতুল্য। তাদৃশ- 
জৃন্মতানিবন্ধন যন যুগপৎ অর্থাৎ এককালে ছুই বা ততোধিক 
বসন্ত গ্রহণ করিতে পারে না। সেই কারণে এক সময়ে দুই বস্তুর 
জ্ঞান হয় না। “তন্তত্রমনা অভুবং নাশ্রৌষম্‌” আমি অন্তমনন্ক 
ছিলাম, তজ্জন্ত শুনিতে পাই নাই । এক দিকে মন থাকিলে 
যে অপ্ত দিকে তাহার ওঁদাস্ থকে, তত্প্রত কারণ, মনের 
পরমাণুতুলাতা। মন যখন এক ইন্দডিয়ে যুক্ত হইয়। তদিন্তরিয়ের 
গ্রাহ্াবিষয়ে নিমগ্ন থাকে, তখন আর তাহার এমন কোন প্রদেশ 
(অংশ) থাকে না যে সে অগ্ত প্রদেশে বা বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া 
তদ্বস্তর ভাল মন্দ বিবেচন। করিবে । স্থুন বা সাবয়ব-বস্তই 
ছুই বা ততোধিক বন্তে সংঘুক্ত হইতে পারে । কারণ, তাহার 
অনেক প্রদেশ (স্বান) আছে। কিন্তু মন এত স্ুন্ম যে একের 
হিত সংযুক্ত হইবার কালে সে তন্মধো নিমগ্ন হইয়া যায়। 
সেই কারণেই মনুষ্যের এককালে দুই বা ততো « জ্ঞান জন্মে 
না। তবে যে ভোজনাদি কালে আমরা বুগপৎ স্পর্শন ও 
রানন (আন্বাদ) জ্ঞান জন্মে বলয়! 'ববেচন! করি, তাহা 
আমাদের ভ্রম । বস্তুতঃ তাহা ক্রমশঃ হয়, যুগপৎ হয় ন! । যেমন 
এক শত পদ্মপত্ৰ একটা সুচীর দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে 
তাহ! যুগপৎ বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়; সেইরূপ ভ্রম। 
এ-ত গেল নৈয়ায়িক দিগের মত। কিন্ত সাংখ্যের মত 
জন্তবিধ। সাথ্থ্য বলেন, মন আনত্য। মন উৎপন্ন বসন্ত; 
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সেই কারণে তাহা অনিত্য । ভাই বলিয়া মন ঘটপটাদির ন্যায় 
কষণবিনাশী নহে। মন জীবের জীবত্ব লোপ অর্থাৎ মুক্তি 
না হওয়া পর্য্য্ত জীবিত থাকে । 

মন সাবয়ব। মন যদি নিরবয়ব হইত তাহা” হইলে সে 
কাহারও সহিত সংযুক্ত হইতে পারিত না। মনের হাস বৃদ্ধি 
হয় না, তদীয় আধার স্থানেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই হাস বৃদ্ধি 
মনে আরোপিত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে প্রমাণ ও অনুকূল 
যুক্তি নাই। মন হুক্ম বটে, তাই বলিয়া পরমাণুতুল্য নহে। 
ইন্সিয়ের অগোচর হইলেই যে পরমাণুর ন্যায় পরিমাণে সুক্ষ 
ও নিরবয়ব হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বায়ু যে ইন্দরি- 
দের অগোচর বস্তু, তাই বলিয়! কি বায়ুর অবয়ব নাই ? বাযুও 
সাবয়ব, ভাহাও পুঞ্জীভূত পরমাণুপ্রবাহ *। 

এককালে ছুই বা ততোধিক জ্ঞান হইবে না, এমন কোন 
নিয়ম নাই । পক্রমশোইক্রমশশ্চেন্দরিয়বৃতভিঃ |” ইন্দিয়বৃত্তি অর্থাৎ 
ধন্দ্িয়ক জ্ঞান শ্থলবিশেষে ক্রমে হয়, স্থল বিশেষে অরুমে 

* অনেকে মনে করেন, ত্বক্‌ দ্বারা বায়ুর প্রতাক্ষ হয়। বগ্ুতঃ তাহা 
ইয়না। স্পর্শের দ্বারা অনুগিত হয় মাত্র। তবগিন্দিয় যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
বারুকে গ্রহণ করিত, তাহা হইলে সন্দদাই অন্য দ্রবোর ন্যায় শরীরে বারু- 
রশ অনুভূত হইত। জগৎ বারুসনুদ্রে অবস্থিত । স্পর্শ গুণ বারুতে সর্বদা 
অভিবাক্ত থাকে না এবং তৃগিন্জিয়ও সর্বদা স্পর্শ গ্রহণ করে না। বেগই 
বাযুতে শ্পর্শ গুণের উদ্রেক করে, এবং তাহার আঘাতই ত্বকে ম্পর্শগ্াহিক। 
শক্তি উদ্ভাবিত করে। বাযুতে বেগ উপস্থিত হইলে সেই বেগঘুক্ত বানু ত্বককে 
চাপিয়। ধরে, ত্বক্‌ তপন বায়ুর ম্পর্শ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। বায়ুতে যদি 
ম্পর্শগুণ সর্ববদ। অভিব্যন্ত থাকিত, ত্বকের যদি চাপ, ব্যতিরেকে স্পর্শ গ্রহণের 
সামর্থ্য ধাকিত, তাহ! হইলে তালবৃন্তের প্রয়ে।জন হইত ন|। 
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অর্থাৎ এক কালে হয়। মন মাবয়ব কিনিরয়ব? নশ্বর কি 
অনশ্বর ? এক কালে বহু জ্ঞান হয় কি না? ইত্যাদি কথা লইয়া 
শান্জের স্থানে স্থানে তর্ক বিতর্ক আছে, সে সকলের সিদ্ধান্ত 
মাত্র অনুতাধিত করিলাম। আরও কথা এই যে, যুজির 
উপরেই নৈয়ায়িক দিগের নির্ভর ; কিন্তু সাঙ্খযাচার্ধ্য দিগের 
নির্ভর আপ্তবাঞ্য । যুক্তি তাহার সাহয্যাকারী মাত্র। অতএব, 
প্রধান আপ্তবাক্য বেদ যখন বলিয়াছেন, মন সাবয়ব, তখন বুঝা 
উচিত যে, সাঙ্য মতে মন সাবয়ব। ছান্দোগ্য বষ্টাধ্যায়ে এ 
মন্বন্ধে একটা আখ্যারিকা আছে, এস্থলে তাহার কিয়দংশ 
অনুবাদ করিলাম । 
উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ব্রন্মবিৎ করিবার মাঁনসে প্রতিদিন 
বিবিধ গোদাহরণ প্রশ্নের অবতারণা করিতেন। এক দিন 
বললেন “ন নাইদ্য কশ্চনাইমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষাতি |” বদ! 
আমাদের বংশের কোন ব্যক্তি অশ্রুত ও অবিজ্ঞাত পদার্থের 
উদ্‌্ঘোষণ করেন নাই। অর্থাৎ সকলেই সর্বজ্ঞ ছিলেন। শ্বেভ 
কেতু বলিলেন, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? শ্বতকেতুর এই 
প্রশ্নের প্রতাত্তরে উদ্দালক বাহাভূতের র* « উপদেশ করিয়া 
পশ্চাৎ আধ্যাত্ম ভূতের তত্ব কখন কালে ব.ললেন, “অন্নময়ং হি 
সৌমা! মনঃ, আপোময়: প্রাণঃ, তেজোনয়ী বাকৃ।” হে প্রিযদর্শন 
শ্বেতকেতু ! মন অন্নময় অর্থাৎ খাদ্য দ্রবোর পরিণাম বিশেষ। : 
প্রাণ জলময় অর্থাৎ পেয়পরিণাযোৎপন্ন । বাক্‌ তেজোময়ী 
অর্থাৎ শ্নেহদ্রবোর পরিণামে উৎপন্না। শ্বেতকেতু এই সকল 
কথার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, “ভূয় এব মা ভগবাণ্‌ 
বিজ্ঞাপয়তু ।* আবার বলুন, আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 
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অনস্তর শ্বেতকেতুর বোধের নিমিত্ত উদ্দালক খধি এ 
সকল কথা বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন। “পৃথিবীধাতু, 
অপধাতু ও তেজোধাতু। ধাতুর নামান্তর ভূত এবং পৃথিবী 
ধাতুর নামান্তর অন্ন । আকাশ, বায়ু ও এ ত্রিবিধ তুঁত পরস্পর 
অন্ুবিদ্ধ হইয়! সর্বত্র বিরাজ করিতেছে । প্রোক্ত ত্রিধাতু বা 
পঞ্চ ধাতু আত্মাভিন্ন সমস্ত পদাথের উপাদান ও পোষক। বহিঃস্থ 
অন্নাদি ধাতু আধ্যাত্মিক ধাতুতে সংযুক্ত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 
সে সকলের স্থিতি ও পুষ্টি করিতেছে ৷ তাহার প্রণালী এই 

তুক্তান্ন জঠারাগ্নির দ্বারা পচ্যমান হইয়া প্রথমতঃ তিন 
ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা স্থলতম ভাগ (অশ্নমল), তাহা পুরীষ । 
যাহা মধ্যম তাহা মাংস। যাহা সৃশ্ম তাহা ইন্দ্রিয় ও মন। এই- 
রূপ পীয়মান অপধাভুও ত্রিধা বিভক্ত হয়। তাহার স্থূল ভাগ 
মূত্র, মধ্যম ভাগ রক্ত ও সুক্ষ্ম ভাগ প্রাণ। ভক্ষিত তেজোধাতুও 
ত্ৰিধ! বিভক্ত হয়। তাহার স্থূল ভাগ অস্থি, মধ্যম ভাগ মজ্জা ও 
শ্স্ম ভাগ বাগিন্দিয়। যেমন মখামান দধি হইতে তদন্তর্ণত শুক্র 
ধাতু বা মার (নবনীত) নম্ত,রভাবে উদগত হয়, সেইরূপ, তেজ, 
অপ. ও অন্ন,--এই ভুক্ত ত্ৰিবিধ দ্রব্য ওদধ্যাগ্লি (অন্তরায়ি) ও 
ওদর্ধা বায়ুর দ্বারা মথিত হইলে তাহাদের সারাংশ উদ্ধে উপগত 
হয়। অনন্তর তাহ! নাড়ীপথে সেই সেই স্থানে শির! প্রশিরার 
দ্বারা নাত হইয়া দেই সেই পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পুষ্টি 
করিতে থাকে । উদান নামক বায়ু বার উদগত করায়, অপান 
নামক বায়ু অনার নিঃসারিত করে, এবং ব্যান নামক বায়ু 
সমুখিত সার সমুদায়কে রস রক্তাদি আকারে পরিণামিত 
করিয়া শরীরের সর্বদিকে লইয়। যায় । হে প্রিয়দর্শন শ্বেত- 
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কেতু! ভাই বলিতেছিলাম, মন অন্লময়, প্রাণ জলময় ও বাক্য 
তেজোময়। যদি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে, পঞ্চদশ 
দিন কি অন্ন, কি জল, কি তেজ, কিছুই উপযোগ করিও না। 
যোড়শ দিন আমার নিকট আনিও। 

শ্বেকেতু পঞ্চদশ দিন অনাহারের গর পিতার নিকট 
উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পিতা কহিলেন “ঝচঃ সৌম্য ! যু 
সামানি চাধ্যেসি ?% শ্বেতকেতু ! তোমার কৃ, যজুঃ, সাম, 
অধ্যয়ন করা হইয়াছে? শ্বেতকেতু বলিলেন “ন চৈমাঃ প্রন্তি 
ভাস্তি ভোঃ”_হে পিতঃ! আজ আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে 
না।_ঞ্ষি কহিলেন, যেমন কাষ্ঠাভাবে মহৎ পরিমাণ অগ্নিও 
নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, আবার খাঁদ্যোতপরিমিত জলদঙ্গারে 
কাষ্ঠযোগ করিলে তাহ! হইতে স্থুমহৎ প্রজলন উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ, আহারাভাবে তোমার ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষীণ হইয়াছে, 
নির্বাণপ্রায় হইয়াছে, কিছু উপযোগ কর, করিলে পুনঃ প্রঙ্জ- 
লিত হইবে । তখন মমুদায় আবার তোমার স্মরণ পথে 
আসিবে । খম উদ্দালক এইরূপে আহারের ত'সরুদ্ধিতে মনের 
হাস বৃদ্ধি হওয়া দেখাইয়া মনের সাবয়বত “ সাবয়বস্থনিবন্ধন 
জন্যহ অবধারণ করাইধাছিলেন। শাংখ্য এই মতের অনুগামী, 
স্ততরাং নাংখা মতে মন সাবয়নত্ত ও নশ্বর । নশ্বর হইলেও তাহ! 
নিতান্ত ক্ষণভক্কুর নহে। সাহঙ্খ্য বলেন, মন সাক্ষাৎ ন 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহে দেহে বিরাঁজ করিতেছে। 
আমার আস্মায়, তোমার আত্মায় ও অন্তের আত্মায় অবস্থান 
করিতেছে। মোক্ষ অথবা মহাপ্রলয় ব্যতীত তাহার ‘বিনাশ’ 
নামক বিকারের কাল আগিবেক না। 
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মনের স্থান কোথায়? মন কোথায় খাকিয়। স্বীয় কাধ্য 
করে? শান্ত্রকারেরা তাহাও চিন্তা! করিয়াছিলেন । পূর্বে কতক 
বলা হইয়াছে, অবশিষ্ট এখন বলি । তাস্ত্রিক ও পৌরাণিক গ্রন্থে 
দেখা যায়, মনের স্থান ভ্রধুগলের অত্যন্তর | দেছব্যাপিনী 
অনন্ত নাড়ীর মধ্যে তিনটি প্রধানা নাড়ী। তাহাদের নাম 
ইড়া, পিঙ্গলা ও স্ুযুন্না। এই নাড়ীত্রিতয় নাভি, মতান্তরে 
হৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া মূলাধারে গিরাছে। তথা..হইতে 
ব্রিধারা ক্রমে তিন দিকে অর্থাৎ উভয় পার্খ ও মধ্যান্থি বা মেরু- 
দণ্ড আশ্রয় করির! মস্তক পর্যন্ত আবত্তিত হইয়াছে । এ তিন 
প্রধান নাড়ীর অনেক শত শাখানাড়ী আছে। ভাহাদিগের 
আবার অনেক প্রশাখা আছে । ফল, সমন্ধত শরীরটা! প্রায় শির'- 
ব্যাপ্ত । অশ্বখপত্র জীর্ণ হইলে তাহা যেমন তন্তুয় দৃষ্ট হয়, সেই- 
রূপ, শরীরও তন্তগয় অর্থাৎ শিরাময় । উক্ত ত্রিনাড়িকার মধ্যে 
মৃণালতস্তর অপেক্ষা ও স্বন্ম্ম সেহময় তন্তু গুচ্ছাঁকারে আছে। 
আশ্রয়ীভূত শিরার সহিত সেই সকল শ্রেহতন্ত ব্রহ্মরন্ধে'র 
নিয়ে গিয়া! স্থগিত হইয়াছে । যেস্থানটাতে ক্সেহময় তন্তু- 
গুচ্ছ স্থগিত হইয়াছে, নেই স্থানটী গ্রন্থিল অর্থাৎ গাইট 
যুক্ত । তাহা মন্তিকে বা মস্তক ঘ্বতে ডুৰান আছে। এই তন্তু 
স্থির বৃস্তভাগ আজ্ঞাচক্র ও উদ্ধভাগ সহস্রার চক্র। মন 
এই আজ্ঞাচক্রে বাস করতঃ আপন কাধ্য করে। মন যখন 
চিস্তাকার্ধ্যে প্রবৃত্ত থাকে তখন মন্তকস্থ সমুদয় সাযুমণ্ডল স্পন্দিত 
হইতে থাকে এবং চোক মুখ ক্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান 
বক্বৃত ও কুঞ্চিত হইতে থাকে। 


বৈদিক উপাসক দিগের মধ্যে কাহার কাহার এ বিষয়ে 
১৮ 
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মত তেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, মনের স্থান মস্তক নহে, 
ধনের স্থান হৃদয় । হৃদয়াভ্যস্তরে যে অপুপাকার মাংসখণ্ড 
আছে, যাহাকে হদ্পদ্ন বলে, সেই মাংসখণ্ডের উদরাঁকাশই 
মনের বায ভূমি । তাহাদের অনুভব এই যে, মনুষ্য যে কিছু 
ধ্যান বা চিন্তা করে, তাহা হৃদয়ে রাখিয়াই করে এবং তাহা 
দের ধ্যেয় বস্তু সকল হৃদয়াকাশেই প্রতিবিশ্বিত ও বিধৃত হয়। 
সেই কারণে মন মন্তঞ্চে নহে ; কিন্ত হৃদয়ে । 


পরমাণু। 


বেশিবিক দর্শনে যাহা “পরমাণু, নামে বাবহৃত হয়, অনু 
মান হয় তাহাই সাংখ্াদর্শনের তল্মাত্রা। এই তন্মাত্রা বা পর- 
মাণু স্থল ভূত পঞ্চকের ও ভৌতিক জগতের উপাদান কারণ। 
বছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পুঞ্জীভূত হইলে তাহা! স্থূলতার উৎপত্তি 
করে, আবার সেই সেই অংশ প্রক্রিয়া বিশেষে বিশ্লি হইলে 
সে স্থৌল্যের বিনাশ হয়, ইহা প্রভাক্ষসিদ্ধ। এই পরিদৃষ্ট 
মূল হইতে পরমাণুর অস্তিত্ব ভূত ভৌতিকের উৎপণ্ডি অবধারিত 
হইতে পারে। 

সাঙ্ঘের ‘তন্মাত্রা' শব্দ যৌগিক । তৎ+মাত্র অর্থাৎ কেবল 
তাহাই বা কেবল সেইটুক। এতদনুসর ইন্দিয়গ্রাহ! রূপাদি 
লক্ষ্য করিয়া ‘তৎ' শব্দের ও অন্য কিছু নহে, কেবল তাহাই, 
এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ‘মাত্রা’ শব্দের প্রয়োগ 
করা হয়। নৈয়ায়িক যেমন পার্থিব-পরমাণু, আপ্য-পরমাণু ও 
তৈজস-পরমাণু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করেন, 
লেইরূপ, সাথ্যাচার্ধ্যেরাও গন্ধ তন্মাত্রা, রষ-তন্মাত্রা ও রূপ্‌- 


সাঙ্যযন্দর্শন । +২০৭ 


ভগ্মাত্া প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করিয়া! থাকেন। 
কখন বা স্থশ্মতগ গন্ধরসাদির আধারীভূত সেই সেই দ্রব্যকে * 
স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিয়া পৃথিবী-তন্মাত্র! জল-তন্মাত্রা ও তেজন্তন্মাত্রা 
ইত্যাদিক্রমে উল্লেখ করিয়! থাকেন। রী 

সাথ্থ্োক্ত ভন্মাত্রাশব্ের স্তায় বৈশেধিকাদির কথিত পর- 
মাণুশব্দও যৌগ্িক। পরম + অণু অর্থাৎ অতিহ্বন্ম । পরিমাণ 
তিন্‌ প্রকার । অণু, মধ্যম ও মহৎ। তাহার প্রথমটি ক্ষুদ্র ত'- 
বোধক ; আর তৃতীয়টি বৃহত্ববোধক । প্রথম পরিমাণ ও 
তৃতীয় পরিমাণ যদি যৎপরোনান্তি হইয়া উঠে তাহা হইলে 
তদ্বোধের নিমিত্ত ও অণু ও মহৎ শবের পূর্বে একটি পরম 
শব্দের প্রয়োগ হইয়। থাকে। অতএব, যৎপরোনান্তি হন্ম 
বস্তুর নাম 'পরমাণু, এবং যংপরোনাস্তি বৃহৎপরিমাণের নাম 
পিরম মহৎ'। ব্রন্ম, ঈশ্বর, এবং আকাশাদির পরিমাণ এই 
শ্ৰেণীভুক্ত । অৰ্থাৎ ইহাদের যদি পরিমাণ থাকে তবে তাহা 
পরম মহৎ । পরমাণুর অন্ত নাম পরিমণ্ডল ও মূলধাতু । শাল্তা- 
সরে ইহা স্বশ্মভূত ও মহাভূত নামে পরিভাষিত হইয়াছে । 

পরমাণু অনুমেয় । 

তগ্মাত্রা ও পরমাণু দু-ই অনুমেয় পদার্থ । পরমাণুর অনুমান 

এইরূপ--স্থুল বস্তু মাত্রেই বিভাজ্য। যাহা বিভাজ্য তাহার অংশ 


* বৌদ্ধদর্শন বলেন, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক দ্বারা রূপাদি পঞ্চক গৃহীত হয়, 
ইতরাং রূপাদি পঞ্চকই আছে। তাহাদের আধার দ্রবানামক কোন বস্ত নাই। 
দ্রব্য কি? দ্রব্য কিছুই নহে। তাহা খপুপ্প তুল্য মিথ্যা । যাহ! দেখি তাহা 


নপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহ] শুনি তাহ! শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 
ত্যোদি। 
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আছে। বস্তু বিভক্ত হইলে তাহাকে পৃথক পৃথক অংশে ব্যব- 
স্থিত হইতে দেখ! যায় । আরও দেখা যায়, প্রত্যেক বিভক্ত অংশ 
প্রত্যেক বিভাজ্য অপেক্ষা হুপ্মাকার ধারণ করে। ক্রমে যখন 
সুন্মত! ইন্দ্িয়- শক্তি অতিক্ৰম করে, তখনও বিভাগ হয়; কিন্ত 
পে বিভাগ মাত্র বুদ্ধির ব| যুক্তির দ্বার! । তাই বলিয়া চিরকাল 
বনিয়া ভাগ কল্পনা করিতে পারিবে না, কোন এক উপযুক্ত স্থানে 
বিরত হইতে হুইবে । যেখানে ক্ষুদ্রতা কল্পনার বিশ্রাম বা শেষ 
হইবে, সেই স্থানটী অবিভাজা ও অবয়বশৃন্ত এবং তাহাই পর- 
মাণু। ইহাকে তন্মাত্রা বলিতেও পারি । নৈয়ায়িক বলেন,_ 
এতাদৃশ পরমাণুর বা পরিমওল পদার্থের দ্বার। এই বিশ্ব রচিত 
হইয়াছে । * 

বলা হইল যে, যত্পরোনাস্তি সুক্ম পদার্থের নাম অন্মাত্র! 
ও পরমাণু । কিন্ত, মে হৃক্মত! ইন্ড্িযারিকারের কত দুর 
নিয়ে তাহা বলা হয় নাই। প্রস্তাবের অপূর্ণতা দোষ পরি- 
হারের নিমিত্ত তাহারও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক । এ বিষয়ে 
অনেক মত আছে। তন্মধ্যে কোন এক মতে ইন্জিয়বৃত্তির 
অধিকার হইতে অষ্টাদশ ভূমি (ডিগ্রী) নিষ্নে ", দা কল্পনার 
সমাধি। কোন মতে ছয় এবং কোন কোন মতে ত্রিংশৎ। 
এই মত সাংখ্য ও বৈদ্যক সম্মত। কথা গুলির মর্ম এই যে, 
যখন ত্রিশটি পরমাণু সংহত হয় তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের অধি- 
কারে আইসে। অর্থাৎ তখন তাহা দেখিবার যোগ্য হয়। 
যোগ্য হয় বটে ; কিন্তু স্বচ্ছ কাচ অথবা স্ুক্সিগ্ক হুর্ধ্যকিরণ 


* ছুলাৎ পঞ্চতন্মাতৰপ্ত” “অত্রেদনূষানং_অপকষকা ষ্পন্নানি স্থল 
ভুতানি স্ববিশেষগুণবদ্দ.বোপাদানানি স্থলত্বাৎ ঘটপটাদিবৎ_-” ইত্যাদি। 


সাঙ্য-দর্শন। ২০৯ 


সহযোগে । তদ্দয়ের অনুগ্রহ ব্যতীত সংহতত্রিংশৎপরমাণুও 
দেখা যায়না। প্রাতঃস্থধ্যালোক যখন গবাক্ষ-রন্ধ, দিয়া 
ধারাকারে নিক্রত হইতে থাকে তখন সেই চাক্ষুষ-তেজের 
অপীড়ক স্থস্নিঞ্ধ কিরণশ্রোতে শত শত ত্রসরেণু নাঙ্ঘক সংহত 
ত্রিংশৎ পরমাণু ভাসিতে দেখ, যাক । পরিমাণতত্বজ্ঞগণ বলেন, 
সংহত ত্ৰিংশৎ পরমাণুই ত্রসরেণু ।* আর এক মত আছে। 
তন্মতে ৬০ পরমাণু সংহত হইলে তবে তাহা! দেখ! যায়। 
পরমাণুর স্বগ্মতা সন্ধে ইহার অধিক দুর-উক্তি আর নাই । 
এ সম্বন্ধে সাংখ্যের মত এই যে, তন্মাত্রা আমাদের অপ্রত্যক্ষ 
ঘটে; কিন্তু তাহা যোগী দিগের ও দেবতাদিগের প্রত্যক্ষ । 
দেবতারা ও যোগীরা তাহা দেখিতে পান ও তাহার ব্যবহার 
করিতেও পারেন। 


পরমাণুর জাতি বা শ্রেণী। 


নৈয়ায়িক বলেন,--আকাশ যেমন অসীম, অনন্ত, প্রয়াণ ও 
তেমনি অগণনীয়, অসীম ও অনন্ত । মহাপ্রলয়ে গ্রহ নক্ষত্ৰ 
তারকা ও সাগর শৈল প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ব বিধ্বস্ত হইলে সে 
সকলের পরমাণু আকাশগর্ভে নিষিত বা লুক্কায়িত থাকে । পর- 
মাণুর দ্বার! জগতের রচন! হইয়াছে সত্য : পরম্থ এখনও আক- 
শের উদরে এত পরমাণু শনৃষ্ত ভাঁবেরহিয়াছে যে, সে সকলের 
দ্বারা এখনও এতদপেক্ষা অনেক বড় আর একটা ব্ৰহ্মাণ্ড 


* “জালান্তরগতে সুধা-করে ধ্বসৌ বিলোক্যতে। ত্রনরেপুস্ত্র বিজ্ঞেয় 
স্তিংশতা পরমাণুভি? 1” [নৈদ্যক। 


২১৪ সাঙ্ঘা-দর্শন। 


কষ্ট হইতে পারে। * পরমাণুর উল্লেখ করিয়। পণ্ডিতগণ বলেন, 
পরমাণুর ইয়ত্তা নাই। অপিচ সংখ্যাগত ইয়ত্তা ন! থাকিলেও 
তাঁহাদের জাতিগত বাঁ শ্রেণীগত ইয়ত্তা আছে। যথা=- 
পার্থিব (১ আপ্য (২), তৈজম (৩) ও বায়বীয় (৪) *। 

এই স্থানে অপর এক ভাবিবার বিষয় আছে। যথা-ইহ 
জগতে যে কিছু আছে সমন্তই মানবেন্দরিয়ের ভোগ্য । কারণ, 
যাহা থাকে তাহা কোন ন! কোন সংশ্রবে মানবীয় জ্ঞানের বিষয় 
হয়। সে বিধায় সে সকল ভোগ্য । যাহা মানবেন্দ্রিয়ের অতীত 
তাহা অভোগ্য অর্থাৎ তাহা না থাকাই অবধারিত । এই যুক্তি- 
লভ্য মতে বিশ্বীপ করিয়া চিন্তা কর, মন্ধ্যজীবের কয়টা ইন্দ্রিয় 
ও তাহার অধিকারে কি কি জ্ঞেয় বা ভোগ্য আছে। প্রণিধান 
পূর্বক অনুসন্ধান করিলে পাইবে, মন্ুষ্যের পাচের অধিক ইন্দ্রিয় 
নাই। শ্রোত্র (১), ত্বক্‌ (২), চক্ষু (৩), রসনা (৪) ও স্রাণ (৫)। 
অন্ত ইন্দ্রিয় থাকিলেও তাহার] জ্ঞাননাধন বা ভে'গসাধন নহে । 
দে কল কেবল কার্ধ্য-শাধক ইন্দ্রিয় । কাধ্য-সাধক ইন্দ্রিয় 
গুলি কর্শেন্দ্িয় নামে খ্যাত । ভাবিয়া দেখ, শ্রোত্রাদি পাচ 
ইন্দ্রিয় কি কি বিষয়ে ও ভোগে প্রসর্পিত হয়। অর্থাৎ « সকল 
ইন্জ্িয়ের দ্বারা কয় শ্রেণীর ভোগ ও জ্ঞান সম্পন্ন ₹স। ধীরতা 


অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে এখনও নবি, ইথ।র দ্বার! কএকটী 
গ্রহ নিশ্মিত হইতেছে । 

* ইহা ববাদি সম্মত । অপিচ, বৌদ্ধমতে আকাশ পদার্থ নহে। আব- 
রণাভাবই আকাশ অর্থাৎ কিছু না থাকাই অংকাশ। যে মতে আকাশ 
পদার্থ সে মতে তাহা প্রথম ভূত । ভূত বলিয়া তাহার মাত্রভাব আছে। 
অর্থাৎ তাহা শবতন্মাত্রা নামে খ্যাত। 


সাঙ্য-দর্শন। ' ২১১ 


দহকারে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দ (১), 
স্পর্শ (২), রূপ (৩), রস (৪), গন্ধ (৫), এই পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞান বা 
ভোগ ব্যতীত ছয় শ্রেণীর জ্ঞান ও ভোগ নাই। পাঁচের অধিক 
জ্ঞেয় বা ভোগ্য নাই বলিয়াই মানুষের পাচ ইন্দ্রিয়, অতিরিক্ত 
ইন্দ্রিয় নাই । পাঁচের অধিক জ্ঞেয় ও ভোগ্য থাকিলে অবশ্যই 
পীচের অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত।* যে হেতু পাঁচের অধিক 


* জনৈক থিওসগীস্ট. ইংরাজ বাক্ত করেন যে, মহাআদিগের অলৌকিক 
কাধাশক্তি দেখিয়! ভূত ভৌতিকের অতিরিক্ত ধর্ম ও মানবাত্রায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় 
ব ততোধিক ইন্দ্রিয় থাকার আশ! কর! যাইতে পারে । আরও বলেন যে, 
শশুর! প্রথম বয়সে ছুই প্রকারে নিজের বিদামানত! অনুভব করে। সর্বদা 
হস্তপদ।দি সঞ্চালন দ্বার! এক প্রকার এবং সেই সঞ্চালন ক্রিয়ায় হস্তপদাদির 
ম্পরিবর্ভন বা বৈলক্ষণ্য ঘটনা না হওয়ায় অন্য এক প্রকার । হস্তপদাদির 
মাকৃতির বৈলক্ষণ্য হয় ন অথচ দুর নিকটাদি সম্বন্ধে হস্তাদির পরিবর্তন হয়। 
ভাবিয়া দেখ, পরিবর্তন অপরিবন্তন এই ছুই ক্রিয়া ও ক্রিয়াপ্রবর্তক 
তদ্দয়ের জ্ঞান অন্ধকার আলোকের ন্যায় নিরদ্ধ হইলেও উক্ত স্থলে 
কেমন সমাবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ সমাবেশ সুত্র অবলম্বন করিয়] 
অভ্যান্তরে ষষ্ট ইন্দ্রিয় ও বাহিরে অতিরিক্ত ভুতধর্ম্ম থাকা ও অধিকত্ব আকা- 

চতুর্থ গুণ ( forthdimension 0180৮) থাক{ অনুমিত হয়। সেই 
মতিরিক্ত গুণ জানা নাখাকাতেই আমরা বপ্তর আকুতি বজায় রাখিয়! 
পরিবর্তন ক্রিয়ার যোজিত করিতে পারি না। যাহারা এ রহস্য বিদিত আছে 
তাহারা সেই নেই কাধ্যকে অলৌকিক বলিয়া মনে করে না। ইউরোপ- 
বানী জনৈক প্রসিদ্ধ প্রেতসিদ্ধ বান্ধি এক গাছ রঙ্জুর উভয় প্রান্ত বদ্ধ 
করিয়া (গেরে দিয়া) কেবল মাত্র স্পর্শ দ্বারা এ রজ্জ,র মধ্যভাগে অস্ত একটা 
গেরো দিয়া দর্শক দিগকে চমৎকৃত করিয়ছিলেন। অপিচ, এক অঙ্গুলি 
পরিমিত ব্যাস এরূপ একটা রিং (কড়া) প্রকাণ্ড একটা টেবিলের আকৃতি 
বজায় রাবিয়া তাহার মধাদণ্ডে প্রবেশ করাইয়াছিলেন । ইহা দেখিয়া জনৈক 


২১২ সাঙ্খা-দৰ্শন । 


জ্ঞানেন্ত্িয় নাই, সেই হেতু, মন বিশ্বাস করে, ষে পাচের 
অধিক জ্ঞেয় বা ভোগ্য নাই। ইহাই এতদ্দেশীয় খষি দিগের 
পক্ষভূত বাদের মূল। 


| ভূতনিৰ্ববাচন। 

দেখা যায়, কোথাও রূপ আছে, রস নাই। কোথাও রদ 
আছে, গন্ধ নাই । কোথাও স্পর্শ আছে, গন্ধাদি নাই । সেই সেই 
দর্শনে স্থির হয়, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটি পরস্পর 
নিতান্ত ভিন্ন ও সকল গুলিই স্বপ্রধান। যে হেতু সকল গুলি 
স্বপ্রধান সেই হেতু উহাদের প্রত্যেকের নামও পৃথকৃ। গুণ 
বলিয়া উহাদের আধার বা আশ্রয় আছে এবং সেগুলিও অত্যন্ত 
পৃথক । এ সকল বিশেষ বিশেষ গুণ যে যে দ্রব্যের আশ্রিত 
সেই সেই দ্রব্য এতদ্দেণীয় শাস্ত্রে ভূতসংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট । গতিকে 
অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও মৃগ্তকা, এই পাঁচটি মাত্র ভুত, 
অধিক ভূত নাই। বিশেষ গুণ দৃষ্টে বস্তুর পার্থক্য ও তাহার 
লক্ষণ নিদ্ধারিত হইয়া থাকে । অপিচ, অন্বয় ও ব্যতিরেক, 
এই দ্বিবিধ পরীক্ষণ প্রয়োগে দেখা যায় বা ।1ওয়া যায়, 


ডাক্তার অনুমান করিয়াছিলেন যে, এ অছুত ব্যাপার আকাশীয় চতুর্থ 
শক্তি জানা থাকিলে সম্পন্ন করা যায়। দেই শত বা গুণ আমর! জ্ঞাত নহি, 
তাহ আমর! আশ্চধ্য হই, অলৌকিক & অন্তত মনে করি। বস্তুত: উহা 
অলৌকিক নহে। যাহারা আাকাশীয় চতুর্থ গুণ জ্ঞাত আছেন ত্র কাধ 
তাহারা সহজে সম্পন্ন করিতে পারেন। এই স্থলে খিওসপিস্ট, প্ডিতকে ও 
ডাক্তার মহাশয়কে আমরা বলি, ভূতনিবহের সে সকল গুণ ভুতদশী যোগী- 
দিগের প্রত্যক্ষে ভাসমান থাকে, অশ্মদাদির নছে। 


সাত্খ্য-দর্শন । ই১৩ 


আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, তেজের 
বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গণ রস এবং পৃথিবীর 
বিশেষগুণ গন্ধ ।* 


সাধারণ ভৌতিক গুণ। 

বস্তু ব্যবহারের কতকগুলি কাল্পনিক ভাব আছে, তাহাও 
‘গুণ' নামে অভিহিত হয় । যখা-'লংখ্যা* ‘পরত্ব' ও ‘অপরত্ব? 
প্রভৃতি । এতজ্জাতীয় গুণ বাবহার মূলক ও উপাধিপক্ষ* 
পাতী। যাহা পারিণামিক গুণ তাহা ছ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও 
নৈমিত্তিক ৷ যাহ! স্বতঃসিদ্ধ, আশ্রয় বন্ত থাকিলে থাকে, না 
থাকিলে থাকে না, যাহা অধুতসিদ্ধ অর্থাৎ সর্বদাই যুক্তভাবে 
থাকে, যাহা আশ্রয়ের সহিত একত্র উৎপন্ন, একত্র অবস্থিত 
ও একত্র বিধ্বস্ত হয় তাহা সাংদিদ্ধিক নামে খ্যাত । যেমন 
অগ্নির উষ্ণতা ও জলের দ্রবত্ব । 

যাহ! আগমাপায়ী অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন হয়, ধ্বন্ত 
হয়, তাহ! নৈমিত্তিক । যেমন জলের কাঠিন্য (করকা) ও বায়ুর 
শৈতা । অসাধারণ ও সাধারণ গুণের তালিকা এইকপে চিত্রিত 
হইতে পারে। 


পৃথিবীভূতে রূপ, রগ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ । 
জল-ভূতে তত ইত 5 তি ত্র 
তেজোভুতে এ. ২ ৩ এ এ 
বারু-ভূতে . . ° এর E) 
আকাশভূতে * ° ° - ও 


* বৌদ্ধ মতে শব্দ গুণ বায়ুর। তন্মতে আকাশ অপদার্থ। 


8১৪ £ সাঙ্য-দশন। 


পৃথিবীতে সংযোগ বিভাগ, গুরুত্ব 
জলে ত্র এ এ 
তেজে , খর... ্খঁ * 
ধায়তে )* ওৰ... NE ১০ 
আকাশে ত্র by g 
পৃথিবীতে বসব স্নেহ সংস্কার 
জলে ;, ঝর... খর এ 
তেজে » ০ 5 তর 
বায়ুতে . . ° এ 
আকাশে প্র প্র ° * 


রূপ ।-দর্শনশান্রে ব্লপবিষয়ে এইরূপ বিচার আছে। 
চক্ষু যাহা গ্রহণ করে এবং যাহা শ্বেত, গীত, লোহিত, ইত্যাদি 
শবে উল্লিখিত হয়, তাহা রপশব্দের অভিধেয়। এই রূপ আবার 
কোথাও বর্ণ ও চলিত ভাষায় রঙ. নামে কথিত হয়। শ্বেতবর্ণ। 
বক্তবর্ণ, শাদা রউ, কাল রঙ, ইত্যার্দি। বর্ণ অনেকবিধ হইলেও 
মূল বর্ণ তিনটার অতিরিক্ত নহে। শ্বেত * (১) লোহিত (২) ও 
কৃষ্ণ ৩) | এই তিন মূল বর্ণের নামান্তর অমিশ্র বর্ণ। এতন্তির 
যাহা “শি রদ জন্মে ভাহা মিশ্র বর্ণ বলিয়া “ঢাত আছে। 
মিশ্রবনন্থি ‘অনেক । 

মূল বর্ণ যে তিনটার নান'নধে, অতিরিক্তও নহে, তাহার 
কারণ এই যে, বর্ণ-গুণটি ভৌতিক । আকাশ ভূতের ও বায়ু 
ভূতের বর্ণ (রঙ) নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই 
আছে. সেই কারণে মূল বর্ণ তিন। 


ERE ane SD NES nS ররর 
* কোন রং না থাকাই শ্বেত বা শাদা, আধুনিক দিগের এ নির্ণয় 
অত্রান্ত নহে। প্রতিপক্ষে অনেক যুক্তি ও তর্ক আঁছে। 


সাঙ্য-দর্শন। ০২১৫ | 

কোন্‌ ভূত, হইতে ফোন্‌ (রঙ) জন্মে, তাহার সিদ্ধান্ত 
পৃথিবী হইতে কৃষ্ণ, জল হইতে শ্বেত ও অগ্নি হইতে লোহিত) 
যথা--“যদগ্নেরোহিতং রূপং ততেজসঃ, যচ্ছুকুং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং 
তদরন্য--” [ছাঙনাগ্য। 
ধঁ তিন বর্ণের বিশেষ বিশেষ যোগে, বিশেষ বিশেষ 


বর্ণের উৎপত্তি হইয় থাকে । * 
(১3 ০42৬5 
* নেগধ্যবিদ্যা ও চিত্তবিদা। বলেন, মূল বর্ণ৪। তৎপরে মিশ্রবর্ণ। 


মিশরধ্ণ দুই বিভাগে বিভক্ত । সংযোগজ এবং উপবর্ণ। দুয়ের সংযোগে 
সাযোগজ ও বহর সংযোগে উপবর্ণ। এই সফল বর্ণের ভাগ ও পরিমাণাদি 
এইরূপ অভিহিত হইয়াছে । “রক্ত? গীতঃ সিতো নীলো বর্ণাশ্চৈতে স্বভা- 
বতঃ। সংযোগজান্তথা চাহন্তে উপবর্ান্তখাহগরে ॥ সিত নীলসমাযোগাৎ 
পাওবর্ণঃ প্রকীর্টিতঃ। মিতরভ্তদমাযেগাৎ পদ্মবর্ণ ইতি স্বতঃ ॥ গীত- 
নীলসমাযোগাৎ কাগিশো নাম জায়তে। রক্ত-পীত-সমাযোগাৎ গৌর 
ইতাভিধীয়তে ॥ এতে সংযোগ! বর্ণা উপবর্ণান্তথাপরে। ত্রিচতুব দরসংযুক্কা 
বব; পরিকীন্তিতাঃ বলাবলাভ্তবেদবর্ণপ্তস্ত ভাগেভবেতৃখা। দু্ব্বলস্ত 
ভাগ দো নীলং মু প্রদাপয়েৎ॥ নীলস্তিকোভবেভাগঃ- । 
বলবান্‌ সর্ধববর্ধানাং নীল এব প্রকীর্তিতঃ।৮ . ইত্যাদি । ত 

এসথলে বলা বাহুল্য ঘে, ইযুরোগীয় পর্জিত্রো বলেন, জগতের -বস্তু নিচয় 
হর্ধোর নিকট হইতে আপন আপন বর্ণ প্ায়। ুর্ধা কিরণে সকল রঙই 
আছে, তাহাই উিজ্ঞাদিতে সংক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বর্ণবান, করে। 
ভাহাদের অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, ইথার নামক পদার্থই রঙের 
কারণ। যিনি যাহাই বলুন, আমাদের তেজোভূত রূপ তন্মাত্র। অতিক্রম ' 
করিতে কেহই সমর্থ নহেন। হ্ধযাও আমাদের মতে তেজোভুত অথবা 
দগুল। ছান্যোগা উপনিষদে ও নহাভারতীয় সর্যয্তোত্রে সৃর্ধো সর্বপ্রকার 
ডি থাক! ও সুষারশির অনুরঞ্জনায় উভভিজ্ঞাদির বর্ণ প্রাপ্তি হওয়া বর্ণিত 
টিছে। বিস্তৃতি ভয়ে সেসকল উদ্ধত করিলাম ন]। 


২১৬ সাথ্য-দর্শন। 


(২) গুরুত্ব ।-গরুত্ব গুণটি ক্ষিতি ও জল উতভয়বর্তী । অন্ত 
কোন ভূতে ইহার সত্তা নাই। সেই জন্যই পৃথিবীর অভিমুখে 
পার্থিব এবং জলময় বস্তুর গতি হইয়া থাকে । সে গতির 
নাম পতন ও স্তন্দন। তেজে ও বায়তুতে আদৌ গুরুত্ব নাই। 
অধিকন্ত তদ্দয়ে গুরুত্বের বিপরীত লঘুত্বই আছে। দেই 
জন্তই তাহাদের ও তঙ্জাত পদার্থের পৃথিবীর বিপরীত 
দিকে (উর্ধে) গতি হইয়া থাকে । এ গতির নাম উৎপতন। 
কখন কখন উদ্কা, বক্র এবং অগ্রান্ত তেজোময় বস্তুকে যে পৃথি- 
বীর অভিমুখে আনিতে দেখি, তাহা গুরুত্ব প্রেরিত নহে। 
তাহ! বেগ প্রেরিত। অধঃসংযোগ অর্থাৎ পৃথিবীতে সংলগ্ন 
হইবার জন্য উপরিস্থ বস্তুর যে গতি হয় তাহা “পতন” নামে 
প্রদিদ্ধ। পতনের প্রতি দিবিধ কারণ আছে। গুরুত্ব ও 
বেগ। ডল্ধ। ও বজাগ্রি প্রভত থে পৃথিবীতে আইসে, তাহার 
কারণ বেগ; গুরুত্ব নহে । গুরুত্ব গুণটি অতীন্দ্িয কিন্ত 
বললভাচাধ্য বলেন, স্পর্শের অর্থাৎ ত্বগিন্দরিয়ের দ্বারাও গুরুত্বান্ন- 
ভব হইতে পারে। * 

ব্রবস্ব।-দ্রবন্ধ ভূতত্ৰয়ে অবস্থিত । ভূতত্রর-- : মতি, জল ও 
তেজঃ দ্রবন্ধ দ্বিবধ। সাংপিক্ধিক ও নৈমিতি "| জলে সাংলি- 
দ্ধিক দ্রবন্ধ। অন্য ছুটিতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব । নৈমিত্তিক অর্থাৎ 


তীয় গুণাক্রান্ত বন্তকে বিপরীত দিকে প্রেরণ করিতে চীয়। এই জন্য যাহা 
কেবল তেজ, কি কেবল বাস্প, তাহার গতি উদ্ধীদিকে । যাহাতে পৃথিবীর 
কি জলের সম্পর্ক আছে তাহা পৃথিবীর দিকেই আইমে এবং কখন 
কখন তাহাদের তিযাক্‌ গতিও হয়। 


সাঙ্থয-দর্শন। ২১৭: 


গুণেরই কারধযান্তর ॥ সক্ত, (ছাতু) প্রভৃতি ভ্রব্য যে জল- 
ংযোগে পিগাকুতি হয় তাহ! স্নেহসংযুক্ত দ্রবন্ধের প্রভাব। 

প্রাচীন পণ্ডিতের স্থবর্ণকে অগ্নিমূলক জানিয়! স্বর্ণের নাম 

“‘জয়িভূ” ও অগ্নির অন্ত নাম “হিরণ্যরেতা” রাখিয়ঃ ছিলেন । 


॥স্থবর্ণের আর একটা নাম “অষ্টাপদ।* ন্তুর্ণ আট স্থানে 


থাকে বলিয়া অষ্টাপদ। কালায়স অর্থাৎ বিশুদ্ধ লোঁহ যঢি 
কোন সুযোগ্য রলায়ণজ্ঞ পণ্ডিতের হন্তে নিপতিত হয়, তাছা 
হইলে নিশ্চিত তিনি তাহা হইতে স্বর্ণ বাহির করিতে পারিবেন । 
ভাহার! মৃত্তিকা-বিশেষ লইয়] স্থবণের ও বায়-বিশেষ লইয়! 
বন্ছির উৎপাদন করিতে সক্ষম ৷ তাহারা জানেন যে, তৈজন- 


। প্রমাণুই সান্ধ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকানিহিত আছে; বায়ু- 


মিশ্রিত হইয়াও আছে. বাযুতে যাহা আছে, সাঙ্কর্ধ্য ভঙ্গ করিতে 
পারিলে তাহা বহিরূপে পরিণত হইবে । যাহা মৃত্তিকায় আছে, 
প্রক্রিয়াবিশেষ প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহ ধাতুরূপে পরিণত 
হইবে ।* অতএব, আর্ধাজাতির দিদ্ধান্তে জলাদি পদার্থ মির 
হইলেও তাহ! “ভূত ।” ; 
মিশ্রণের পরিমাণ। 

যে মতে সকন বস্তুই পঞ্চাস্তক সে মতে সষ্টিকালে যে 
যেতুতেযেধে ভূত যে যে তাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল বেদান্ত 
শাস্ত্রে তাহা লিখিত আছে । যথা-_ 

* অনুমান হর, বিবরিত তথ্যই পূর্ব্বকালের কিমি বিদার বীক্গ। 
কিমিয়া শৰ ও সংস্কৃত ভাষার “আর কলা” শব্দ এক মূলে উৎপন্ন । আর শব্দ 
এখন পতল অর্থে রূঢ়; পরন্ত পূর্বে ধাতু অর্থে পরিচিত ছিল। চতুঃবষ্টি 


কলা বিদ্যার মধ্যে যে ধাতুবাদ নামক কল! আছে তাহাই “আর কলা”নামে 
ব্যবহৃত হইত। অগ্ৰে আর কলা, আল্‌ কেমি বা আল চেমি; তৎপরে 


কাহার কিনিয়া নাম হইয়াছিল । সমুদার শব্দের প্রথম ক্মর্থ ধাতুকরণ। 
১৯ 


‘২১৮ সাঙ্য-দর্শন। 


আকাণৈ বায়ুর ১=৮; অগ্নির ১-০৮$ জলের ১০০৮ ও 
পৃথিবীর ১স্৮ | বায়ুতে আকাশের ১৮$ তেজের ১০৮; 
জলের ১==৮ ও পৃথিবীর ১=৮। অগ্নিতে আকাশের ১০৮) 
বায়ুর ১-৮/ জলের ১৮ ও পৃথিবীর ১০৮৮ । জলেস্ম 
আকাশের ১=৮; বায়ুর ১=৮; তেজের ও পৃথিবীর ১=৮। 
পৃথিবীতে আকাশের ১-৮ 5 বানর ১=৮ ; তেজের ১০৮) 
জলের ১=৮। এক মতে অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এবং অন্ত 
এক মতে জল, বায়ু ও পৃথিবী ; এই তিন ভূতই সাক্করধ্যবিশিষ্ট। 
এতন্মতে ভাগেরও তারতম্য আছে। 

যথা--জলে বায়ুর এক চতুর্থাংশ ও পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ । 
বায়ুতে জলের এক চতুর্থাংশ ও পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ । 
পৃথিবীতেও জলের এক চতুর্থাংশ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কোন 
কোন শান্তরে আকাশ ব্যতীত অন্ত চারি ভূতের সম্বিশ্রণ পক্ষে 
প্রত্যেক ভূতের এক এক যষ্ঠাংশ এক এক ভূতে প্রবিষ্ট থাকার 
কথা লিখিত আছে। * 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, প্রথমোৎপন্ন অমিশ্র ভূত 
কীদৃশ ? ইহার প্রত্যুত্তর-যখন কোনও ভর মিশ্র নাই 
তখন অবশ্যই অমিশ্র-ভূতের স্বরূপ এক্ষণে আজিজ্ঞাস্ত । বলিলেও 
তাহা অনুভবগম্য হইবে না। যদি প্রত্যেক ভূতের সান্কর্যাভক্ষ 
অর্থাৎ মিশ্রাংশ দূর করিয়া দিতে পারিতাম তাহা হইলে কিয়ৎ 
পরিমাণে বুঝিতে ও বুঝাইতে পাঁরিতাম। অতএব, প্রথযোৎ" 
গন্ন অসংহতাবন্থ ভূতের শ্বরূপ বিষয়ক প্রশ্ন এখন বৃথা । মাংখ্য-, 


। * “দ্বিধা! বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা। প্রথমং পুনঃ। স্বশ্বেতরদ্বিতীয়ংশৈ 
ধোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।” ইত্যাদি। 


সাঙ্য-দর্শন:। ২১৯ 


কার এই অসংহতাবন্থ সুশ্মভূতের বিষয়ে এইর্নপ উক্তি করিয়া- 
ছেন। “শবম্পর্শ বিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংযুতম্‌ 1” তনম্বাত্রাবং 
স্থায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, *পর্শ, কিছুই থাকে ন! । পরে তাহা 
আবিভূতি হয়। যেমন হরিত্রা ও চূর্ণ, এই দুয়ের মধ্য কাহার 
রক্তভাব না থাকিলেও সংযোগবলে রক্তগুণ অবিভূ্ত হয়, সেই- 
রূপ; তন্মাত্রাবস্থায় রূপরসাদি অব্যক্ত থাকিলেও সে সকল 

ব্যক্ত অবস্থায় অর্থাৎ স্থূল অবস্থায় আবিভূ্তি হয়। ম্যায় মতও 

প্রায় ওঁরূপ। কোন কোন মতের আচার্ষ্যরা বলেন, শব্দ 

ম্পর্শাদি গুণ পরমাণুতে থাকে বটে; কিন্তু তাহা অনৃদ্ভ ত ভাবে 

থাকে। পরমাণু যেমন ইন্দিয়ের অতীত; তেমনি, তঁদাগ্রিত 

গুপও ইন্্রিয়ের অগোচর | 

পরমাণুর স্বভাব । 

“চতুষ্টয়ে চ পরনাণবঃ পৃথিব্যাদয়ঃ খরসেহোফষেরণস্বভাবাঃ ৷” 
বস্তুর অনাগমাপায়ী ধন্ম স্বভাব’ নামে উক্ত হয়। অনাগমা* 
পায়ী ধর্শ্ব কি তাহা বলি। যাহা আইসে না, যায়ও না, যাহা 
চিরকালই থাকে, তাহাই “অনাগমাপায়ী”। ইহারই অন্য নাম 
স্বভাব, অধৃতসিদ্ধ ও দাংসিদ্ধিক। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু, 
এই চার ভূত যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও ঈরণপস্বভাবান্বিত ৷ 
পৃথিবী খরপ্বতাব অর্থাৎ কঠিন। জল স্বিগ্বশ্বতাব। তেজ উষ্ণ 
স্বভাব। বায়ু ঈরণস্বভাব অর্থাৎ চলৎশক্তিবিশিষ্ট। যাবৎ 
কাঠিস্তের প্রতি পৃথিবী, যাবৎ আত্রীভাবের বা ক্রিন্ন ভাবের 
প্রতি ছল, যাবৎ শুফভাবের ও পাক-ভাঁবের প্রতি তেজঃ, এবং 
যাবৎ ক্রিয়াভাবের প্রতি বায়ুই প্রধান কারথ। এতন্তির, ‘বিক- 
রণ-যোগ্যতা' নামক আর একটি ধর্ম আছে, বন্থার| সমুদায় 


২5 সাক্থা-্দন। 


বন্ধ নিকবত হয়, "সে ধর্টী তূ-চতূইয়ের সাধারণ ধর্ম | ওই 
(বর্ম থাকতেই ভূত সকল নিজে নিজে রিক্ত ও পরিণত হা, 
অন্যকেও 'বিকৃত.ও পরিণাঁমিত করে। :এই বর্ণের প্রভাবে: 
“পৃথিবী নিজের কাঠি তেজে দংক্রামিত করিতে পায়ে কাঠারি। 
পদার্থে বিজাতীয় তেজ অর্থাৎ অগ্রি-লংষোগ করিলে তরি 
সমুদায় পরমাণু যে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় তাহা উক্ত ধর্শের মন্মা 
ব্যতীত অন্ত কিছুতে নহে। প্রকৃতি অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত 
পদার্থ বিচারিত হইল; এক্ষণে আত্মবিচারের কাল উপস্থিত। 
সুতরাং এক্ষণে তাহাই করা যাউক। 
আত্মা । 
কপিল পদার্থনির্ণয়ের মূলপত্তনকালে “কোন পদার্থ প্রকৃতি 
(কারণ ); কোন পদার্থ বিকৃতি (কাৰ্য্য ); কোন পদার্থ অহু- 
ভয়রূপ (প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে); এইরূপ শ্রেণী বিভাগ 
করতঃ কিয়দ্দ,রে গিয়া প্রকৃতিকে অব্যক্ত, বিকৃতিকে ব্যক্ত, 
উভয়াত্মক পদার্থকে ব্যক্তাব্যক্ত এবং জঙন্গতয়রূপ পদার্থকে ‘জ' 
সংজ্ঞা প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ তাহাদের সংখ্যা, সক্ষণ ও পরীক্ষা 
উপদেশ করিয়াছেন। প্রকৃতি, বিক্লৃতি এ উভয়াত্মক পদার্থ 
বলা হইয়াছে, কেবল অন্থতয়রূপ জ্ঞ-পদার্থ বলিতে আবশিষ্ট 
আছে। এই অন্গুতয়রূপ জ্ঞ-পদার্থ পুরুষ ও আত্মা প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত। এই আত্মা চর্শ্ব-চন্ষুর অগোচর, হন্ত 
পদের অগ্রাহা ও মনের অগম্য বলিয়। প্রবাদ আছে। এই জ- 
পদার্থ চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্কাক বিবিধ সম্রদায়ের নিকট বিবিধ" 
কূপে প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে সাংখ্যন্প্রদায়ের সন্মত জা 
{আস্মা) যে ভাবে ও যেরপে প্রকাশ পায় ভাহা প্রথম বক্তব্য । 


'লাঙখা নর 

:" কপিলৰ বলেন “অস্তি হাতা সাতিয়যারমাতাছাৎ নাস্তিক 
সাধক প্রমাণ না থাকায় মনুষ্য আদ্ধনান্তিক হইতে গারে সী 
‘আমি* “আমি: আছি” “আমার” এই আগাস্থভাবক অঁতায় ? 
জোন) প্রাণিমাত্রেরই আছে। যাহার আত্মা আছে অসার 
পরী জান আছে, যাহার ও জ্ঞান আছে ভাহারই আতা ক্গাছে। 
কোনও দ্বীবসন্ত বা আত্মশানী ‘আত্মা নাই' বলিয্নামন্তকোত্লস 
করিতে পারেন না। সেজন্ত “আত্মা, আছে” একথা রম! 
বানুল্য। El 
*বিশেষানবধারণান্তথিশেষাববোধনমের শাহকৃত্যম্‌ ।” আন্ধা ; 
আছে তত্বিষয়ক সামান্ত জ্ঞানও আছে। পরস্ত তাহার বিশেষ 
জ্ঞান নাই। “আমি আছি” এইমাত্র জ্ঞান আছে কিন্ত “আমি 
কি? কিংশ্বরূপ?* তাহ! কাহারও বিদিত নাই। ইন্নিয়গণ 
বাহাসক্রন্বতাব হওয়াতেই অধোগী ব্যক্তি আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানে 
বঞ্চিত আছে। অত্যন্ত সংযোগ বলে লৌহ ও অগ্নি যেমন 
একীভূত হুইয় যায়, মনু্যও সেইরূপ ভ্রমবশতঃ ও অতিপান্নিধ্য 
প্রযুক্ত অনাত্ম-পদার্থে একীভূত হইয়া! আমি আমি করিতেছে. 
কখন বহিঃস্থ মাংসপিণ্ডে আত্মনশ্বন্ধ স্থাপন করিয়া ‘আমার 
পুত্র' ‘আমার কলত্র’ বলিয় ব্যাকুল হইতেছে, কখন ব1 
ইন্নিয়ে প্রলিপ্ত হইয়। “আমি অন্ধ ‘আমি বধির’ ভারির। 
ছুঃখী হইতেছে, কখন এই স্থূল দেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া 
‘আমি কৃশ’ ‘আমি স্থল’ ‘আমি গেলাম’ ‘আমি মরিলাম”, বলির! 
চীৎকার করিতেছে।. কখন বা নিঃসম্পর্ক ধনরত্বাদির উপর 
আত্মনন্বদ্ধ স্থাপন .করিয়া সে নকলের জন্ত কাতর হই- 
ভেছে। বলিতে কি, যখন 'আমি-ব্যবহারের স্থিরতা নাই 


হহং সা্যশৰ্শন। 


তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মান্য আপনাকে: চিনে না। 
'চিনিলে রূপ হইত না। বিবেচনা কর, ইন্দিয়ই যদি 
আমি হই, তাহা হইলে শরীরচ্ছেদদে কাতর হুই কেন? 
অধিক কি কলিব, আমরা এই দণ্ডে যাহাকে “আমি, 
বলিতেছি, হয় ত ভিলার্ধ পরে আবার তাহাকেই 'আমার' 
বলিব। অতএব, মন্তুয্যের আমি-জ্ঞান থাকিলেও তাহ! প্রমাণ 
নহে। সেই কারণে করুণাধার আত্মজ্ঞ. মহর্ষিরা লোক- 
হিতার্থ বিবিধ অধ্যাত্বশান্ত্র প্রণয়ন করতঃ তন্বার! প্রকৃত 
আত্মতত্ব উপদেশ (বিতরণ) করিয়! গিয়াছেন। 
আত্মজিভ্ঞাসা উপস্থিত হইলে পূর্ব কালের লোকেরা 
আপন! আপনি সিদ্ধান্ত করিতেন না। ধীহার! আত্মবিৎ 
বলয়] খ্যাত ছিলেন, ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে দীর্ঘকাল আত্ম- 
ধ্যান করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেই সমন্ত যোগী খচি অন্বে- 
বণ করিয়া তাহাদের নিকট উপনীত হইতেন। পরে ব্রহ্ম" 
চর্য্যের ও প্রবল আত্মবিবিদিষার বলে গুরুর উপদেশ-কৌশলে 
ভাঁহারা আপনার অনারোপিত জ্ঞান লাভ করি”! কুভার্থ হই" 
তেন। এক সময়ে এক আত্মজিজ্ঞাস্থ রাজ! ক'খবির নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। খষি নানা কৌশলে নান! প্রকার 
উপদেশ দিয়! পরিশেষে এইকথ! বলিয়;ছিলেন। 
“ত্বং কিমেতচ্ছিরঃ কিন্তু শিরন্তব তথোদরম্‌ । 
কিমু পাদাদিকং ত্বং বৈ তবৈতদ্ধি মহীপতে 1 ॥' 
এই মন্তক কিতুমি? না তোমার মন্তক? এই উদর .কি 
তুমি? না তোমার উদর? এই হস্ত ও পদ প্রভৃতি প্রত্যেক 
জবয়ব কি তুমি? না এ সকল তোমার ? 


বাঙ্াবর্পন ।: 
গুরি এইদ্রগ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া! পরে বলিলেন -- = :) 
“সমস্তাবস্রবেভ্যত্বং পৃথক্‌ তুয় ব্যবস্থিতঃ। 
কোহইহমিত্যত্র নিপুণে। ভূঙ্গা চিন্তয় পার্থিব 11? ৭ 
মহারাজ ! এই দৃশ্য অবয়বের কোনটা তুমি নহ। তুক্কি 
ধী সমুদায়ে আত্ম-সন্বদ্ধ আরোপ করিয়] বৃথা ক্লেশ গাইছেছ ॥ 
উদার কিছুই তুমি নহ, তুমি এ সকল হইতে ভির্ন। কে ভুমি 
তাহা নিপুণ হইয়! চিন্তা কর। যোগ আশ্রয় কর, ইন্জিয়ের 
বহির্থমন কুদ্ধ কর, বুদ্ধিকে অভ্যন্তরে নিবিষ্ট কর, : দেখিতে 
পাইবে, তুমি কে'। “থুড়োস্বা ন প্রকাশতে।” জাত! * স্বীস্ত 
পার্্চর অজ্ঞানে সর্বদাই আবৃত আছেন । সেই কারণে অযোগী 
অত্রন্মচারী ও অবিবেকী পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশ পান না) 
“নায়মাত্ম! প্রবচনেন লভ্যঃ* তাহাকে বাকৃপাঙিত্যে পাওয়} 
যায় না। *শরীরপরিকর্তনৈঃ শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া! তন্মধ্যে 
অন্বেষণ করিলেও দেখিতে পাইবে না। আত্মা হস্তপদাদি 
মবয়ব, তদ্ঘঠিত দেহ, ভত্রন্থ পঞ্চধা প্রাণ, একাদশ ইন্দিয়। 
বন, বুদ্ধি, অহস্কার, এ সকলের অতিরিক্ত । এই অতিরিক্ত 
দার্থের তি ভান বা সাক্ষাৎকার লাভের একমাত্র উপায় 
যান। ধ্যানের আলম্বন আগ্তবাক্য । অনুকূল তর্ক ব! বিচার 
গহার বিদভ্বনিবারক। “ইদং তদিতি নির্দেষ্টং ওরুণাপি ন 
ক্যতে।* মনে করিও না যে গুরু কাঠ লোষ্বাদির 'স্তায় “এই 
সাস্মা দেখ বলিয়া অঙ্গুলি দিয়া আত্মা দেখান । শিষ্য আত্ম- 
* “অন্তোহস্তরাত্ম। মনোময়2” “মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ” “অহং 
সঙ্কল্বানিত্যাদ্যমুভবান্মন এবাত্মা” “ইন্সিয়াভাবেহপি ধপ্রস্থত্যোদর্শনাৎ” 
ইত্যাদি। 


চে মাঙ্খা-দর্শন ।। 
বিৎ গুরুর উপদেশ অবলঘন ক্রিয়া অনুকূল তর্কে বিশ্ব দূর 
করিয়! অসভ্ভাবম! ও বিপরীত ভাবনাদি বিচ্যুত করিয়া ইন্নি 
দিগকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ ওয়ার 
পরে পৃর্কোজ গ্রাতিভ জ্ঞান প্রাপ্তে তদ্দারা আগনার স্বরণ 
অবলোকন করিতে সমর্থ হন। কপিল এ কথার কিয়াংখ 
*দেহাদিব্যতিরিকজ্তোহসৌ" এই সুত্রে উপদেশ করিয়াছেন। 
জুত্রটীর অক্ষরার্থ এই যে, এই স্থূল দেহ, পঞ্চ প্রাণ, এতরিষ 
ইন্তিয়, মন, বুদ্ধি, অহং, এ সকলের কিছুই আত্ম| নহে। 
আত্মা এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক। 

স্থুল শরীর, প্রাণবায়ু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এ সকল আত্মা নহে 
সত্য; কিন্ত মন যে আত্মা নহে তাহার প্রমাণ কি! জ্ঞান 
ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে কিছু চেতন-গুণ, সঙ্কল্প, বিকল্প অবধারণ 
প্রভৃতি যে কিছু চেতন-কাধ্য, সমন্তই সমনস্ক পদার্থে দৃষ্ট হয়, 
অন্তত্র নহে। ইন্দ্রিয় নির্বাপার হইলেও, প্রাণ তুষ্টীস্তাব অবলদ্বন 
করিলেও, মন নিবৃত্ত থাকে না। ন্বপ্ন, স্থৃতি ও অন্ুধ্যানাদি 
কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকে । মন যদি প্রস্থপ্ত চা. বিলীন হয়, বা 
ধ্বন্ত হয়, তাহা হইলে সমুদায় ব্যবহাদ শুপ্ত হইয়া যায়। 
এই অন্বয় ব্যতিরেক প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, মনই আত্মা! 
আত্মা তদতিরিক্ত নহে। মন বস্তুতঃ মন্ডিক্ষের বা মন্তকত্বৃতের 
ভণ--শক্তিবিশেষ। আলোক যেমন আপনার সত্াক্ষর্তি বজায় 
রাখিয়| অন্যের সতাক্ষ,্তি উপলব্ধি করায়, তেমনি, মনও আগ- 
“নার সত্াক্ষততি স্থির রাখিয়া ইন্তরিয়তৃষ্ট বাহ পদার্থের সভা" 
স্কর্তি অবধারণ করে। অসংখ্যশক্তিসম্পন্ন মন বিশেষ বিশেষ 
শক্তি বা গণ অন্ারে বিশেষ বিশেষ আখ্যা প্রাপ্ত হন। 


চ্যান । শা 
মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহস্কার, জাত ও অন্তঃকরণ। সন্করবিকন্ত 
শক্তি লইয়া যন, কর্ড তোক্ত, শক্তি দইয়া! বুদ্ধি, স্বীয় লন্তা- 
ক্ষতি শক্তি লইয়া আত্মা! । দেখ! যার, যাহারই মস্তক আছে, ' 
তি আছে, তাহারই মন বা আত্মা আছে। যাহার মন্তক নাই, 
মস্তি নাই, তাহার মন ও আত্মা নাই। বৃক্ষাদির মস্তক নাই 
মেঞন্য তাহাদের মন বা আত্মা নাই । মনোগোলকের তারু- 
তম্য থাকাতে নকলের মন বা আত্মা মমান ক্ষমতাধারী নহে। 
পশুপক্ষ্যাদির মানন-গোলক অপূর্ণ, মে জন্ত তাহাদের মন বা 
আত্মা অপূর্ণ অর্থাৎ নিকুষ্ট। কীটপতঙ্গাদির তরপেক্ষা অপুর্ণ। 
মেজন্ত তাহাদের মন বা আত্মা তাহাদেরই অনুরূপ । এমন 
সকল প্রাণী আছে যে যাহাদের জীবনীশক্তি মাত্র আছে অগ্ক 
কিছুই নাই। সেরূপ প্রাণীর মন বা আত্মা নাই বলিলেও বল! 
যায়। অতএব, আত্ম! ও মন নামে ভিন্ন ; বস্তুতে এক। এই 
স্থলে কেবল খধির! নহে, বৌদ্ধেরাও বলেন, মন আত্মা ননে। 
মন জড়বন্ত। জড় স্বয়ং প্রেরিত হইতে পারে না। এই বিষয়ে 
বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞান নামে এক জগদ্যাপী পদার্থ আছে, 
তাহাই আত্মা । সেই পদাৰ্থই মন প্রভৃতি ইঞ্জিয়ের পরিচালক । 
ভাহারই দ্বারা সমস্ত চেতন-কার্ধ্য চলিতেছে। সে পদার্থ 
ভৌতিক অর্থাৎ সংহত ভূতের শক্তিবিশেষ। * 
পুরাতন পণ্ডিতের] আত্মসন্বদ্ধে এরূপ বিবিধ মত উত্থাপন 


ক এই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়_সমূদাক় বিশ্বের মূলতত্ব চার শ্রেণীর 
গরমাণু ও ততুখ বা তজ্জনিত শক্তি । শক্তি পদার্থই পরিচালক, উৎপাদক ও 
পরিবর্তক । ৪ শ্রেণীর পরমাণু ও তদাশ্রিত শক্তি এই পাঁচ পদার্থে জগৎ 
ওলিতেছে। সেই শক্তি তৃত সফলের নংযোগবিশেষে ও বিকার ধিশেষে 


২৩ সাধ্ধা-দর্শন । 


করতঃ তাহা অবৈদিক বলির! পরিত্যাগ ও খণ্ডন করিয় 
গিয়াছেন। পরমতের ভ্রমন্ব প্রদর্শন ব্যতীত স্বমত লু 


বিশেষ বিশেষ আকারে প্রকাশ পাইয়া] থাকে। সে পদার্থ কখন মেঘে 
জ্যোতি: অর্ধাৎ বিছ্ুৎ কখন বর্জ, কখন তাপ, কখন উ্মা, কথ 
বেগ ও কখন বলরূপে প্রকাশ গাইতেছে। সেই পদার্থের বলেই বৃ 
লতা, পর্র্বতাদি স্থাবর জীবের স্থিতি ও সেই পদার্থই জঙ্গম জীবের জীবন 
দেই পদার্থই এই শরীরে চৈতন্য নামে বিকশিত হয়। জঙ্গম শরীর 
চিৎশক্তি যখন লুপ্ত হয় তখন আর জঙ্গমের জঙ্গমত্ব থাকে না। জ্ঞান থা 
নাঃ বুদ্ধি থাকে না, ইন্তিয় থাকে না, উদ্মা থাকে না, তাপ থাকে না,বল ধা 
না, বীধ্য থাকে না, কিছুই থাকে না। দেহ পচিয়া যায়। মরণকালে জীব 
শরীরের তাপ, উন্মা, বল, কাঁধ্যশক্তি, সমস্ত একত্রিত হইয়া, একটা অপু: 
আকার ধারণ করে ও ইরম্মদের স্তায় ঝটিতি নিষ্ষণত্ত হইয়া নিবিয়া যায 
তাহারই নাম মরণ। এক সম্প্রদায় বলেন, নিবিয়া যায় না, তাহার উর্ধগা 
হয়। পূর্বোক্ত মত সংসারমোচক দিগের এবং পরোক্ত মত মাধ্যমিক বৌ 
দিগের। মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলেন, আমি-আমি-আমি-ইত্যাকার ধারাবা 
আলয় বিজ্ঞানের অর্থাৎ মূল চেতনের বিনাশ নাই। জলপ্রবাহস্থ জললহরী 
প্রতোক লহরীর বিনাশ বা পরিণাম থাকিলেও যেমন একটির পর অ 
একটি তৎপরে আর একটি পর পর অনুস্যত বা সংলগ্ন হইয়। খা 
ত্বিজ্ঞানাত্মা ঠিক সেইরূপ । সংসারমোচকেরা বলে, যে সংযোগে চে 
নায়ি হলিয়াছিল, সে সংযোগ নষ্ট হইলে চেতনাও নিবিয়া যায়। যে সম 
এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, সে সময়ে তাহাদের মধ্যে এক কঠোর ব্যবহ 
প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি দুশ্চিকেৎস্ত রোগে কষ্ট গাইতেছে বা কাহ 
রও পিতা মাতা অনিবাধ্য জরায় আক্রান্ত হইয়াছে, কোন উপায়ে তাহ 
দের ক্লেশ দূর হইবার নহে, এমত দেখিলে, তাহাদিগকে বলপুর্্বক মারি 
ফেলা হইত। তাহাদের মনোভাব এই যে, সেই কার্যে ভাহাদিগকে ছু! 
হইতে যুক করা হইল । এই সংবাদটী বাঁচল্পতি মিশ্র “বখ! ঘটে ভগ্নে জল 
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ছয় মা। কপিল মহধিও চিদাত্মবাদ রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত মত 
মমূহের প্রতি দোষারোপ করিতে ক্রট করেন নাই। এক্ষণে 
কপিলসম্মত আত্ম! যৎ্ত্বপ্ূপ তাহ! বলিতেছি। 

কপিল বলেন, মনকে আত্ম! ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাক্ষা মুমুক্ষু 
জীবের উচিত নহে । খধির! ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞা 
উৎপাদন দ্বার জানিয়াছিলেন,-_আত্মা নিত্য, শুদ্ধন্বভাব ও 
চিৎস্বরূপ । আত্মা যে, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র তাহা মননশীল 
জ্ঞানী মন্ুয্ের অন্ুভবসিদ্ধ। সে অনুভবের পদবী এই 

মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করে, তখন দে উপ- 
লব্ধি করে, "আমি আম্মা নহি, আমি আত্মার অধীন। আমি 
আত্মার তোগোপকরণ মাত্র। আমি সক্রিয় ও সবিকার, কিন্ত 
আত্ম! নিষ্কিয় ও নির্বিকার । কোনও কালে বা কোনও অব- 
স্থায় আত্মার বিকার দেখিলাম না। সংশয়, নিশ্চয়, বিপর্যয়, 
সন্ধান, নির্বাচন, এ পমন্ত আমাতেই হইতেছে ও যাঁইতেছে। 
আত্মা ওঁ সকলের দর্শক বা সাক্ষী মাত্র ।? 

মন যখন আপনার নির্ণয়ে বা নির্বাচনে প্রবৃত্ত হয় তখন 
দে উক্ত প্রকারে আত্মা হইতে পৃথক হইয়া দাড়ার়। আত্মা হইতে: 
পৃথক্‌ না হইয়! আপনাকে নির্বাচন করিতে পারে না। উপর 
উপর বা ভাসা ভাসা না দেখিয়া একটু শুক্ম দৃষ্টি অবলম্বন কর, 


মোক্ষত্তথ! দেহে ভগ্রে আত্মনঃ সংসারনাশং” এইরূপ কথায় প্রচারিত করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রুতিও কণিকাত্ববাদী দিগের মত “বিজ্ঞানঘন এবাস্তা 
স এতেভো! ভূতেত্যঃ নমুখায়” এইরপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রাচীন 
আঁচাব্যেরাও এ সম্বন্ধে “যথা মদ্যবীজানাং প্রত্েকমবর্তমানাপি সমূদ্ায়শক্তা! 
মশক্রিঘৃ তে” "তচ্চ সহততূতধর্দ:” ইত্যাদি প্রকার কধা! বলিয়াছেন। - 
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দেখিতে পাইবে, জ্ঞানব্যবহার কিরূপে চলিতেছে । ‘আমার মন 
ব্যতীত ‘আমি মন’ এ কথা কেহ কখন বলেন নাই। তদাকা। 
জ্ঞানও হয় না। “আমার মন’ এই দ্বত উৎপন্ন জ্ঞানের ব্যবহার, 
পরম্পরা গাক্ষা করিলে আত্মার সহিত মনের দ্রষ্ট দৃশ্তভাব ব্যতীত 
ত্ীক্য সম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে না। আত্মা দ্রষ্া, মন দৃশ্য । আত্মার 
মহিভ মনের যদি এরূপ স্থিরতর সম্বন্ধ না থাকিত তাহ! হইলে 
মান্তুষ অবস্ঠ কখন না কখন ‘আমার মন' ইহার পরিবর্তে ‘আমি 
মন’এইরূপ বলিয়া ফেলিত। কিন্তু মানুষ তাহা ভ্রমেও বলে না। 
সেরূপ নহে বলিয়াই সেরূপ জানে না এবং জানে না বলিয়াই 
বলে না। এ জন্যও বিশ্বাস করা উচিত যে, মন আত্মা নহে। 
আরও এক বিবেচনা আছে। আরও এক অনুসন্ধান আছে। 
“আমার” ইত্যাকার সাকাঙ্খ প্রত্যয় মানব মনে চিরনিরূঢ় 
আছে এবং তাহার সম্পূরণ নিমিত্ত অনেকগুলি বিশেষণ বা 
মশ্বন্ধপূরক বস্তু তন্নিকটে থাকিতে দেখ! যায়! সেই কারণে 
সেই সাকাজ্ষ বিজ্ঞান এক সময়ে এক রূপ থাকে না। ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আকার ধারণ করে। কখন আমার মন, কখন 
আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার হস্ত, যার পদ, ইত্যা- 
কার একটা লমস্বিতজ্ঞান ব| বিশিষ্ট জ্ঞান প্রসব করে। পরস্ত 
যখন ‘আমি জ্ঞান' উত্িত হয় তখন তাহাতে কোন প্রকার 
আকাজ্ফা থাকে না। সেই জন্ত ‘আমি’ এই আত্মসত্তা-বোধক 
জ্ঞান নিরাকাজ্ষ এবং তাহাতে কোন বিশেষণ বা সঙ্বন্ধ-পুরক 
সবস্তর অন্বয় থাকে না। এ অনুসারে, ‘আমি’ স্বয়ং, শ্বতম্র ও 
স্বতঃসিদ্ধ । অপিচ “আমি” এই বোধটী মনের চিরনিরূঢ় ও 
ক্ষতঃসিদ্ধ ভাব বিশেষ । সেঘন্ত ডাহা বৃত্তি । যেহেতু মনোৰৃত্তি, 
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সেই হেতু সে আমি প্রফ্কুত আমি হইতে ভিন্ন। যাহা প্রকৃত 
আমি, তাহা আমি-ইত্যাকার মনোবৃত্তিলমারূঢ কেবল চৈতন্য ( 
বৃন্তিবূপ আমিত্রের প্রকাশক কেবল চৈতন্যই প্রকৃত আমি এবং 
তদছুসারে আমার নাম আন্ম।। আম্মা চেতন ও অঙ্গ । 

আত্মা চৈতন্তবপী, মন জড়রগী। চৈতন্তের স্বভাব প্রকাশ, 
জড়ের স্বভাব অপ্রকাশ। মন যে জড়বা অপ্রকাশ-প্রভাঁব, 
ভাহা অনুভব ও যুক্তি উভয়পিদ্ধ। মন যদি আত্মার ন্যায় 
প্রকাশস্বভাব হত, তাহা হইলে মনুষা সুপ্তি, মৃচ্ছ? ও মুগ্ধাদি 
অবস্থা প্রাপ্ত হটত না। কেন না, যাহা যাহার স্বভাব, কদাচ 
তাহার তাহা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। ওষ্ণ্য নাই অথচ অগ্নি 
আছে, এরূপ হয় না। অতএব, সুপ্তি মৃ্ছাদি মানস অপ্রকাশ 
অবস্থা দেখিয়! মনের জড়ত্ব অবাধে নিণীত হইতে পারে । 

আপত্তি করিতে পার খে, আক্মাকে প্রকাশরূপী বলিলে যে 
ফল, মনকে প্রকাশরূশ্ী বললেও সেই ফল । সুপ্তি মৃচ্ছ 1 প্রভৃতি 
প্রকাশ অবস্থা দেখিয়া যেমন মনের অপ্রকাশত্ব অবধারণ 
কর, তেমনি, আত্মার জড়ত্ব অন্ধারণ করিতে পার ॥ 

কপিল বলেন, না। আম্মার প্রক্কাশ স্ভাব কোনও মমষে 
পিরোহিত হয় না। একটু অধিক ঘটনা এই যে; মনংনংঘুক্ত 
আন্মার প্রকাশ দ্বিগুণিত। দিবনে গৃহভিন্তিতে যে আলোক 
থাকে, দ্বত-কাচ দ্বারা যখন বাহিরের আলোক তাহাতে 
প্রতিক্ষেপ কর! যায়, তখন সেই ভিন্ধিস্থ নাধারণ আলোক 
দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই দ্বিগুণিত আলোক অতিতীত্র ও 
অত্যধিক উজ্জ্বল । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মনঃস'যে|গ- 


কালের প্রকাশ দিগুণিত। দ্বিগণিত বলিয়া জাগ্রৎথকালের চেতঙ্ক 
২০ 
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অধিক বিম্পষ্ট অর্থাৎ জাজলামান। কাচস্থানীয় মন যখন মো" 
গুণোদ্রেক বশত; মলিন থাকে, আত্ম-প্রকাশের প্রতিবিস্ব গ্রহণে 
অক্ষম থাকে, তখন, আত্মার প্রকাশ বিলুপ্তপ্রায় বা অল্প 
ঘটনা হয় তাহাই স্ুযুণ্তি ও যৃচ্ছ্ণাদি কালের এক গুণ প্রকাশ। 
জাগ্রৎকালের দ্বিগুণিত প্রকাশ তখন কমিয়! গিয়া একগুণিত্ত 
হয়, কাষেই আমরা বলি, মূচ্ছায় জ্ঞান থাকে না। কিন্ত 
তখনও আত্ম! স্বীয় একগুণিত প্রকাশে বিরাজিত থাকেন। 
যদি,বল, সে অবস্থাতেও আত্মার প্রকাশ বা সত্তাম্ু্তি থাকে 
এ সিদ্ধান্তে প্রমাণ কি? প্রমাণ_ন্মুপ্তোখিত ব্যক্তির ও মৃচ্ছিত 
ব্যক্তির স্ুপ্তিভঙ্গের ও মুচ্ছ্ীভঙ্গের অব্যবহিত পরবর্তী অন্ু- 
ভব। “আমি অজ্ঞান ছিলাম-কিছুই জানিতে পারি নাই।” 
এই অনুভবের একদেশে যে "আমি" ও "ছিলাম" অংশ আছে, 
তাহাই তাঁৎকালিক আত্ম-সত্তার বা আত্মপ্রকাশ থাকার অনু* 
মাপক। তৎকালে যদি কোন প্রকার সত্তান্্তি না থাকিত 
তাহ? হইলে কদাচ জীবের এরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত 
হইত না। পূর্ববাঘতব্ন্ত সংস্কারের বলেই প্রান্সক জ্ঞান 
উদ্দিত হয়, এ নিয়ম শ্বীকার করিলে ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে যে, তখন আমি নিজ স্বাভাবিক প্রকাশে অবস্থিত 
ছিলাম। বিষয়ের অক্ষ,রণ মনের, অপ্রকাশ, অজ্ঞান, এ 
সকল তুল্য কথা । মন যে ভৎকালে আত্ম প্রতিবিদ্ব গ্রহণে অক্ষম 
ছিল, বিষয় গ্রহণে বিরত ছিল, তাহা! আর কেহ দেখে নাই, 
"কেবল আত্মা তাহা দেখিয়! ছিলেন । আত্মা তখন দেখিতে 
ছিলেন--মন এখন তমসাচ্ছন্ন । আত্ম! তমসাচ্ছন্ন মনকে দেখিয়া 
: মছিলেন বলিয়াই স্থপ্তিভঙ্গের পর তাহা স্মরণ বা অনুমান করিতে 
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৪ 


গারক হন । এ নিদর্শনেও আত্মার পার্থক্য বুদ্ধারোহ হইতে 
পারে । অতএব, নান্ডতিক ভার্কিক গণের “মন আপনার সতা- 
সুপ্তি বজায় রাখিয়া অন্তকেও প্রকাশ করে, একমাত্র মনের 
বলেই জীব মব্যাপার, মনের অভাবে নির্বাপার, স্থপ্তরাং "মন 
আত্মা” এ সকল কথা নিতান্ত হেয় । নাস্তিকগণ মনে করেন, 
“চৈতন্কং সংহতভূতধর্শঃ” আত্ম! দেহাকারে পরিণত ভূতরাশির 
নংযোগো পন চৈতন্ত নামক গুণ বা শক্তি । কিন্ত কপিল বলেন, 
“ন সাংসি,দ্বকং চৈতন্তং প্রতোকাদৃষ্টেঃ |” দেহ ভৌতিক হই- 
লেও আত্মা নামের নামী চৈতন্ত তাহার ধর্ম বা গুণ নহে। . 
চৈতন্ত অপ'রণামী, অতিরিক্ত ও নিত্য বস্ত ৷ যেহেতু প্রত্যেক 
ভূতই অচেতন; পরীক্ষা! করিলে যখন কোনও ভূতে চৈতন্তের 
অবস্থান দৃষ্ট হয় না, সেই হেতু চৈতন্তপদার্থ ভূতের অথবা 
ভৌভিকের সাংষোগিক অথবা নৈমিত্তিক ওণ নহে। টৈতগ্ক 
এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ । 

চৈতগ্ক স্বাভাবিক বা সাংসিদ্ধিক ধর্ম না হয় ন! হউক, 
নৈমিত্তিক বা আগন্তক ধর্ম হইবার বাঁধা কি? গুড়, ততুল ও 
মধু প্রভৃতি মদেযোপকরণ সমূহের প্রত্যেক উপকরণে মাদকতা 
না থাকিলেও প্রক্রিয়া বিশেষে সংহত হইলে তাহা হইতে যেমন 
এক অপূর্ব শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, ভূতনিচয়ের প্রত্যেকে 
চৈতন্তাবস্থান না থাকিলেও সংযোগ বিশেষের বলে তাহা হইতে 
অপূর্ব চিচ্ছক্তি জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সাংধ্যাদি 
শান বলেন, যাহা প্রতোকে না থাকে তাহা-সমুদায়েও থাকে 
না। স্থতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষসমর্থক নহে। মদাবীজের 
প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা করিলে জানা যায়, সেই নকল ডব্যের ; 
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প্রতোক দ্রব্যে স্বন্ম মাদকতা শক্তি আছে। প্রয়োগবিশেষে 
তাহা সংহত হ₹ইয়া পরিপুষ্ট হয় মাত্র ' মাদক গুণ প্রত্যেক 
দ্রব্যে সুন্মাদপি স্বন্য ভাগে ছিল, তাই বোধগমা হইত না। 
এখন তাল সংহত ও স্থূল হইয়াছে, কাজেই তাহা উপলব্ধিপথে 
আমিয়াছে। যাহা ভূতের ও ভৌতিকের উপলব্ধ তাহা ভূতাতি- 
রিক্ত । ভূতাতিরিক্রের ভূতধর্ম্ম হওয়ার সস্তাবনা কি? অপিচ, 
সহঅ্র প্রকার পরীপ্ণ প্রয়োগ করিলেও কোনও ভূতে 
চৈতন্য লুকায়িত থাক! নিশ্চিত হইবে না। তাহাতেও 
চৈতন্য পদার্থের ভূত-ভৌতিক ধৰ্ম্মত নিবারিত ও তদনুপগুণে 
মনোধর্মতা স্কিরাকুত হয় চেতনা? এক জড়বিপরীত, জড়ের 
প্রকাশক, স্বতস্ত্র, অবিনাশী. অনুৎপয় স্তরাং নির্বিকার পদার্থ 
এই জডবিপরীত ও জড়ের সত্তাক্ষ ওঁদায়ক স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্ত 
আত্মা নামে প্রসিন্ক এবং মন প্রভৃতি তাহারই অনুবল প্রা€ 
হুইয়। চেতনাবৎ কাঁধাকারী হয়। 
আত্ম! বহু । 

সাংখামতে পূর্বোক্ত বিধ চিদাস্ম: অনংখা । সপিচ. প্রত্যেব 
চিদাত্মা বিভূ অর্থাৎ পরিপূর্ণ বা মহান্‌ ব্যাট অথচ পরস্পঃ 
পরম্প'রর অবিরোধী। যেমন গৃহে অনেক শত দীপ জলিতে 
তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধধ অবস্থান করে, কে! 
কাহাকে বাঁধা দেয় না, সকলেরই সর্বত্রই ব্যাপ্তি থাকে. তেমনি 
সীবভাবাপন্ন অসংখ্য আস্মাও পরস্পর পরস্পরের অবিরোে 
অবস্থিত আছে অথচ কাহার ব্যাপ্তর ব্যাঘাত নাই। একা 
দীপ জানিত কি নিব্বাপত করিলে যেমন অন্ত দীপ জ্বালি 
ও [নর্বাপিত হয় না, সেইরূপ, এক আত্মার বন্ধনে ও মোঁদে 
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আত্মান্তরের বন্ধ বা মোক্ষ হয় না। আত্ম! প্রতিশরীরে 
বিভিন্ন সুতরাং সুখ, দুঃখ, শোক, সম্তাপ, জন্ম, মরণ, সমুদায় 
ব্যবহার সুব্যবস্থা চলে এবং কোন প্রকার আপত্তি স্থান 
পায় না। এ বিষয়ে স্যায়, বৈশেষিক, লাংখা, পাশুঞ্জল, পূর্ব. 
মীমাংসা, সকলেই একমত; কেবল বৈদান্তিক প্রতিকূল । 
বৈদান্তিক বলেন--আম্মা এক, বহু নহে। একই আত্ম মনের 
নানাত্বে নানারূপে প্রকাশিত । স্থতরাং জীব অদংখ্য ; আত্ম! 
অসংখ্য নহে। একই আম্মা দেইপরিচ্ছেদে নানা দেহে ভেদ 
প্রাপ্তের নায় বিরাজ করিতেছেন। এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি 
ও তর্ক আছে সে সকল বেদান্ত দর্শনে দ্রষ্টব্য । বেদান্তের 
অভিপ্রায় এই যে, আকাশের ন্যায় বাপক এক আত্মা 
অসংখ্য অন্তঃকরণে অসংখ্য প্রতি'বন্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেই 
অসংখ্য প্রতিবিশ্ববুক্ত অস্তঃকরণ গুলিই জীব নামে পরিচিত। 


ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ । 


কেহ কেহ মনে করবেন ( রামানুজ প্রভূত ), “তদংশ] জীব- 
সঙ্গকাঃ।” জীব সকল ঈশ্বরাংশ । অন্তে বলেন, দ্দীব ঈশ্বরোৎ- 
পন্ন অথচ ঈশ্বরের অংশ । প্রথমোক্ত মতে নুর্যাকিরণের সহিত 
সুর্যোর যেরূপ অংশাংশিভাব, জীবের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ 

ংশাংশিভাব | সুতরাং জীবও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। ঈশ্বর 
কুর্্যস্থানীর ; জীব তন্নিস্থত অংশ্ুস্থানার | দ্বিতীয় মতে জীব 
অগ্নি হইতে স্ক,লিঙ্গের ন্যায় ঈশ্ব হইতে উৎপন্ন হয়। অন্তে 
বলেন, জীব মহাপ্রলয়ে ও মোক্ষে ঈশ্বরে বিলীন, হয়। এই 
মতে নির্বাণ নুক্তির বিরোধ নাই। প্রথমোক্ত মতে জীবের 
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নি 


মহিত সেবাসেদক, প্রতুভৃত্য, অথবা পতিপত্রীর ন্যায় তোক - 
তোগ্য-ভাব ব্যবস্থাপিহ আছে। এই মতে ঈশ্বরে জাবের 
লয় না। কিরণ যেমন কৃর্ধ্যে পুনর্গমন করে না, সেইরূপ, 
জাবও ঈশ্বরে প্রণীন হয় না। ন্ুুতরাং এতন্মতে জীব 
মোক্ষদ্শার ঈশ্বরপার্থ্বদ ব্যতীত অন্য কিছু হয়না। নির্বাণ 
এতনম্মতের বিরোধী । এই মতদ্য় সাংখ্যমন্মত নহে। সাংখ্যে 
যখন ঈশ্বরের উল্লেখ নাই তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, সাংখ্য 
মতে জীব ঈশ্বরের অংশও নহে, ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন নহে। 
দাংখ্যাধ্যায়ারা বলেন আত্মা যদি ঈশ্বরাংশ হয়, তবে, তৎ- 
সঠূশ শক্তি জাবের নাই কেন? অগ্নির অংশ শ্,লিঙ্গ ; স্ব,লিঙ্গে | 
যেমন কিছু না কিছু অগ্নিশক্তি আছে, আম্ম। ঈশ্বরাংশ হইলে 
অবশ্যই আম্মায় অন্ন কিছু এশীশক্তি থাকিত। যখন তাহা নাই; 
ঈশ্বরশক্তি ও জীবশক্তি খন সুমেরুণ পের স্তায় প্রভেদধুক্ত : 
তখন আর আম্মাকে ঈশ্বরাংশ বলয় মত রক্ষা করিতে পার ন|। 
“আত্মা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন” এ মতেও অনেক বাধ! আছে। 
উৎপন্ন বস্তু মাত্রই ধ্বস্ত হয়! যায়, ইহা যুক্তদৃঢ় ‘দ্ধাস্ত । আত্ম! 
ঈশ্বরজাত, ইহা সতা হইলে আত্মা ধ্বস্ত হয়, ৯ ও সভা হইবে। 
ধ্বস্ত হয় একথা নাস্তিক ভিন্ন অন্ত কেহ বলেন না। আস্তিক- 
গণ ক্ুতনাশ ও অকুতাভাগম প্রভৃতি দোষ দেখাইয়া আম্মার 
উৎপ'ত্ত বিনাশ মতের মূল শিথিল করিয়া দেন। 
পরকাল ও আত্মার অমরত্ব । 

যাহা দেখ! যায় না, তাহাতেই লোকের সংশয়, মতভেদ, 
ও বিবাদ। পর 1৭ দেখা =! না; তাই তাহাতে সংশয় ও 
মতাববাদ। পরকালঘটিত প্রশ্ন আদিম জীবের হৃদয়েও উদিত 
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চইত, ভবিষ্যৎ জীবেরও হইবে ॥ এ প্রশ্ন চিরকালই থাকিষেক, 
কম্মিন কালেও পৃথিবী হইতে অন্তহিত হইবেক না। কিন্তু সরল 
বিশ্বাধীর নিকট চিরকালই এ প্রশ্ন বিদুরিত থাকিবে । 

বাজশ্রব! নামক জনৈক খযি, দর্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ 
সমাপন কারয়া দক্ষিণা দান আরম্ভ করিলে “অমুককে অমুক 
দাও-_অমুককে অমুক দাও” এইরূপ একটা কোলাহল উদিত 
হইল। তদবনরে তদায় শিশুসন্তান নচিকেতা পিতৃসানধানে 
গমন করিয়া বলিল, “আমায় কাহাকে দিবেন? নচিকেত! 
একবার, দুইবার ও ততোধিক বার এরূপ কহিলে বাজশ্রবা 
বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তোমায় যমকে দিব |” যম সেই যক্তে 
উপস্থিত ছিলেন। নচিকেতা পিতৃবাক্য সত্য বিচেনায় যমের 
নিকট উপস্থিত হইলে যম নাচকেতাকে বিবিধ প্রলোভন বাক্যে 
সস্তষ্ট করতঃ কহিলেন “নচিকেত ! আমি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি 
জভিলাষত বর গ্রহণ কারা বিদায় হও ।” 

নাচকেত। গে! হারণ্যাদ পার্থিব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া 
গুহতম অতীন্দ্ৰিয় বিজ্ঞান ঘটিত পাঁচটা বর প্রার্থনা! করিলেন । 
তন্মধ্যে পরলোক-বিজ্ঞান তাহার তৃতীয় বর। 

“যেয়ং প্রেতে বিচিৎসা মনুব্যে অস্তাত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। 

এতদিদা মনু শিষ্টপ্য়াহং বগাণ।মেষ বরস্ত ঠীয়ঃ ৷” 

হেষম! মৃত মঞ্ছস্যের সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার 
নংশয় করিয়া থাকেন । কেহ বলেন, মরণের পর আম্মা! থাকে ; 
কেহ বলেন, না_কিছুই থাকে না। মরণই শেষ। অতএব 
আমায় তাহাই বিজ্ঞাপিত করুন--ঘাহাতে আমি আপনার 
প্রসাদে উহার যথার্থ ম্্ম অবগত হইতে পারি। 


< 
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যম কহিলেন, 
প্দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি স বিজ্ঞেয়োহণুরেষ ধর্ম্মঃ। 
অন্তং বরং নচকেতোধৃণীধ মা মোপররাৎনীরতি মা স্থজৈনম্” ॥ 

নচিফেত! তুমি এই বর পরিত্যাগ কর। তুমি এ বিষয়ের 
নিমিত অনুরোধ করিও না। দেবতারাও এ বিষয়ে সন্দেহ 
করিয়া থাকেন । অন্ত বর প্রার্থনা কর । 

যম নচিকেতাকে প্রলোভিত করতঃ তাহার চিত্ত পরীক্ষার্থ 
হস্তী, অশ্ব, বৃষ, স্ৰী, পুত্র, পশু ও হিরণ্যাদি প্রদান করিতে 
সম্মত হইলেন। কিন্তু নচিকেতা তাহাতে বিমোহিত বা লুন্ধ 
না হইয়া, পুনঃ পুনঃ পরলোকার্বষয়ক রহস্য জানিতে ইচ্ছা 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে যম তাহাকে এই বলিয়! বুঝা: 
ইতে লাগিলেন । 

“ন সাম্পরায়ং এতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিন্মমোহেন মূঢ়ম্‌। 

অয়ং লোকে। নাস্ত পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥৮ 

অর্থাৎ পরলোকপত্তা সাংসারিক স্থুখে নিমগ্ন মূঢ় জীবের 
নিকট স্তি পায় না। তাঁদৃশ ব্যক্তিরা পুন: পুনঃ আমার 
বশতাপন্ন হয় । 

যম এইরূপে কথাবতরণ করিয়া নচিতাকে যে সকল কথায় 
গরলোকসতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, দে সকল কথা প্রায়ই আস্থা 
নামক প্রস্তাবে বল! হইরাছে। অবশিষ্ট প্রেত্যভাব প্রস্তাবে 
অভিহিত হইবে । ভাবিয়া দেখুন, এখানেও পরলোকের কথা 
অন্ত কিছু বলা হইয়াছে। যম বলিলেন, লোক অগ্তানবিমুঢ় 
থাকায় পরলোকতত্ব বুনিতে পারে না এবং সেই কারণে সে 
পুনঃ পুনঃ আমার বশভাপন্ন হয় । এঁ কথায় আম্মার মরণাভাব 
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অর্থাৎ জন্ম ও মরণ দেহাশ্রিত, এই রহস্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। 
আত্মার অমরত্ব, দেহবাতিরিক্তত্ব ও স্বতস্রত্ব ও সকল কথায় 
কথিত হইয়াছে । ও কথাই পরলে'কের অস্তিত্ব-নির্ণয়ক। আত্ম! 
দীর্ণ হয় না, মরে না, দেহে অধিঠিত থাকে, দেহেরই পরিবর্তন 
হয়, পরস্ত তিনি অপরিবর্ধনশ্বভাব ইহা যুক্তিতে স্থির হইলে 
অবশ্যই তৎসঙ্ষে পরলোকসত্তা স্থিরীকূত হইবে । পরলোক 
কি? পরলোক দেহান্তরপ্রাপ্তি। এ দেহ পরিত্যাগ বা বিনা- 
শের পর, অন্য প্রকার দেহ হওয়াই পরলোক । লোক শব্দে 
ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ। লোক শব্দের স্থানবিশেষ অর্থও 
আছে সত্য: পরস্তু তাহা গৌণ, মুখা নহে। 

যুক্তি ।--জর! ও মরণ দেহের আশ্রিত। দেহই জীর্ণ হয়, 
দেহই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমি কুশ, আমি স্থন্দর, আমি স্থুল, 
আমি বৃদ্ধ, আমি জীর্ণ ইত্যাদিবিধ অনুভব অধ্যাসমূলক। 
আত্মা শরীরের ও ইন্দিয়ের সহিত একীভূত হইয়াই এরূপ 
অনুভব করেন ৷ তাদ্বশ অনুভব চিরাভান্ত হওয়ায় স্রভাবস্থ 
হইয়া যায় । সেই চিরাভ্যন্ত বাপ্মভাববদ্ধ অভ্যাস সাধনার দ্বারা 
বিনষ্ট করিতে পারিলে তখন ‘আমি কুশ” ‘আমি দুদ্ধ' ‘আমি 
জীর্ণ ভাবিয়া হৃষ্ট বা বিষ হইতে হয় না। মনুষ্য যখন 
‘আমি বৃদ্ধ' ভাবিয়া বিষণ্ন হয়, তখন তাহার শরীরের সহিত 
অধ্যান থাকে. থাকিলেও তদভাসম্তরে একটু একটু আত্মার 
্বাতন্ত্রা প্রকাশ পায়। যে বুদ্ধ হইয়াছে, সে কখনই সহজ 
জ্ঞানে মনে করে না যে, 'আমি নুদ্ধ হইয়াছি+। যখন শরীরের 
প্রতি লক্ষ্য করে. ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা ও বলহীনত! অনুভব 
করে, তখনই মে ‘আমি বৃদ্ধ হইয়াছি' ভাবিয়। বিষণ হয়। 


২৩৮ ' -_ গ্ৰাখথা-দৰ্শন | 


৫ 
ধখম দৈহিক বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন সেভাবে 
মা] যে. "আমি বৃদ্ধ” ৷ ইহাই অত্র অমর আত্মার দেহাতিবিক্ততার 
ও শৃবতগ্ত্রতার চিহ্ন। দেই জন্যই বৃদ্ধকালে মম্ুষ্যের মন বাল. 
কের ন্যায় হামগুড়ি দেয়। বৃদ্ধদিগের এই অবৃদ্ধতাবই আত্মার 
অময়ছ্ডের এবং পরলোকাস্তিত্বের অন্ততম সাক্ষী । যদিও অগ্র- 
ত্যক্ষ রহশ্া গ্রত্যক্ষের ন্যায় তৃপ্তিকর ও বিশ্বাসজনক নহে, 
তথাপি, ভাহা মন হইতে এককালে যাইবার নছে। সেই 
জন্যই মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য নাস্তিক দিগকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছিলেন, - 

গ্পরলোকেছপি সন্দেহে কুযুণঃ কর্ম্মাদি মানবাঃ। 

শাস্তি চেৎ ন হি নো হানিরস্তি চেন্নান্তিকোহতঃ ॥” 

পরলোক আছে কি নাই! এরূপ সন্দেহ হইলে ইহলোকে 
থাকিতে থাকিতে পারলৌকিক কর্ম কর! কর্তব্য । না থাকিলে 
ক্ষতি নাই, থাকিলে ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু যাহারা পরলোক 
নাই ভাবিয়! ষথেচ্ছাচরণে রত হন পরলোক থাকিলে তাহা" 
দের বিশেষ ক্ষতির ও কষ্টের কথা । 
প্রেত্যভাব বা জন্মান্তুন 
মরণের পর জন্ম, জন্মের পর মরণ, এতজ্বপ জন্মমরণ 

প্রবাহের নাম গ্রেত্যভাব *। প্রেতাভাব ও জন্মাস্তর তুল্য 


* অদুরদর্শী লোক মনে করে, আদিকালে মনুষ্য সংখ্যা খুব কম ছিল, 
পরে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর হইয়াছে, ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে । নুতন 
নুতন আত্মা না জন্মিলে এরূপ মনুযাবৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ? পরস্ত তাহা- 
দিগকে ইহাও বুঝ! উচিত যে, আদিম কাজে যেমন মনুষ্যজীব অল্প ছিল | 
তেমনি পদ্বাদি বন্ত জীব ও কীটপতঙ্গাদি ক্র জীব অধিক ছিল।, জীব 
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কথা। পূর্ব প্রস্তাবে আত্মাকে অদূর অমর বলা হানে. : 
পরলোক আছে বলাও হইয়াছ্ছে।: কিন্তু পরলোক কি তাহ! : 
বিশেষ করিয়! বলা হয় নাই $ ইহলোকচ্যুত কবর অমর আকো 
সুখহুঃখেবর্জ্জিত থাকেন না; অবস্যাই কোন ন! কোৰ র্ূপ চোখ 
অনুভব করেন, ইহ! মানিতে হইবে ৷ না মানিলে ইহলোকে 
বমতি কালে নানাপ্রকার অনাশ্বাষ ও অত্যাচার ঘটবে, কেহই 
নিবারণ করিতে পারিবেন ন1। অপিচ “আত্ম! অঞ্জর অমর” 
এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে, জন্মাত্তর বা পুনর্দেহ প্রাঞ্থিং 
এ শি্ধান্তও সত্য হইবে । কেন? তাহা! বিবেচনা করুন |: 

মনুষা মরিল। শরীর পড়িয়!। রহিল । অশরীর আত্মা 
থাকিল বা! চলিয়া গেল। কোথায় গেল? কোথায় থাকিল ? 
তাহা লয়! বিবাদ করিবার আবশ্যক নাই। এই মাত্র আন্বে- 
হণ করিতে হইবে যে, শরীর পরিচ্যুত আত্মা আকাশের ন্যায় 


নরক ভোগ অস্তে তীর্ষ্যক্‌ শরীর পায়, পরে আবার মনুষ্য জীব হয়। এই 
নিয়মের অনুবর্ততনেই মনুষ্য জীব বাড়িপ্নাছে. এবং পথ্বাদি ও কীট 
পতঙ্গাদি জীব কনিয়াছে। এরূপ বা এরূপ ঘটনা হওয়ার বাধা কি? পৃথি- 

বীতে সময়ে সময়ে এতদধিক মনুষ্যসংখ্য| বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, আবার সময়ে 

সময়ে কমিয়! গিয়াও থাকে । মধ্যে মধ্যে মনুষ্য জীবের বাছল্যে ও 

তাহাদের দৌরাস্রো পৃথিবী ভারাত্রাস্তা হন, তাই ভগবান্ও মধ্যে মধ্যে 

ভূভার হরণ জন্য এক এক বার অবতীর্ণ হন। যাহারা ভাবেন, আছা 

অময়, মরণের পরেও থাকে, কিন্তু পুনর্জন্ম হয় না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণ 

তাহাদের প্রতিপক্ষ । জন্মে অথচ অমর, এরূপ উদাহরণ নাই । অনুরূপ 

দৃষ্টান্ত দেখাই] তাহারা যুক্তি উদ্ভাবন পূর্বক পুনর্জন্ম নিষেধ করিতে - 
অসমর্থ । সুতরাং শাহাদের প্রোজ অভিপ্রায় মোহমূলক বাত্বীত অন্য 

কিছু নহে। 
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e 
স্তুখতুঃখবর্জ্জিত হইলেন ? কি ইহলোকের ন্যায় অথবা ইহ- 
লোক অপেক্ষা অণিকতর ভোগভাগী হইলেন? ভোগভাগী 
হইলেন, এ কথা বলিতে পারিবে না। মত রক্ষার নিমিত্ত 
অথবা অন্ধ বিশ্বামের দাস হইয়া বলিজেও তাহা সতা হইবে 
না। কারণ, শরীর ব্যতীত যে স্থুখতুঃখ ভোগ হইতে পারে, 
কম্মিন্‌ কালেও তাহার উদাহরণ দেখাইতে পারিবে না। 
শরীরোৎপত্তি হয় ন। অথচ আত্মার অনন্ত স্থখ ও অনস্ত উন্নত্তি; 
হয়, এ কথা নিপ্রমাণ। আম্মা অক্গর অমর. ইহ! বিশ্বান করিলে 
অমরতার অনুরূপ জ্ুখছুঃখ ভোগভাগিতাও বিশ্বাস করিতে 
হইবে। রূপ দেখিতে চাহি চক্ষু চাহ না, এ প্রার্থনা সিদ্ধ হই- 
বার নহে। এমন কি, “সংসরতি নিকূপভোগং ভাবৈরধিবালিতং 
লিঙ্গম্‌।” ভোগস্থান স্থূল শরীর না থাকিলে স্বহ্মশরীরেও 

২পরিস্ফট ভোগ সম্ভবে না। অতএব, আস্থা নিঙ্গশরারবিশিষ্ট 
থাকিতী পুনদদুনা্টন্পরীীগনিযহ কিরে ও পুনঃ পুনঃ তাহা 
পরিত্যাগ করে অমুক্ত আম্মার ন্বুখছুঃখবিহীন হঈবার সম্ভা- 
বন! নাই । সেই কারণে অবশ্য শীকার্ধ্য হট ব যে, আত্মার 
কখন হাক শর'র, কখন মগ্ষা শরীর, "মূ এব শরীর, / 
কখন বা পশুশরার ইয়। 

গযোনিমধো প্রপদাস্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ । 
স্থাণুনগেহনুনংযস্দি যথাকর্শ্ম যথা শতম্‌ ॥" 
মনুষা ইহ শরীরে যেরূপ কর্ণ্মে ও জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে, 
দেহান্ত হইলে পুনর্বার সেই সকলের অনুপ দেহ ধারণ ঘটনা 
হয়। কর্ম্ববিশেষে স্থাবর শরার, কণ্মবিশেষে পশ্বাদিশ্রীর 
বং কৰ্ম্ম বশেসে দেবশরীর হইয়া থাকে । এ বিষয়ে দন্মাস্তর 
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ও বিষয়ে জন্বাস্তর অন্বীকারকারী নাস্তিক ও জন্মাস্তরবাদী 
আন্ডিক, ছুই সম্প্রদায়ের মধো যে সকল আপত্তি ও প্রত্যাপত্তি 
আছে-__তাহার কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট করা গেল। 
আপতি। আত্ম অজর, অমর ৷ স্থতরাং এই আত্মা পূর্বে 
এইরূপ একট! দেহ পাইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয় তবে সে 
কথা স্মরণ হয় না কেন ? যখন জন্মান্তরীয় কোন বিষয়ই স্মরণ 
হয় না তখন কিসে বিশ্বাস হইবে যে আমি ছিলাম ও আমার 
ূর্বজন্ম ছিল? এ 
প্রত্যাপত্তি । তোমার বয়স যখন এক বৎসর, তখন তুমি 
কিরূপ ছিলে বলিতে পাব? শৈশব কালের কথা দুরে থাক্‌ 
কালকার সমগ্র কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পার? যখন তাহা 
পার না তখন জন্মান্তরের কথা মনে পড়ে না কেন? এ আপত্তি 
'কব্তিত পার না।* 


* জীব ইহ দেহে যদি মরণকাল পর্য্যন্ত কর্দজঞানাদি সমানরূপে অটল 
ও অধ্যাহত রাপিতে পারে তাহা হইলে ততসনুদায় কর্ম্ম ও জ্ঞান জন্ম স্তরেও 
অন্ববুত্ হয়, লোপ হয় না। তাদৃশ জীব জাতিম্মর নামে প্রসিদ্ধা। 

অনেক দিন অমনোযোগী থাকিলে ভুলিতে হয়। ভর, ত্রাস ও যন্ত্র 
দির দ্বার! অভিভূত হইলেও পূর্ববানুতূত বিষয় ভুলিতে হয়। রোগ বিশে- 
যের আক্রমে মনুযোর পূর্বাত্তান্ত জ্ঞানের বিলোপ হইতে দেখা যায়। মনুষ্য 
যখন ইহ শরীরেই সামান্য লাগান কারণে পূর্ববমুতৃত বিস্মৃত হয়, অভা্গ 
যাতনায় অভিভূত হইয়। উপাৰ্জ্জিত জ্ঞান রাশি 'বিশ্বৃভি সাগরে বিসর্জন 
দয়, তখন যে, সে জন্মান্তরানুতৃত বিষয় চন্মান্তুরে ভুলিবে তাহ! বলাও 
[ছুল্য। প্রথমে উৎকটতর মরণযন্ত্রণা, তৎপরে সে-দেহের পরিতাগ, তৎ 
রে অন্ত এক নূতন শরীর গ্রহণ, ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুতর কারণ পূর্ব 


উলাইবার জন্য বিদ্যমান আছে। 
২১ 
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আপত্তি। জন্মান্তরবাদীর! বলেন, মাছয মরিয়া অশ্ব হইতে 
গারে। দে কথা কিরূপ বিশ্বান করিতে পারি? অশ্ব হইতে 
অশ্বই হয়, মাহুয হয় না। মানব হইতেও অশ্ব হয় না। এ 
সঞ্চল দেখিয়া স্পষ্টই খুবা যায়, মানবাত্া অশ্ব হয় না। 

প্রত্যাপত্তি । শরীরোৎপত্তিয় বাঁজ আত্মা নহে, দেইও নহে। 
গরীয়োৎপত্তির বীঙ্গ কর্শ্মাশয় অর্থাৎ অনুষ্ঠিত জ্ঞানের ও কর্শের 
পুণ্জীভূত সংস্কার । সেই কারণে, মানবদেহ পাইয়া জীব যদি 
নিরস্তর অশ্ব ধ্যান করে, কি অশ্বশরীর জন্মিবার অন্যবিধ 
কারণ কূট সংগ্রহ করে, তাহা হইলে ভাবী জন্মে তাহার 
অশ্বশরীর না হইবে কেন? 

আপত্তি । মানিলাম, পূর্বজন্মে মামুয ছিল, কর্ধ্মবলে ইহ- 
"জমে সে অশ্ব হইয়াছে। কিন্ত তাহার পূর্বাভ্যন্ত মন্ুষ্যোচিত 
জ্ঞান কোথায় গেল ? অশ্বশরীরোচিত জ্ঞানই বা তাহার কোথা 
হইতে আদিল? 

প্রত্যাপত্তি। কারণান্গবিধায়িত্বাৎ কার্য্যাণাং ভংস্কভাবতা। 
নানাযোস্াক্ৃতীঃ সত্ব ধত্েতোক্রতলোহন 1 যাহা যাহা 
হইতে জন্মে তাছ! তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয় ৫ টের অনুগুণে 
নান! যোনি হইতে নানা আকারের জীব জন্মিভেছে। ্রবী- 
কত লৌহ ছাচের আকার প্রাপ্ত হইয়া! থাকে, অন্যাকার হয় 
না। জীব যখন যে যোনিতে উৎপন্ন হয় তখন দেই যোনির 
অনুরূপ আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন নংগ্কার 
ধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে, সেই কারণে অশ্বের 
. মানৰীয় জ্ঞান সুপ্ত থাকে ও অশ্বের আকার ও শবভাৰ টা 
মানবের আকার ও ৷ প্বতাবংয় না। তই 


+ 
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জাপন্তি। অর্থমান হয়, মানব আতা: ক্রমোরতিশ্বভ!বাপত্ন | 
ক্ৰমে উন্নত তিন জরনত হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। 
তাহা শৈশব, কৌমার, পোগণ্ড, যৌবন, এই সকল অবস্থা। এই 
নকল অবস্থা ক্রমোন্নতির অবস্থা। যখন দেখা *বাইতেছে 
আত্মা ক্রমেই উন্নত হয়, অবনত হয় না, তখন যে মরিয়া 
আবার জন্মিবে, আবার শিশু হইবে,_আবার অজ্ঞানের দশায় 
ও অনুন্নতির দশায় পড়িবে, ইহ! নিতান্ত অবিশ্বান্ত। ু 

প্রত্যাপত্তি। তোমাদের বিশ্বাসকে ধন্ত ! যুক্তিকেও ধন্ধ | 
বালক হইতে যুবা পর্য্যন্ত দেখাইয়া বলিলে, আত্ম ক্রমোন্নতি' 
স্বভাব। কিন্তু বৃদ্ধের উল্লেখ করিলে 'ন]। বৃদ্ধ হইলে, অতি বৃদ্ধ 
হইলে, মন্ধুষ্য যে ভীমরথী হয় তাহা কি দেখ নাই? সে অবস্থা 
বাল্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও অবনতির অবস্থা। ডদ্বৃষ্টান্তে বুঝা 
উচিত যে, সংসারী আত্মা ক্রমোন্নতিত্বভাব নহে, কিন্তু উন্নত্য- 
বনতি উভয়বিধন্বভাবাপন্ন। নেই জন্তই লংমারী জাত (জীব) 
স্বোপার্জিত জ্ঞান কর অনুদারে কখন উন্নত হয়, কখন বা 
অবনভ হয়, কখন উৎকৃষ্ট দেহ পার, কখন বা নিকৃষ্ট দেহ 
পায়। অতএব, '্জন্মাস্তর নাই” এ পক্ষে কোন নত্যপূর্ণ 
সদ্যুক্তি নাই। বরং জন্মাস্তরের অস্তিত্বপক্ষে অনেক সদ্যুক্তি 
আছে ।  বখ1-. 

"সর্বন্ত প্রশিনামিয়মান্বাশীণি তা! ভবতি মা ন ভুবম্‌ ভুয়াসমেবেতি। 
ন চাইননুতু ১মরণধর্ম্মকপ্ডৈয৷ ভবতাশিঃ। এতয়াচ ৮777 প্রতীয়াতে ৷” 

.[ব্যাস।, 

১। প্রানি বানের একটী নিত্য ও এ নিয়মিত অভিনিবেশ 

অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রার্থনা আছে। তাহার জাকার--আমি 


:£%//ি। 


77171 ৪ গারি। জানাতেই ॥রিতে চার না। মরণের 
প্রতি তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। যত প্রকার ভয়ৰ' 
ত্রাস আছে, সর্বাপেক্ষা মরণ-ত্রাস অধিক বলবান্‌ ও অনিবার্ধ্য। 
মরণ-ত্রাস পদ্যোজাত শিশুতেও দৃষ্ট হয়। যে কখন মরণযাতনা 
অনুভব করে নাই, অন্তের মরণ দেখে নাই, শুনেও নাই 
কোনও প্রকারে মবণ-ত্রাস অনুভব করে নাই, তাদূশ ব্যাক্তর 
অস্তরেও মারকবস্ত দর্শনে ত্রাস জন্মে । কেন তাহা বলিতেছি। 
মরণে যদি ক্লেশ থাকে, এ+ যাহা আর কখন অন্ুতৃত 
হইয়া থাকে, তবেই মারক বস্তু দ" “ ত্রাস কম্পাদি উপস্থিত 
হইতে পারে ; নচেং পারে না। স্থত.. বিশ্বাস কর! উচিত থে, 
জন্মাস্তরীয় মরণছুঃখ ভোগের বা অন্তর সংস্কার তাহার অন্ত. 
রেন্ত্রিয়ে লুন্কায়িত ছিল, অদ্য তাহা ৎ.-তনারে উদ্ধদ্ধ হইয়া 
তাহাকে ভীত ও কম্পিত করিয়া ভুলিয় | বিশেষতঃ নদ্যো" 
জাত বালকের মরগত্রাসের সঙ্গে ইহজ নম্বদ্ধ দেখা যায় না। 
তাহাতেও জন্বান্তর অনুমিত হইতে প | এ সম্বন্ধে ত্রিকাল' 
দ্শী ধষিমাত্রেই অনুভব করেন ও বলেন, জীবের জীবদ্বতাবের 
অন্তর্গত মরণ-ত্রাসই পূর্বজন্ম থাকার চিহ্ন । * 


শী শা 


* সদ্যোজাত শিশু পূর্র্বদেহে মরণ ক্লেশ অনুভব করিয়াছিল, তজ্জনিত 
সংস্কার তাহার চিত্তে আহিত ছিল, এক্ষণে মারক পদার্থ দর্শনে তাহার 
সেই সংস্কার অলক্ষো, অজ্ঞাতসারে ও অপরিস্কটরূপে উদ্ধ,দ্ধ হইল, 
অমনি ত্রাস জন্মিল, চিত্ত কীপিয়। উঠিল । নে ত্রাস কোন সাক্ষাৎ কারণ 
উপস্থিত হয় ন।ই, মাত্র সংস্কার প্রভাবে উদ্দিত হইয়াছে। সেই কারা 
তাহা পূর্ধব মরণক্লেশের প্রতিছায়াব্বরূপ । সেই জন্যই "আমি আর একবাঃ 
মরিয়াছিলাম, নরণের ক্লেশ বড় ক্লেশ 1” ইত্যাদি প্রকার বৃত্তান্ত বা র্নেশের 
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২ ইচ্ছা! ইচ্ছা একটা আত্মগুণ বা আত্মালগ্ন শক্তি- 
[রথে তাহ! উদিত হইয়া থাকে। 


বিশেষ ৷ ভাবিয়া দেখ, কিরূপ ক 
ভাল বগিয়া অনুভব ন! হইলে 


ইচ্ছার জনক মৌন্দর্য্য জান । 
এবং ইহা আমার অনুকুল ব! উপকারক, এ বোধ না হইলে, 


কোন ক্রমে তদ্বিষয়ে ইচ্ছোত্রেক হইবে না। ইচ্ছার ভা, ভয়, 
ত্রান, প্রবৃত্তি, সমুদায় অন্ত্ত্তির প্রতি ওঁ নিয়ম চিরপ্রতিষ্টিক 
অতএ, সদ্যাপ্রহত শিশুর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ত্রান প্রভৃতির 
মহিত যখন ইহ জন্মের মেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যার না তখন 
অবাধে বলিতে ও মানিতে পারা যায় যে, সে সকলের সহিত 
ূর্বজন্মের সম্বন্ধ আছে। পূর্বাদন্রার্জিত সেই সেই সংস্কার 
তাহাকে সেই সেই বিষয়ে রুচি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্মাধ্যা 
চরিতার্থ হয় । অতএব, মদ্যোঞ্জাত শিশুর প্রথম বান 
তিও জন্মান্তর থাকার দ্বিতীয় চিহু । 

৩। শতবর্ষ বয়নের বৃদ্ধও শরীরনিরপেক্ষ জ্ঞানে আপনার 
বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না। সে যখন নিজ শরীরের ও ইন্জিযের 
প্রতি লক্ষ্য করে, তখনই সে বুঝে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, । প্র নিয়ম 
বাণকেও বিদ্যমান আছে। আত্মা অর অমর বলিয়াই এপ 
ঘটনা হইয়া থাকে । আত্মা বৃন্ধ-হয় না, মরেও না, তদাশ্রিত 
দেহই ও হয় ও মরে।' স্থতরাং আত্মার অমরত্ব ও দেহের 


মন আকার স্মরণ হয় না। তাহা না হইবার ছেতু এই যে, মে উদ্বো। 
কোন বাক্ষাংকারণে উপস্থিত নাই। যে সকল অভ্যন্ত বিষয় ইন্রিয়ে 
নাহাঘা ব্যতীত কেবল মাত্র অন্তহিত সংস্কারের স্বতঃ উদ্বোধ প্রভাবে উদ্দি 
হয়, সে নকল যার পর নাই অস্পষ্ট । তাহ। প্ৰতিচ্ছায়া! বা আতাষযাত্ৰ 
অত্যন্ত বিদ্ৃত বিব্য়ের এর্প উদ্বোধই হইয়া থাকে, পরিপুষ্ট উদ্বোধ হয় ন। 


f পাথ্যনদৰ্শন | 
"পরিবর্তন, এই ছুয়ের দ্বারাও জন্মান্তর থাকা অনুমিত হয় 

৪। বিদ্যা বুদ্ধি সকলের সমান না হওয়াও জক্মান্তর থাকায় : 
অন্যতম চিত্র । এমন অনেক লোক আছে, যাহার! দশবৎসরেও ! 
সামান্য রখুবংশ কাব্য বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু তাহারা যার গর! 
নাই কঠিন ভাগবৎ শাস্ত্র সহজে বুঝিতে পারে। 

৫। আগ্রহ অর্থাৎ ধোক । ইহার অন্ত নাম প্রবৃত্তি নির্বন্ধ। 
এই আগ্রহও জন্মাস্তর থাকার জন্ুমাপক। এক এক বিষয়ে 
এক এক জনের এমুন এক এক অনিবার্ধ্য ঝৌক থাকে থে 
যষ্টির আঘাত করিলেও সে তাহ! হইতে নিবৃত্ত হয় না। 
ভাদৃশ আগ্রহ বা ঝৌক পূর্বজন্মের সংস্কার বা অভ্যাস ব্যতীত 
আঁন্য কিছু নহে। 

৬। জীববিশেষের স্বভাব ও কর্ত্মবিশেষ পুর্বাজন্ম থাকা 
সপ্রমাণ করিতে সমর্থ । সদ্যঃপ্রহ্থত শাখামুগের শাখা আক্রথণ 
ও সদ্যঃপ্রস্থত গণ্ডার শিশুর পলায়ন বৃত্তান্ত ভাবিয়া দেখিলে 
অবশ্ঠই পূর্ধবজন্মের প্রতি অবিশ্বাম দূরে পলায়ন করিবে | বিশে- 
যতঃ খড়ুগী পুর স্বভাব পর্যালোচনা করিলে ল্লষ্টই প্রতীত 
হইবে, জন্মান্তর আছে। রঃ 

কেবল আমরা বলিনা, আনেক পশুতত্বৰিৎ ইং রাজ পণ্ডিত 
বলিয়াছেন যে, গাণ্ডারী শাধক প্রসব করিয়া কিছু ক্ষণের জন্য 
অভিভূত হইয়া থাকে । যখন সে সন্তানের গাত্র লেহন করিতে 
যায়, তখন আর তাহাকে দেখিতে পায় না। কারণ এই যে, 
গণ্ডার শত ভুমি হইবামান্র পলার়ন করে। ৫৭ দিন পরে 

আবার উভয়ে উভয়ের. অন্বেঘণ করি] একত্রিত হয়। এই বৃত্তান্ত 
রেখিয়। পণ্ডিতগণ অম্ুযান করেন যে, স্বভাবের লামখ্যেই হউক 
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আর ঈশ্বরের স্থিকৌশলেই হউক আর জগ্মান্রীয় সংস্কারের 
ধলেই হউক, গাণ্ডার শিশু বুঝিতে পারে, আমার মা আমাকে 
লেহন করিবেন, করিলে আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইবে । 
পাছে মা গা চাটে, পেইন্জ্ীয়ে গণ্ডারশাবক ভূমিষ্ঠ হইবাযাত 
পলায়ন করে) পরে গাত্রচ্ব ৫1৭ দিনে কাঠিন্ প্রান্ত হইলে 
তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খুজিয়া লয়। বস্ততঃই 
গণ্ডারীর. জিহ্বার এত ধার যে, বৃক্ষ লেহন করিলে বৃক্ষের সকৃ 
উঠিয়া যায়। গণ্ডার পশুর 'এই অদ্ভুত স্বভাব পূর্বজন্ম থাকার 
অন্থমাপক। পূর্ববজন্ম ন! থাকিলে গণ্ডার পণ্ড কদাচ এ শ্বভাব 
পাইত না। এইরূপ এইর্লপ এত উদাহরণ বিদ্যমান: আছে যে. 
সে নকলের রহস্য চিন্তা করিলে স্থিরবুদ্ধি মনুষ্যমান্রেই 
অন্মান্তরে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। 

জন্ম, মরণ, জীবন। 

আত্মা যদি অঙ্জর অমর হুইল তবে মরে কে? এই প্রশ্নের 
মীমাংসা করিতে পারিলে এক সঙ্গে জন্ম মরণ ও জীবন তিনেরই 
বর্ন বা মীমাংল! হইয়া আইসে । খধি মাত্রেই বলেন, “নাহয় 
হত্তি ন হন্ততে ৷" আত্মা কাহাকে মারেন ন নিজেও মরেন নাঃ ১. 
কারণ) ‘মরণ’ নামক কোন স্বতস্ত্র পদার্থ লাই। যে. ঘটনাকে, 
মরণ বলিয়া জান তত্প্রতি লক্ষ্য কর, হৃপ্মানুনুত্ররূপে বিবেক 
বুদ্ধি পরিচালন কর, বুঝিতে পারিবে, মরে কে। মরণ কি তাহা 
বিবেচনা কর। কতকগুলি তৃণ, কাঠ ও রজ্জ, প্রভৃতি জবন্গব 
একত্রিত করিয়া একটা অবয়বী (পৃছাদি) নির্মাণ করিলে। 
জল, নায় ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অন্ত একটা জবয়বী (ঘটা) 
প্রস্তত করিলে। ক্ষিতি, জল ও বীজ একত্রিত হুইল, তাহাতে 
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অন্ধুর জঙ্গল, তাহা! হইতে শাখা পল্পবাদি উৎপন্ন হইল । বলিয়ে, 
ঘুক্ষ জন্মিয়াছে। কিছু দিন পরে সে পকলের সে সকল অব. 
য়ব বিশ্লিষ্ট হইল অথবা সে নকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বন্ 
হইল ৷ ধঁলিলে কি-না, গৃহ ভগ্ন ইয়াছে, ঘট ধ্বস্ত হইয়াছে, 
এবং বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে । ভাবিয়া দেখ. কিরূপ ঘটনার উপর 
ভোমরা ভগ্ন, ধ্বংন ও মরণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছ। বলিতে 
কি, অবয়বের শৈথিল্য, বিকার, অথবা ংযোগর্বংম, এই 
অন্যতমের উপরেই তোমরা মরপাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া 
ছিলে । যদি তাহাই করিয়া থাক, তবে তাহ! নিজাব পদার্থ 
হইতে উঠাইয়া সজীব পদার্থে আনয়ন কর ৷ তাহা হইলে বুঝিদ্তে 
পারিবে. জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম মরণ আর কিছু 
নহে, অবয়বের অপূর্বসংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগ 
ভাব মরণ । “মৃত্যুরতাস্তবিস্থতি? ৷” মরণ ও আতাতস্তিক বিন্মুরণ 
সমান কথা । যে কারণকুট জীবকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া 
ছিল সেই কারণকুট বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে অত্যন্ত 
'বিন্মরণ বা মহাবিস্মরণ নামক মরণ হয়। মব' হইলে দেহাদির 
অন্ত প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অত ', অবয়ব সকলের 
অপূর্বসংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগবিশেষের নাম মরণ। 
এই তথ্য সাংখ্যাচার্যোরা “অপূর্বদেহেক্িয়াদিসংঘাতবিশেষেণ 
সংযোগশ্চ বিয়োগস্চ'' এইবূপ এইরূপ কথায় বুঝিয়। দিয়াছেন । 
তাহাতে অবধারণ হইতেছে যে, মরণ সাবয়ব বস্তরই হয়, 
নিরবয়ব বস্তুর নহে। নিরবয়বের অবয়ব নাই, জুতরাং মরণও 
নাই। আম্মা নিরবয়ব; সে জন্য আত্মার মরণ নাই। নিতান্ত 
সুক্ষ ও নিরবরব ইন্দ্রিয়গণেরও মরণ নাই । 
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আত্মা মরে না, ইন্দ্রিয় মরে না, এই সিদ্ধান্তই যদি সত্য হয়; 
তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে, আমি মরিব, আমি মরিলাম, 
এরূপ না বলিয়া “দেহ মরিয়াছে”, “দেহ মরিবে”, এইরূপ বলাই 
ত উচিত 1 কিন্ত কৈ ! কেহই ত সেরূপ বলে না? না বলিবার 
কারণ কি? কারণ আছে। লোকে এই দৃশ্যমান সংঘাতের 
অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, এই সকলের সম্মিলন ভাবের 
বিনাশ লক্ষ্য করিয়াই ‘মরণ’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। 
পরন্ত প্রাণমংযোগের ধ্বংসই উক্ত শব্দের প্রধান লক্ষা। প্রাণ- 
ব্যাপার নিবৃত্ত না হইলে অন্য গুলির সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয় না। 
'জীবন' ‘মরণ’ এই শব্দদ্বয়ের ধাতব অর্থ অন্বেষণ করিলেও 
কথিত অর্থ প্রতীত হয়। ‘জীব’ ধাতু হইতে ‘জীবন’ ও মৃ’ 
ধাতু হইতে “মরণ” | ‘জীব’ ধাতুর অর্থ প্রাণ-ধারণ ও মু 
ধাতুর অর্থ প্রথণপরিত্যাগ । স্থতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ 
যত ক্ষণ দেহেন্ত্িয়াদিসংঘাতে মিলিত থাকে, তত ক্ষণই তাহার 
জীবন এবং তাহার বিচ্ছেদ হইলেই মরণ। কাযেই বলিবে ও 
বলিব, মরণে আত্মার বিনাশ হয় না --দেহের সহিত তাহার 
বিচ্ছেদ হয় মাত্র । জন্মেও নূতন আত্ম! হয় না, নূতন শরীর 
উৎপন্ন হয় মাত্র। আমি মরিলাম ও অমুক মরিল, এ সকল 
শব্দের অর্থ উপচারিক। আত্মার অধ্যাস থাকাতেই দেহাদি- 
সংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য হয় এবং সেই কারণে সেইইসেই প্রকা- 
রের ওপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্ত প্রাণসংযোগের 

ংসই যথাৰ্থ মরণ ।* 
_হ ভৃণকাঠাদি সংহত করিয়| তাহার যে দৃঢ়তা ও ব্যবহারোপযোগিতা 
সম্পাদন করা যায় তাহার নাম গৃহের জীবন। সেই দৃঢ়তার এবং সেই ব্যব- 


- সুক্ষাশরীর ও পরলোকগতি | 
' খাহা সৰ্বব্যাপী বা পূর্ণ তাহার আবার গতি কি! পূর্ণে' 
গতি অর্থাৎ যাতায়াত করিবার স্থান কৈ? যাহার :যাতায়াং 


হারোগযোগিতার যে অবস্থানকাল তাহ! 'তাহার আয়ু। জীবদেহের জীব 
ধা আয়ু তাহারই অন্থুরপ। 

স্বাদ প্রশ্বাস যাহার কাৰ্য্য তাহা "প্রাণ, শব্ের বাট্য। পরস্ত প্রাণ যে? 
পদার্থ তাহা নির্ণয় করিতে শিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ জন্ষিয়াছে 
কেহ বল্লেন, উহ] বাহ বায়ু) কেহ বলেন, উহ ইত্রিয় মমষ্টির ব্যাপা 
বিশেষ । কেহ বলেন, উহ! এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ । প্রথম মতের সিদ্ধা, 
এইকপ--“শরীরে যে তেন উন্মা জল ও আকশ বা! অবকাশ আছে, নিশ্বা 
প্রশ্বাস তত্রিচয়ের সাংযোগিক কার্য্য। দৈহিক উদ্ম! বাঁ তাপ রসরক্তাদির 
জলকে উত্তেজিত করে। তদুভয়ের সংঘধজনিত ক্রিয়াবিশেষ (বেগ) উদ 
কনারস্থ আকাশে গিয়া পরিপুষ্ট হয়। এ পরিপুষ্ট সাংযোগিক ক্রিয়া, ফুলফু 
নামক সঙ্কোচবিকাশশীল যন্ত্রকে সঙ্কুচিত ও বিকাশিত করে। বিকাশ ক্রিয়া 
যাহ বায়ুর পরিগ্রহ যা পূরণ হয়, পরে সঞ্কোচক্রিয়ায় তাহার ত্যাগ বা বহি 
তি জম্মে। প্রাণযস্ত্রের ইরূপ ক্রিয়ায় ভক্ষদ্রব্য সকল প। পক প্রাপ্ত 
তৎপ্রভধ রদরক্তাদি দেহের সর্বত্র প্রেরিত হয় দো: হার, বৃদ্ধি, জন্ম 
মযণারি যে কিছু ঘটন! সমস্তই এ প্রাণযন্তেয় অধীন। প্রাধোৎপন্তির মু 
কারণ জল ও তেজ। তন্ত্রের অন্তা হইলে প্রাণকার্য্য রুদ্ধ হয়। তৎসম, 
অন্তান্ত সংযোগও বিধ্বস্ত হয় কৃতরাং প্রাণীর প্রাণধ্বংসরূপ মরণ জন্মে। 
প্রাণ নাভির হইতে সমুংপন্ন হইয়া ফুসফুন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন স্থানে গিয়া 
তিন ভিন্ন কার্য করে, সেজন্ত তাহার ভিন্ন জনি নাম আছে। যথা-হৃদয়ে 
প্রাণ, গন্ধে, অপান, ইত্যাবি। - : 
২. স্বঁছারা বলেন, প্রাণ ইত্রিয্ সমষ্টির অনুব্যাপার, জানি কা 
কণ! এই যেমন পিক্নরস্থ অনেকগুলি পক্গীর প্রাতিস্বিক ব্যাপার পুরীতূত 
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/ 
করিবার স্থান থাকে তাহা পূর্ণ নহে । যে বস্তু পূর্ণস্বভাব, 
তাহার গমনাগমন জমন্তব। পরিচ্িন্ন বা খণ্ড পদার্থেরই 
যাতারাভ, পরিপূর্ণ পদার্থের নহে। আত্মা পূর্ণস্থভাব ; সেলস 
তাহার গত্যাগতি নাই। 

ভবে যাতায়াত করে কে? কেই বা জন্ম-মরণ-প্রবাহ ভোগ 
করে? স্থুল শরীর পড়িয়া থাকে, আত্মারও যাওয়া আদ! 
নাই; তবে যায় কে? জামেই বা কে? এই প্রশ্নের উত্তর 
দানার্থ সাংখ্য বলেন, (কেবল সাংখ্য নহে, সকল শান্তর ) 
দৃষ্তমান স্থুল দেহের অভ্যন্তরে হৃপ্ম শরীর আছে, সেই সুন্ম 
শরীর বার বার যাতায়াত করে। যাবৎ না মুক্তি হয়, যাবৎ 
না প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ তাহা থাকে ও 
শে াশ্টীছি শিট 
হইয়| একটি অনুব্যাপার ৰা বেগরূপ ব্যাপার উপস্থিত করে ও তদ্বলে পিঞর 
পরিচালিত হয়, সেইরূপ, প্রতোক ইন্রিয়ের দর্শন, শ্রবণ ও মননাদির 
প্রতোক প্রত্যেক ব্যাপারের অনুব্যাপাররূপ স্বত্ব স্বতস্ব এক একটা ব্যাপার 
উপস্থিত হইয়া! প্রাণযস্ত্র উত্তেজিত যা| পরিচালিত করিয়া থাকে। এই মতের 
ফলবাখা। এই যে, ইন্জিয়বৃত্তি মতেজ থাকিতে প্রাণব্যাপার বন্ধ হ্য় না। 
মরণবালে অগ্রে ইন্তরিগবৃত্তির নিরোধ, পরে প্রাগপরিত্যাগ হইয়া থাকে । 

তৃতীয় পক্ষ বলেন, প্রাণ বাহবা মু নহে, ইত্জিয ব্যাপারও নহে। ইন্জিয়- 
গণের ন্যায় ইহাও একটা স্বতন্ত্র পদ্ার্থ, জীবের সহিত একযোগে বাস করে। 
ইন্দিয়ের কার্ধ্য-শক্তি প্রাণের দ্বারা উৎপর ও সংরক্ষিত হয়। প্রাণ যত ক্ষণ 
সতেজ থাকিবে তত ক্ষণ ইল্রিয়গণ কার্য করিতে পারিবে। প্রাণ বত ক্ষণ 
থাকিবে তত ক্ষণ রসরক্কাদি সনুৎপন্ন ও সঞ্চালিত হইয়া দেহ রপ্ষা করিবে। 
প্রাণ যে অঙ্গ পরিত্যাগ করিবে সে অঙ্গ তংক্ষণাৎ গুদ্ধ ( পক্ষদাতাদি প্রাপ্ত). 
হইবে। প্রাণই উৎকাত্ির কারণ। অর্থাৎ সমুধ্য যখন মরে তখন. প্রাণ 
ইন্লিয়গণকে লইয়া উৎকাস্ত অর্থাৎ শরীর হইতে নিন্ধাত্ত হয়। 


২৫২ সাঁখ্য-দৰ্শন । 
চা 


ইহলোক পরলোক গমনাগমন করে। *উপাত্তমপাতৎ ষাট. 
কৌশিকং শরীরং গৃঙ্ছাতি, হায়ং হায়ঞ্চোপাদত্তে।” 

জীব যে বার বার যাট্‌কৌশিক শরীর গ্রহণ করে, বার 
বার তাহা প্ররিত্যাগ করে, তাহাই জীবের যাতায়াত ও ই₹- 
পর-লোক-সঞ্চরণ | দৃশ্যমান স্থূল শরীর শাস্ত্রীয় ভাষায় ষাট. 


কৌশিক শরীর নামে বিখ্যাত * যাট কৌশিক শরীর শুক্র- | 


শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন । সৃক্্ম শরীর সেরূপ নহে। হুন্ম 
শরীর অস্ত:ঃকরণের অর্থাৎ বৃদ্ধীন্সিয় নিচয়ের সমষ্টি বা তদ্বার! 
রচিত। স্থতরাং তাহা অত্যন্ত স্বস্ম । যে হেতু যৎপরোনান্তি 
হুক্ম নেই হেতু তাহা অচ্ছেদ্য, অতেদ্য, অদাহৃ, অক্লেদ্য ও 
অদৃশ্য । যাহার মূত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ, 
কে তাহাকে দেখিতে পায়? কেই বা তাহাকে ছেদ ভেদ দাহ 
করিতে পারে? বায়ু যেমন অচ্ছেদা, অভেদ্য, অদাহ, 
অক্রেদ্য ও অদৃশ্য ; তেমনি, স্ক্্ শরীরও অচ্ছেদা, অভেদা, 
অদাহ্য, অক্লেদ্া ও অদৃশ্য । আদি স্থষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে 
প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটা হন শরীর উৎপন্ন হইয়'- 
ছিল, প্রকৃতির পুনঃসাম্য।বস্থা বা জীবের মু না হওয়া পর্যাস্ত 
সে সকল হস্ম শরীর থাকিবেক ও পুনঃ পুনঃ তদ্গাত্রে বাট- 
কৌষিক শরীর জন্মিবে। 1 

নখ বন রক্ত, মাংস স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই ছয়টা কোষ অর্থাৎ আত্মার 
আবরণ। সেই জন্য যটকোযাত্মক সুল দেহ যাটুকৌধিক নামে খ্যাত। 

1 মুপ্ম শরীরের নামান্তর লিঙ্গ শরীর। কোন মতে ইহার অবয়ৰ 
সপ্তদশ, মত বিশেষে ইহা যোড়শাবয়ব ; মতান্তরে পঞ্চদশীবয়ব। সকল 
মতেই ইহা প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইঞ্জিয়ের দ্বারা রচিত। বেদান্ত চৈতম্াধিছিত 
সুপ্য শরীরকেই জীব বলেন। 
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দৃশ্যমান দেহের অভ্যন্তরে যে একটা স্থক্ম দেহ আছে তাহার 
প্রমাণ কি? সাংখ্য বলেন, যোরীদিগের অনুভব ও যোগিগণের 
অদ্ভুত কার্ধাকলাপ তাহার প্রমাণ । কিরূপ কার্যকলাপ সুক্ষ 
শরীরের অস্তিত্াধক তাহা যোগী না হইলে বুঝিতে”পারা যায় 
না৷ যোগীরা যোগ-লাধন করিয়া স্বন্ম শরীরটাকে এত আয়ত্ত 
ক্রিয়া থাকেন যে, তাহার! মা'সপিণ্ড অস্থিপিঞ্জর দৃশ্যশরীর 
হইতে বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ ও পরশরীরে প্রবেশ 
করিতে পারেন। “পরকায় প্রবেশন” নামক সে যোগ এক্ষণে 
লুপ্ত। এক্ষণে কেবল যুক্তির দ্বার! সুক্্শরীরসন্ভাৰ বোধগম্য 
করিতে হয়। কিরূপ যুক্তিতে শুক্র শরীরের অন্তিত অনুভূত হইতে 
পারে তাহা! বলিতেছি, প্রণিহিত হও । ধর্শ্মাধর্শ, জ্ঞানাজ্ঞান, 
বৈরাগাবৈরাগা, এঁশর্যযানৈশ্বর্যা, (ধন রত নহে, ক্ষমভাৰপ 
শশ্বধ্য ও জক্ষমতারূপ অনৈশর্ধয ) ও লক্জ। ভয় প্রভৃতি যে সকল 
শু মানবীয় আত্মাকে বন্বকুন্থুমন্তায়ে * নিরভ্তর অধ্বানিত 
করিতেছে, সে সমন্তই বুদ্ধিপদ্ার্থমধ্যে গণনীয় । কারণ এই যে, 
বৃদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধর্শ্মাধর্ম্থাদি বিবিধ নামের নামী । 
বৃদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে; অবশ্য তাহার আশ্রয় আছে। 
অভিনিবেশ পূর্বক চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত 
অস্থিপঞ্জরে অবস্থিত নহে, নিকপাধিক আস্বাতেও অবস্থিত 
নহে। মিরূপাধিক আত্ম! নিপুন, নিন্ধিয় ও নিধর্শাক ; সুতরাং 
বৃদ্ধির পৃথক আশ্রয় কল্পনীয় বা অনুমেয় ৷ যাহা বৃদ্ধির আশ্রয় 
তাহাই সুক্ষ শরীর । শ্ৃপ্ম শরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি । 


* বন্ধে পুপ শর্শ হইতে থাকিলে যেমন বন্রধ/নি পুষ্পদৌরভে হুনাসিত 


হয়, তাহার স্ায়। 
২২ 
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ধাংখ্যকার বলেন, চিত্র যেমন আশ্রয় বাতীত স্থিতি লাভ 
করে না, ছায়া যেমন মূর্ত পদার্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না, 
লেই রূপ, লিঙ্গ অর্থাৎ নানা প্রভেদবতী বুদ্ধিও কোন এক উপ- 
যুক্ত আশ্রয় বা আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না। যেই হেতু 
মাংসলিগ্ত অস্থিরচিত দৃশ্য দেহের অন্তরালে স্থস্ম ইন্সিয়াতীত 
শরীর থাক! অনুমিত হয়। স্থুলশরীর দশায় কশ্ম জ্ঞান সমস্ত, 
সেই শরীর সহায়ে উৎপয় হয় এবং তছ্ভয়ের সংস্কার (ছাপ, 
বা! দাগ) তাহাতেই স্থিতি লাভ করে। জন্ম মরণের অন্তরাল 
অবস্থায় অর্থাৎ স্থূল শরীর বিধুক্ত হইয়াছে অথচ অভিনব স্থুন 
শরীর উত্পন্ন হয় নাই, সে অবস্থাতেও ধর্ণাধর্শ্বাদির সংস্কার 
ভাহাতে আবদ্ধ থাকে । ইহ জন্মে যে সকল বুক্গিবৃত্তির প্রাদ্‌ 
র্ভাব হইতেছে, তত্তাবতের সংস্কার লিঙ্গ শরীরে আবদ্ধ হইতেছে 


ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞান পদার্থের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে স্যায়শ।'ত্রঃ 
মত অন্যবিধ । আত্মা এক প্রকার দ্রব্য, পরস্ত তাহ! জড় ও নিষ্ষিয়। মনও 
এক প্রকার দ্রব্$ অধিকন্ত তাহা জড় ও সক্রিয়। ওঁ হই পদার্থ যখন সংযুক্ 
হয় তখনই আত্মাতে জ্ঞান গুণ উৎপন্ন হয়। +ংধর্াদিরও ও নিয়মে 
উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়! থাক্্েএবং তাহা আকাশের স্তাঃ জড় আত্মা উংপন্ 
হইয়| থাকে, - 
" নাস্তিক চূড়ামণি চা্রবাকের-মত এই যে, জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতস্ঠ, এ সক 
একই বস্তু, উহ! মন্ত্কষ বা মন্তকম্বতের গুণ । : সন্তিষ্কই জ্ঞানের উৎপত্তির ও 
স্থিতির স্থান। এ বিষয়ে সাঙ্্যাধ্যায়ী দিগের অভিপ্রায় এই যে, চৈতস্ত নাক 
জ্ঞান যদি দেহের অবয়ব বিশেষের গুপ হইত, তাহা হইলে অবয়ব সত্বে চৈত 
সতের বিলোপ হইত না। বস্তু থাকিতে গুণের অত্যন্ত অভাব হওয়া অস 
স্কব। মৃত-মত্তকে মন্তিক্ধ থাকিতেও যখন জ্ঞানের অভাব হয়, তখন তাহ 
মত্তিকষগণ নহে। “ন হি স্বভাবোভাবানাং ব্যাবর্জেতৌকবত্ববেঃ"। 
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৪ 
ও ধাকিয়া ঘাইতেছে। বুদ্ধির আবির্ভাবপ্রভাবে দৃশ্ত দেহটা 
পপন্দিত হয় মাত্র । এবং তাহার সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার 
(ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ) ইহাতে আবদ্ধ হয় না। দেই কারণে স্থুলদেছের 
সে ধর্্াধন্খাদির সংস্কার বিলুপ্ত হয় ন! এবং ইহজক্ের কার্ধ্য- 
রুচি পূর্বাজস্মের সংস্কারানূরূপই . হইয়া থাকে । “মাতাপিতৃজা 
|নিবর্ান্তে” মাতৃপিতৃঞ্জাত অর্থাৎ শুক্রশোনিভের দ্বারা উৎপন্ন 
bs বাটুকৌধিক স্থুল দেহ “বিড়স্তা ভস্মান্তা রগান্তা বা” অর্থাৎ 
পড়িয়া থাকে, পচিয়৷ যায়, মৃত্তিকা হয়, ভণ্ম হয়, শৃগাল কুকুর" 
দির ভক্ষ্য হয়, বিষ্ঠাও হয় ; কিন্তু ‘সুন্মান্ডেযাং নিয়তাঃ” তন্মধ্যে 
হৃন্ম.শরীর নিয়তকালবর্ভীঁ। তাহা মোক্ষ অথবা প্রলয় না হওয়া 
পর্য্যন্ত থাকে। “উপান্মুপান্তং যাট.কৌধিকং শরীরং জহাডি 
হায়ং হায়পেশপাদন্তে |” বার বার যাট কৌষিক শরীর গ্রহণ 
করে ও বারবার তাহ! হইতে বিযুক্ত হয় । যাট_কৌযিক শরীর 
উৎপন্ন হওয়া জন্ম এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া মরণ । 74: 
মরণ-প্রণালী । 
জীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কর্ণে ব্যাসক্ত হইয়াছে। 
অসংখাপ্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। পে সকলের সংস্কার 
হৃহ্মশরীরে পর পর উপলিপ্ত হইয়াছে। জরা উপস্থিত জীর্ণ 
বসন্তের স্যায়, সর্পের নির্শোকত্যাগের ষ্যায়,পুনরপি জরাজীর্ণ 
দেহের পরিবর্তন আবস্যাক হইয়াছে। আর আয়ুঃ নাই, এখন 
মুমুর্য, । যে বাহ বায়ু এত দিন শারীর বাঁুফে অনুগ্রহ করিয়! 
আসিয়াছে, যে বাহ তেজ দৈহিক তাপ সমান রাখিয়া আপি- 
য়াছে, সে বায়ু ও দে তেজ এখন শারীর বায়ুর ও শার)র ডেজের 
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$ 
প্রতিকূল । সেই কারণে এখন ভুক্ত ভ্রবোর যথাযথ পাক ও রদ 
রক্তাদির উৎপত্তি ও সঞ্চরণ অবরুদ্ধ হইয়াছে | দেখিয়া লোকে 
বলিতে লাগিল, অমুক ঘুমূর্ু[। অবিলম্বে শারীর তেজ ও বাহ- 
তেজ উভাঁয়র সম্পর্ক বিছিন্ন হইল । অমনি অঙ্ক প্রতাঙ্গ সকল 
শীতল হইয়! পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল, অমুক হিমাঙ্গ হই- 
" য়াছে, আর বাচিল না। এই সময় মুখা প্রাণ আপনার 
বৃত্তি (কার্মা ) গুটাইয়া লইলেন ও বলবৎ বেগ ধারণ করিলেন। 
শ্বাসোচ্ছদাস বৃদ্ধি পাইল দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল, শ্বাদ 
বা টান হইয়াছে। শ্বাস বা টান চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দিয়- 
গুলিকে টানিতে লাগিল। ভাহারাও আপন আপন স্থান 
ত্যাগ করি প্রাণে আনিয়া মিশিল। লোকে দেখিল, মুমূ্যুর 
চক্ষে জাল পড়িয়াছে, মুমুরযু দেখিতে পায় না। মুখ্য প্রাণ 
এই অবসরে ইন্দ্রিয়ময় হুক্ম শরীর সঙ্কোচ করিয়া লইয়া 
স্বহ্থান নাভি পরিত্যাগ করিয়া কে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
লোকে বলিতে লাগিল, ক-শ্বাস হইয়াছে-_-আর বিলম্ব নাই। 
মুখ্য প্রাণ এই স্থানে থাকিয়! চিত্তকে আকর্দ; করিল, চিত্তও 
স্থানচ্যুত হইল ও প্রাণে আনিয়া মিশিল। লোকে বলিল, 
আর জ্ঞান নাই-নামাও। এই অবকাশে মুখ্য প্রাণ স্বীয় 
উদগমন বৃত্তি অবলম্বন করিয়! চৈতন্তাধিষ্িত স্বস্ম শরীর লইয়া 
বহির্গত হইল ও যাট কৌশিক বা স্থূল শরীর পড়িয়া রহিল । * 


শাস্ত্রে লিখিত আছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নাভি, মল-দ্বার, প্রশ্রাব- 
দ্বার, পায়ের বৃদ্ধাঙ্ুলি, ব্দ্মরন্ধ, ;--এই কয়েকটা স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার। 
যে স্থান দিয়া মমুষোর প্রাণ নির্গত হয়, সে স্থান কোন এক বিশেষ লক্ষণা- 
ক্রাস্ত হয়। চক্ষু দির নিৰ্গত হইলে চক্ষু শিথিল হইয়া খাকে। মুখ দিয়া 
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জন্মমরণের অন্তরাল। 


অন্তরাল শব্দে মধাকাল। মরণ হইয়াছে অথচ শরীরোৎ- 
পত্তি হয় নাই, এই মধাবর্তা অবস্থা বিষয়ে বেদাস্তাদি শান্ত 
যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় এস্থলে তাহারও অল্প কিছু বক্তধ্য। 

অভিনিবেশ, ধ্যান ও অভ্যান, এ সকলের ফলাফল অম্ু- 
দদ্ধান করিলে অন্তরাল অবস্থার স্ম্প্ট চিত্র অনুভূত হইতে রর 
পারে। ভাবিয়া দেখ, কোন এক ব্যক্তির ছয় দণ্ড বেল হইলে 
নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে সেইরূপ অভ্যাস করিয়াছে । অভ্যাসের 
বলে তাহার প্রতিনিয়তই ছয় দণ্ড বেলার সময় নিদ্রাত্যাগ হয়। 
অথচ সে ব্যক্তি যদি এমন মনে করে যে "আমি কলা ছয় দণ্ড 
রাত্রি থাকিতে উঠিব” তাহ! হইলে নিশ্চয়ই ঠিক ছয় দণ্ড রাত্রি 
খাকিতে তাহার নিদ্রাভক্ষ হইবেক । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, 
ধ্যান বা অভিনিবেশ অভ্যানকে অতিক্রম করিঃ! প্রভৃত্ব করিতে 
নির্গত হইলে মুখ ফাক হইয়া থাকে। লিঙ্গ দিয়া নিত হইলে লিঙ্গচ্ছি্ 
বিস্কারিত হয়। উত্তম জন্ম হইবার হইলে উদ্ধ ছিদ্র এবং অধম জন্ম হইবার 
হইলে অধশ্ছিপ্র দিয়! প্রাণত্যাগ হয়। উদ্ধ ছিদ্রের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ ই শ্রে্ঠ এবং 
অধশ্ছিদ্রের সধ্যে পাদাঙুলি সর্দাপেক্ষা অধম। ব্ৰহ্মরন্ধ, দিয়! প্রাণত্যাগ 
হওয়া ব্রন্মলোক প্রাপ্তির লক্ষণ এবং পদাঙ্গুলি দিয়] প্রাণ বহির্গত হওয়া নরক* 
গমনের লক্ষণ | সেই জন্যই মুমূর্বর উত্তরাধিকারীর! নুমুধূর পদাঙ্গুলি চাপিয়। 
রাখে । কিন্তু তাঁহার! জানে ন! যে, সুগ্তম প্রাণ চাপিয়া রাখিবার বস্তু 
নহে । হঠাত মরণে উক্ত বাবস্থার অন্যথা হয় না। শিরশ্ছেদ ও বজ্রপতনাদির 
দ্বারা হঠাৎ মরণ হইলেও কথিত প্রকার নিয়ম প্ৰতিপালিত হয়, পরন্ত তাহা 
অতিশীত্র নির্বাহ হইয়! যায়। এরূপ শীদ্র যে, যেন সমন্ত ত্রিয়াগুলি এক- 
যোগেই হইয়াছে। 
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সমর্থ । আহার, বিহার, বিসর্ম মলমূত্র ত্যাগ) ও অরতান্ত দৈহিক 
ক্রিয়া সমস্তই অভ্যাস, ধ্যান ও অভিনিবেশের প্রভাবে নিয়মিত 
রূপে নির্বাহিত হয়। শরীর-সত্বে যে সকল ধ্যান, অভিনিবেশ 
ও অভ্যান, উপার্জন করা যায়, শরীর পাত হইলে সে সকল 
ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস সংস্কারীভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবকে 
* অনুরূপ নিয়মের অধীনে রাখে ও পরিবর্তিত করে। ইছ-শরীরে 
কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরিত্যাগ 
করিলেণ্ড তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হয়। সে 
 উদয়ের বীজ অমুঠিত ভ্ঞান-কর্শের সংস্কার। সে সংস্কার হস 
শরীরে থাকে এবং পরে তাহারই বলে তাহা উদ্ধন্ধ হয় স্থিত" 
হস্কার উদ্ব দ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রতাভিজ্ঞ! নামক জ্ঞান জন্মে। 
তত্মঙ্গে মনোভাব ও অবস্থাও পরিবর্তিত হয়। ইহজন্মে যে 
জন্মাস্তরীয় সংস্কার উদ্ধদ্ধ হয় সে উদ্ধোধ হইলোকে শ্বভাব ও 
প্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিচিত । মরণকালে স্থুল দেহ পতিত 
থাকে, কিন্তু ডদ্দেহের অজিত সংস্কার হন্ম শরীর অবলম্বনে 
বিদামান থাকে, বৃথা বিনষ্ট হয় না। সেই চাই মরণের পর 
ভদ্দেছের অর্জিত জ্ঞান কর অর্থাত ধর্ধর্শ মি হার অভিনব 
অবস্থা উপস্থাপিত করিয়! থাকে! মৃত্য বা তদ্দেহের পরি- 
চিত সমুদায় বস্ত ভুলাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যৎ দেহ ও ভবিধ্যং 
দেহের ভোগা ও তোশসঙ্দ্ধীয় ভাবনাবিজ্ঞানে পর্যাবদিত করে। 
যত প্রকার যাতন! থাকুক, মরণ-যাতনা সর্বাপেক্ষা উৎকট । 
কোন. প্রকার উৎকট রোগ হইলে কি মুচ্ছাদি তুরস্ত অবস্থা 
ভোগ হইলে তন্দার। যেমন পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্তথা হয়, পুর্ব 
ভ্যন্ত বিধয় ভুলিয়া যায়, সেইকপ, মৃত্যুন্ত1ও বৃমুযু'র বিদ্বাফান 
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০ | $ 
সযুদায় ভারীবস্থৃতি বাগরে নিমগ্ন ও অভিনব ভাবনার উত্থাপন 
করিয়! থাকে 1. জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া! যে সকল: কর্ম করি- 
যাছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, যেন্ধপ অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকিয়া 
কালযাপন করিয়াছে, মৃত্যাকালে তাহারই অনুরূপ নূতন এক 
পরিবর্তন - নূতন এক ভাবনা--উপস্থিত হয়। শান্্রীয় ভাষায় 
তাঁহাকে ভাবনাময় শর;র বলে। মৃত্যুকালে ভাবমাময় শরীর * 
হয়, এ কথার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে যাহার ব্যান্রদেহ উৎপন্ন 
হইবে, মরণ কালে তাহার ব্যাস্রোংহং ভাবন| উপস্থিত হুয়। 
উৎকট মরণযন্ত্রণ! তাহার তদ্দেহের সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া 
ভাধনাময় বিজ্ঞান উৎপাদন করে। এই ভাবনাবিজ্ঞান বা 
ভাবশরীর স্বাপ্ শরীরের অনুরূপ । আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি, 
তেমনি, স্থুলদেহচাত ভাবদেহীরা প্রথমতঃ অম্পষ্ট প্রজন্মের 
ক্ষরণ সন্দর্শন করে। অনন্তর ঘথাকালে তাহাদের ঘ।ট্‌কৌযিক 
শরীর উৎপন্ন হয়। * 


* এরূপ দেখা গিয়াছে যে, উৎকট রোগে পড়িয়া শিক্ষিত বিদ্যা এমন 


কি চিরাগ্যাস্ত ভাষ! পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে এবং যাহা কল্সিন কালেও গুনে 
নাই তাহাও তাহারা উচ্চারণ করিয়াছে। এ ঘটনা দেখিলে কে ন! বলিবে খে, 
পূর্ব জন্মের আয়ত্ব ভাষাই তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে ? মরণ-যন্ত্রণা চির 
পরিচিত জগত তুপ্রা ইয়া দের, উপরোক্ত ঘটনা সে বিষয়ের পর্যাপ্ত প্রমাণ। 
শান্ত যে জন্ম ও মরণ তৃণজলৌকার ম্যায় হয় বলিয়া কণিত হইয়াছে তাহা 
ভাবনাময় শরীর বিষয়ক। অর্থাৎ জলৌকা। যেমন এক তৃণ ছাড়িয়া অন্ত তৃণ 
ধারণ করে, অথবা অস্ত তৃণ ন| ধরিয়া গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে না, তেমনি, 
জীবও অন্ত শরীর গ্রহণ না করিয়। এ শরীর তাগ করে না? মে অন্ত শয়ীয় 
বাটকৌবিক শরীর নহে; পরস্ত তাহা ভাবনাময় শরীর । যাটকোঁশিক শরীয় 
লাভ সকলের ভাগ্যে শীত্র ঘটে না। তে 
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প্যোনিমন্যে প্ৰপদ্যন্তে শরীরতবায় দেহিনঃ'। 
স্থাণুমন্তেইনুমংযস্তি যথা কর্ম যথাক্রুতম্‌ ॥* [স্থৃতিঃ। 

ভাবনাময় দেহের অন্য নাম আতিবাছিক দেহ। আতি. 
বাহিক দেহ অল্প কাল থাকে। তৎপরে পূর্ব প্রজ্ঞ। অনুসারে যাট্‌- 
কৌশিক ভোগদেছ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

কেহ বা মানব দেহ, কেহ বা তীর্য্যক্‌ দেহ, কেহ বা দেবদেছ 
পায়। পুণ্যাধিকা থাকিলে পুণাশরীর অর্থাং দেবাদি শরীর, 
পাপাধিকা থাকিলে তির্য্যক্‌ শরীর, পাপপুণোর বল সমান 
থাকিলে মানব শরীর উৎপন্ন হয়। যত কাল না স্থুল শরীর 
উৎপন্ন হইবে তত কাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক 
ভাবদেছে স্থুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে । নে ভোগ স্বপ্প- 
ভোগের ন্তায় অস্পষ্ট । স্বপ্নও ভাবনাময় । প্প্রায়ণকালে যচ্চিত্ত- 
স্তেনৈষ প্রাণ আরাতি।* ইত্যাদি শাস্রবাক্যে পাওয়া যায় যে, 
মৃত্যুকালে যে ভাবের ক্রি হইবে দেই ভাব প্রবল হইয়া 
তাহাকে তদছরূপ গতি প্রদান করিবে। মৃমূরযুর উত্তরাধিকারীরাও 
সেই অভিপ্ৰায়ে ঈশ্বরের নাম ুমূর্ুর কণগো'.2 করিতে চেষ্টা 
পায়। ঈগরের নাম গুনাইলে যদ্দি 2:১র চিত্তে ঈশ্বর 
ভাবের উদয় হয় তাহ] হইলে সে নিশ্চিত কৃতা্থ হইবে। তাহার 
ভাবন। শরীর হয় ত ঈশ্বরভাঁবে রচিত হইবে'। এদেশে যে 
অস্তর্জলী করিবার ও নাগ শুনাইবার রীতি আছে তাহার মূল 
অন্য কিছু নহে ৷ যাহা বৰ্ণন করিলাম, তাহাই তাহার মূল ৷ যদিও 
আশায় আশায় মুমূর্যুর জ্ঞাতির! মুমুযুকে ঈশ্বর-নাম শুনায় ও 
অন্তর্জলী করিয়া তাহার পদাঙ্ুলি চাপিয়। রাখে, কিন্তু রাখিলে 
কি হইবে? পূর্কের ধ্যান, পূর্বের অভিনিবেশ, পূর্বের অভ্যাদ ন! 
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থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরবিষয়ক ভাবশরীর ও আশানুরূপ প্রাণ 
বিনির্গম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চৈতন্তবিষ্থিত সৃক্মদেহ অর্থাৎ 
জীগাস্তা কথিতপ্রকারে ষাট কৌশিক শরীর হইতে নিষান্ত 
হইয়া প্রথমে আতিবাহিক শরীরে “আকাশস্থোনিরলপ্ে। বায়ু- 
ভুতো নিরা শ্রয়ঃ'' হইয়া থাকে, পরে যথাকালে জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকে । যাহারা অত্যন্ত পাপাচাগী তাহারা মরণের পর এই 
পৃথিবীতে আতিবাহিক শরীরে কিছু দিন থাকিয়া পরে তমঃ- 
প্রধান বৃক্ষলতাদি জড় শরীর গ্রহণ করে । যাহারা খষি তপস্বী ও 
জ্ঞানী তাহারা দেবষান পথে উর্দ্ধলোকগামী হইয়া! ক্রমে ব্রহ্ম- 
লোকে গিয়া উৎপন্ন হয়। যাহারা সৎকর্দ্মনিষ্ঠ--তাহারা পিতৃ- 
যান পথে উর্দ্বগামী হইয়া পিতৃলোকে গিয়া জন্ম গ্রহণ করে। 
অনন্তর স্থথভোগাস্তে তাহার! পুনর্ধার পিতৃযান পথের ব্যুৎ- 
ক্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়া ক্রমানুসারে মানব শরীর প্রাপ্ত 
হয়।'যাহার! মানব কি পশু শরীর পায়, তাহারা আকাশে, 
পৃথিবীতে, পরে পার্থিব রলের সঙ্গে শন্তাদি মধ্যে, তংপরে 
থাদারপে মন্থযোর কি অন্ত কোন জীবের শরীরে কিছু দিন 
অবস্থান করে। পুং শরীরে প্রবেশ করিলে রস রক্তাদি ক্রমে 
শুক্র ধাতুতে এবং স্তীশরী'রে প্রবেশ করিলে আর্তব রক্তে অব- 
স্থান করে। পরে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ উপলক্ষ্যে গর্ভষস্ত্রে প্রবিষ্ট 
হইয়া যাট্‌কৌশিক দেহ প্রাপ্ত হয়। * 


* জীব, খাদ্যের সঙ্গে যে শরীরে প্রবেশ করে সেই শরীরের অনুরূপ 
সংস্কার তখন হইতে হইতে থাকে । যে পূর্বে মানব দেহে ছিল, কর্মের প্রেরণায় 
সে যদি বানর শরীরে গিয়া নিপতিত হয়, তবে বানর-শরীর প্রবেশ 
মাত্রেই তাহার মানবোচিত সংস্কারের অভিভব এবং বানরোচিত নংস্কারের 
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"রত ও রক্ত এই দুই পদার্থ দুল শরীরের উপাদান অথবা 
বীজ |» 


সঞ্চার আরন্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্তই সদাঃগ্রস্থত বানর-শিশু অর্ধ প্রত 
অবস্থায় শাখ। আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। 


.* রেত-শুক্রধাতু। রক্ত-স্ত্রীদিগের আর্ভব-রক্ত। আর্তবব-রক্তের আর 
একটা নাম “জীবরক্র”। জীব আর্তব-রক্কে প্রবিষ্ট হইয়। রেতঃসযোগের 
সাহাযো শরীর ধারণ করে বলিয়াই কধার্ভব-শোধিতের নাম “জীবরক্ত”। রেড 
ও রক্ত উভয়ই বীক্ বটে; কিন্তু সকল রেতের ও সকল রক্তের বীজন্ব নাই। 
কুণপ, খ্রস্থিল, পুয-নিভ ও মুত্রপুরীষসন্ধি প্রভৃতি দুষ্ট রেতে ও দুষ্ট শোণিতে 
সন্তান হয় না। স্থতরাং তাদৃক রেত গু রক্ত শরীরোৎপত্তির বীজ নহে। 

শলাতন্ত্রে একটী আশ্চর্য কথা লিখিত আছে। “ছুই ধ্তুমতী স্ত্রী যদি 
কোন কৌশল উদ্ভাবন করিয়া মিথুন-ধর্শে সংযুক্ত হয় তাহা হইলে যাহার 
গর্ভাশয়ে শোণিত প্রবেশ করিবে তাহার গর্ভ হইবে। এই পদ্ধতির সৃস্তান 
অনস্থি হয়।” পুরাণ-শান্ধ এ বিষয়ের পৌষকত| করিয়া! "বলেন, ভগীরথের 
জন্ম রূপে হইয়ছিল। আরও এক আশ্ধ্য কথা লিখিত আছে। "থতু- 
কালে নারীদিগের যদি স্বপ্ন-মৈথুন ঘটে তাহ। হইলে গর্ত খার্ডব-রক্ত জমাট 
বাধিয়! গ্রাকার ধারণ করে। এইস্বাপ্রদোধিক শর্ভ এক প্রকার রোগ 
বটে; পরস্ত কখন কখন তাদৃক্‌ গর্ভ হইতে বিকৃতাকার জীব প্রহুত হয়। 
"৷ শাস্রকারেক্স! বলেন, শুক্রের ভাগ অধিক হইলে পুরুষ, শোণিতের ভাগ 
অধিক হইলে নারী, শুক-শোণিতের সমানত! ঘটিলে নপুংসক দেছ উৎপন্ন 
হয়। গর্ভাশরগত মিশ্রিত ওুক্র ও শোণিত অন্তর্ায়ুকর্তৃক দ্বি-ভাঁগে বিভক্ত 
হইলে এককালে ছুই জীব অর্থাৎ যমজ সন্তান জন্মিয়া থাকে । পুংসস্তান 
পিতার আকৃতি ও স্ত্রী-সন্তান মাতার আকৃতি পাওয়া সুমস্তব। অধিকত্ত 
তাহারা পিতা মাতার আযু, আহার, বিহার, চেষ্টা ও মমোবৃত্তি প্রভৃতির 
সাদৃশ্য পাইয়া। থাকে । সন্তান যে অর্ধ, পঙ্গু, বধির, বিকৃতাঙ্গ ও বিষ্কৃতা- 
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রী ও পুরুষ যিথুীৰ্শে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষের রেত অন্তর্বাস 
কর্তৃক উপস্থ পথে প্রেরত'ও গর্ভযন্ত্রে নিষিক্ত হয় । সেই 
বাযুসম্মচ্ছিত রেত গর্ভাশয়স্থ জীবরক্তের সহিত, ক্ষীর নীররৎ 
মিশ্রিত হইয়া বুদ্ধ দাকার ধারণ করে। এই বুধ “গর্ভাঙ্কুর 
ও “কলল” নামে £খ্যাত। কলল দেখিতে ক্রেদের মত ও 
পিচ্ছিল। ক্লেগাস্মক কলল ক্রমে খঁদর্্য বায়ু ও জাঠরতাপ দ্বারা 
পরিপাক হইতে থাকে ৷ ত'হাতে তাহার ঘনতা জন্মে। খনত! 
জন্মিতে প্রায় এক মান লাগে, নেজন্ত প্রথম মানিক গর্তের 
নাম “কলল”? ৷ & 


কার হয়, তাহাতে স্ত্রীর অপরাধই অধিক। স্ত্রী-পুরুষের বিহারদোযেও 
সম্তানে কতকগুলি ভাবদোষ বর্তে । পুরুষ অথচ স্ত্রীর আকৃতি, ঈঙ্গিতে ও 
চেষ্টার স্ত্রীর মত। স্ত্রী অথচ পুঞ্যাক।র, ইঙ্গিতে ও চেষ্টায় পুরুষের মত। 
এ সকল বিহারদোষে ঘটয়া থাকে | নারী হয়-ত পুরুষের ন্যায় প্রবৃত্ত! 
হইলেন, পুরুষ হয়-ত নারীর ম্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যগডতা দোষ অর্থাৎ 
নিঃশুক্র অথবা শুক্রবহ] শিরার দোষ ও বিহার দোষ উভয় কারণে জন্মে। 
এ সকল রহস্ত বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে আয়ুর্বেদ দেখা আবগ্যক। 

* জীবের গর্ভ প্রবেশ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে। এক মত এই যে 
চৈতন্তনামক বষ্ঠ ধাতু অৰ্থাৎ জীব শরীর বায়ু আশ্রম করিয়া স্ত্রী পুরুষ সংযোগ 
কালে গর্ভাশরে প্রবিষ্ট হয় { বেদবাদীয় বলেন, স্বর্গচাত জীবেরাই আকাশ, 
বায়ু ও মেঘ প্রভৃতি আশ্রয় অবলম্বন করিয়া অবশেষে 'জলের সঙ্গে শশ্তাদি 
মধ্যে প্রবেশ করে; পরে তদবলম্বনে প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হয়। ক্রমে রস, ফু, 
মাংসাদি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শুরু ধাতুতে গিয়া (মতান্তরে স্ত্রী-শোণিতে 
গিয়।) অবস্থিতি করে। তাদৃশ চেতনাধিষ্টিত রেত .স্ত্রীশরীরস্থ জীবরক্ষের 
সহিত একত্রিত হইলে তখন তাহা হইতে তাহার শরীর রচনা আরব হয়। 
নাস্িকদিগের মত এই যে, চেতনা নামক যষ্ঠ ধাতু কি জীব ফোথ। হইতে 
আইসে না এবং কোথাও বারও না। সংসষ্ট গুর-শোণিত উদর্ঘয,তাপাদির দ্বায়া 
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“দ্বিতীয়ে তর্ক দম্‌ ।” দ্বিতীয় মাসে তাহা অর্ব,দাকার প্রাপ্ত 
হুয়। “ঈযৎকঠিনমাংসপিণ্ডকূপমর্ক,দম্‌ |” অর্বদ অল্প কঠিন 
ও পিগাকতি মাংসের ন্যায় * 


পাকপ্রাপ্ত হইলে 'তাহা হইতে দেহাঙ্কুর জন্মে ; তদাধারে চৈতম্যনামক এক 
অভিনব পদার্থ আবিভূ্ডি হয়। সুতরাং সেই চৈতন্য গর্ভপরু গুক্র-শোণি- 
তের গুণবিশেষ । যেমন পচামান গুড় ও তণ্ড লাদির অভিনব গুণ মদশক্তি 
তেমনি পচামান শুক্র-শোণিতের গুণ চিতিশক্তি। বেদবাদীরা এই মতকে 
অদতা বলিয়। উপেক্ষা করেন ও বলেন, সংযুক্ত শুক্রশোণিতে যদি তদণ্ডে 
জীবসঞ্চার বা চৈতন্য ধাতুর অধিষ্ঠান না হইত তাহা হইলে তাহা! তৎক্ষণাৎ 
পচিয়া যাইত ও মুত্রাদির স্যায় গর্ভটাত হইয়াও যাইত। জীবনঞ্চার থাকে 
বলিয়াই তাহা পচিয়| যায় নাও অন্ত কোন প্রকার বিকারগ্রস্তও হয় না। 
সকল খড়ুতে সন্তান না হওয়ার কারণ জীবনংযেগ ন। থাকা। যে বার 
পুংশুক্রে অথবা জীবরক্তে জীবের অধিষ্ঠান থ।কে--সেই বার গর্ভ হয়, 
অন্যান্য বার বিফল হয়। 

* শলাবিৎ পণ্ডিতের! বলেন, “যদি পিঠ পুমান্‌, স্ত্রী চেৎ, পেশী, নপুং- 
সককেদর্বদম।” পুরুষ হইবার হইলে পিণ্ড, স্ত্রী হইবা: মইগে পেশী, নপুং 
সক হইবার হইলে অর্ধ,দ হয়। পিণ্ড, পেশী ও ুদ দেখিতে কিরূপ 
তাহা দ্বিতীয় মাসের গর্ভ-চিত্র না দেখিলে বুঝিতে গারিবে না। স্ত্রী, পুরুষ ও 
নপুংমক, নকলকারই দ্বিতীয় মাসিক অবস্থা 'কছু কিছু প্রভিন্ন | শন্্-বৈদ্যকে 
আরও লিখিত আছে যে, “তন্তু থন্বেবম্প্রবৃত্তন্ত শুক্রশোণিতস্তাভিপচামানসা 
ক্ষীরস্যেব মগ্তানিক।; সপ্ত ভবচো ভবস্তি।” দুঞ্ধের পাক আরস্ত হইলে তাহাতে 
যেমন স্তরে, স্তরে সন্তানিক! অর্থাৎ পরলে পরলে সর পড়ে, নেইরূপ, শুক 
শোনিতের পাক খারস্ত হইলেও তাহাতে সাতটা সম্ত[নিক। জন্মে। নেই সাত 
সম্তানিকা ভবিষ্যতে সাত কোষ অর্থ।ৎ রস রক্ত মাংন প্রভৃতির স্থান হইয়া 
দাড়াইবে। রসের সন্তভানিকা বা ত্বক একটা, রক্তের সম্ত(নিকা একটা ও মেদ 
স্পসশিঙ এক্স একটি । মাগীর বলেন. কদলী বক্ষ যেমন বহ ত্বক বিশিষ্ট, 
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প্তৃতীয়ে তবন্ধুরাঃ পঞ্চ ।” তৃতীয় মাসে তাহাতে হস্ত, পদ ও 

"_ব্তকের অঙ্কুর অর্থাৎ হন্ম্ম প্রবিভাগ সকল নিষ্পন্ন হয়। এই 

তীয় মাসে ইন্দ্রিয় দিগের গোলক অর্থাৎ স্থান সকল রচিত 
ইতে থাকে এবং হুম্বরূপে বহিরিন্দরিয়নংযোগও হুইয়। থাকে । 

“চতুর্থে ব্যক্ততা তেষাম.।” চতুর্থ মানে সেই অন্কুরীভৃত 
রচরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রব্যক্ত হইতে থাকে । এই চতুর্থ 
[সেই অভিপ্রায়জনক অত্তরেজ্িয়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই 
গরণেই চতুর্থ মাসের জণে চলনক্রিয়া হইতে থাকে । 

পপরবুদ্ধং পঞ্চমে চিভম্‌।* পঞ্চম মাসে মনের অর্থাৎ বোঁধ- 
[জির উদ্রেক হয় ও জ্ঞানবহা শিরার রচনা সমাপ্ত হয়। 

“যন্ঠেই্থিপ্নাধুনখরকেশরোমবিবিক্তত1।” বঞ্ঠ মাসে অস্থি ও 
স্থিবন্ধনের স্নায়ু উৎপন্ন হইতে থাকে | বল ও বর্ণাদির নগ্চার 
নও নখ রোমাদিও বিল্পষ্ট হয়। 

“্প্তমে তজপুর্ণতা |” সপ্তম মাসে মনের প্রাছুর্ভাব হয় । 
র্থাৎ সঙ্কল্প শক্তি অথবা সচেতনত! জস্মে। বায়ুবাহী নাড়ী, 
দ্বিবন্ধনের স্নায়ু ও বাত-পিত্ত-শ্লেগ্র-বাহিনী শিরার রচনাও 
মাপ্ত হয়। অপিচ, সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 

“অষ্টয়ে তবকৃক্রুতী স্থাতাম্‌ ৷” অষ্টম মানে স্পর্শ গুণের গ্রাহক 
কৃও শ্রবণেন্দ্িয় উৎপন্ন হয়। প্রকৃতরূপের মাংস জন্মে । স্মরণ 
ক্তি প্রবল হয়। জীবনী শক্তির উপাদান স্বরূপ “ওজ* ধাতুও 
ই অষ্টম মাসে উৎপন্ন হয়। “ওজর” ধাতু ঈষৎ পীত বরণ, স্বচ্ছ 
লালবৎ তরল । ইহা শিশুদিগের হৃদয়ে থাকে। 


মনি, শরীরও সপ্তত্বক্‌ বিশিষ্ট ত্বগাবৃত কদলীকাণ্ডের অভ্যন্তরে যেমন 
টী মাইজ থাকে, সেইরূপ, সপ্ততৃগাৰৃত দেহের অভ্যন্তরে জীবাস্্! থাকেন। 


>a 


২৬৬ সাঙ্খান্দর্শন । 


“হৃদি তিষ্ঠতি যৎ গুদ্ধমীযদুঞ্চং স্তুপীতকম্‌ । 
ওজঃ শরীরে সংখ্যাতং তন্নাশান্নাশমুচ্ছতি ৷? 
দ্বচ্ছ, তরল, অল্প উষ্ণ ও পীতবর্ণ “ওজর” হৃদয় দেশে থাকে। 
এই “জর” নষ্ট হইলেই মরণ হয়। তাদৃশ ওজ অষ্টম মাদে 
নিতান্ত তরল ও চঞ্চল অবস্থায় অর্থাৎ অতি টল্টলে অবস্থায় 
থাকে। সেই জন্য আটাশে ছেলে প্রায় বাঁচে না। স্কৃতি-বায়র 
প্রবল বেগে নিতান্ত তরল “ওজ্র’? প্রায়ই অপস্থত হইয়া যায়, 
সেই কারণে বাঁচে না। ফল, ওজ-চ্যুত না হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে 
বাচে, নচেৎ মরিয়া যায়। 
“্নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সুতিমারুতৈঃ। 
নিঃার্য্যতে বাণ ইব যন্চ্ছিত্রেণ বালকঃ ৷” 
অনন্তর গর্ভস্থ দেহী নবম মাসে কিংবা দশম মাসে অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টিভাব লাভ করিয়া প্রবল প্রসব-বায়ুর দ্বারা! ধনু- 
মুক্ত বাণের স্তায় যোনি-চ্ছিদ্র দিয়া নির্গত হয়। দ্বাদশ মাদ 
প্রসব কালের উদ্ধী সীমা । * 


* যোগশাস্তে এতৎসম্বন্ধে একটী আশ্চয্য কথা দিনত আছে। কথ! এই । 
যে, অষ্টম মাসে মনঃ-প্রাদু্ভাব হওয়ার পর অবধি যত দিন ন! ভূমিষ্ঠ হয 
তত দিন জীব পুব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ ও গর্ভবাসের কঠোর যন্ত্রণা অনু- 
ভর করতঃ ক্লেশ পাইতে থাকে। কি করে, মুখ জরারুর হ্বারা আচ্ছন্ন, ক 
কফপূর্ণ, বারুর পথ নিরুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি নান! কারণে রোদনাদি করিতে 
পারে না। সুতরাং পূর্বানুভূত নানাজন্মের নানাপ্রকার যন্ত্রণা মনে করতঃ 
অতি উদ্বেগের সহিত বাস করিতে থাকে । “জাত: স বায়না স্পৃষ্টো ন 
স্মরতি পূর্বং জন্ম মরণং কর্ম্ম চ শুভাওতম্”। যেই মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি নে 
মমন্ত তুলিয়া! যায়। বাহ বায়ুই তাহার পুরাতন স্মৃতি বিনাশ করিয়া 


নাথ্য-দর্শম । ২৬৭ 


গর্তে দেহ-রচনা। 
জাঠর তাপ ও জাঠর বায়ুর প্রভাবে গর্ভাশয়গত সম্মিশ্রিত 
শুক্রশোণিতের পাক আর্ত হয়। পাক প্রারম্ভে প্রথমতঃ তাহাতে 
দাতটি সম্তানিকা জন্মে । অগ্নির উত্তাপ লাগিলে প্রুন্ধে যে 
পরলে পরলে বা স্তরে স্তরে সর পড়ে, উল্লিখিত সম্ভানিক! প্রায় 


ক্ষলে। বোধ হয়, বাহা বায়ুর এই অদ্ভুত প্রভাবকেই পৌরাণিকের! মায়! 
বলিয়া বৰ্ণন করিয়াছেন। শুকদেব নাকি এই মায়ার ভয়ে ভূমিষ্ঠ হইতে 
ঢাহেন নাই, যোড়ষ বর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভবাস করিয়াছিলেন। 
জীব গর্তৃবাস কালে আহার করে না ও তাহাদের মলমূত্রাদি ত্যাগ করাও 
বটে না। বালকের নাভিনাড়ী ধাত্রীর রলবহা নাড়ীর সহিত আবদ্ধ থাকে, 
- টদ্বারা ধাত্রীর আহার-রম বাঁলকশরীরে সঞ্চারিত হয় । তাহাতেই তাহার! 
জীবিত থাকে এবং দিন দিন বাড়িতে থাকে । শিশুশরীরে প্রবিষ্ট ধাত্রীর 
আহার-রস হইতে যে মল সঞ্চয় হয়, তাহা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নিঃস্থত হয়। 
যোগশান্ত্ে বর্ণিত আছে, গর্ভস্থ বালক ঈষৎ ভূগ্নভাবে উপবিষ্টের ন্যায় 
অবস্থান করে। তাহর! হস্ত ছুই খানি অনস্তরিত অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্নভাবে, 
চকু কর্ণ আবৃত করিয়া ললাটে স্থাপন পূর্বক মাতার পৃষ্ঠাভিমুখে অধোবদনে 
পু! হইয়া উপবিষ্ট থাকে। প্রদবকাল উপস্থিত হইলে বায়ু তাহাকে 
প্রত্যাবৃত্ত করে ও তাহায় মস্তক অধঃ ও পদ উর্দ্ধে উৎসারণ করে। ব্যতিক্রম 
হইলে ধাত্রী ও শিশু উভয়েই কষ্ট পায়। এবিষয়ে 
ভূগ্োইনস্তরিতপাণিভ্যাং শ্রোত্ররন্ধে, পিধায় সঃ। 
উদ্বিপ্নোগর্ভসংবাসাদান্তে গর্ভাশয়ে স্থিতঃ ॥ 
স্বরন্‌ পূর্বানুভূতাংস্ত নানাজাতীশ্চ যাতনাঃ। 
মোক্ষোপায়মভিধ্যায়ন্‌ বর্ততেহভ্যাসতৎপরঃ ॥ 
. মাতৃরদবহ। নাড়ীমনুবন্ধাপরাভিধা । 
নাভেশ্চ নাড়ী গর্ভন্ত মাত্রাহাররসাবহ। ॥ 


১০ সাথ্য-দ খন 


[) 
তাঙারই অন্থরূপ। সন্ধিশ্রিত শুরুশোণিত টুকু তরল ও 
ছিল, এক্ষণে জঠর বায়ু ও জঠর তাপ উভয়সংযোগে ছা 
ভরীতৃত ছু্সম্তানিকার স্কায় পর পর সাতটি সত্তানিকা উ 

হইল ৷ ডুবিয্যতে এই সাত সন্তানিকা রস রানির আধার? 
কোব হইবে । আত্মা শুক্রে অথবা শোণিতে আবি ছিলেন 
গর্ভাশয়গ্রবেশে শুক্রশোণিতস্থ সু্ম ভূত সহ সন্মচ্ছিতি দর 
ক্ষীর-নীর-বৎ একীভূত হইয়া গেলেন। স্মুতরাং গর্তৃপরবি্ 
শোণিতে চৈতন্তসংযোগ রহিল । চৈতন্কসংযোগ থাকার ডা 
পচিয়া গেল না, মলমুত্রাদির ন্যায় বহিশ্চ্যত হইয়াও গেল? 
ক্রমেই পরিবর্তন ব| পরিণাম হইতে চলিল। সজীব গা; 
তায় বৃদ্ধি ও রূপান্তর হইতে লাগিল । বায়-ধাতু তাহার গো 
ক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্জের অনুরূপ বিভাগ সকল নি 
করিতে লাগিল, তাপ বা তেজোধাতু মে নকলের গরিগা 
করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং জলধাতু তাহা! ক্লিন রাখিতে লাগি 
পৃথিবী-ধাতু কাঠিন্ত উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল এবং আকাশ ধ 
তাহাকে বৃদ্ধির অর্থাৎ বাড়িবার স্থান দিত লাগিল। 


রা 


কৃতাগ্রলির্ললাটেহসৌ মাতৃগৃষ্টমভিস্থিতঃ । 
অধ্যান্ডে সঙ্কুচদগাৱে! গর্ভোদক্ষিণপার্গঃ ॥ 
বামপার্শে স্থিতা নারী ক্লীবং মধ্যস্থিতং মতম্‌ । 
ক্রিরতেহধঃ শিরঃ হৃতিমারুতৈঃ প্রবলৈস্ততঃ ॥ 
নিঃসাধ্যতে রজদগাত্রোধন্তরচ্ছিত্ত্েণ বালকঃ। 
জাতমাত্রস্ত তস্তাহথ প্রবৃত্তিস্তন্তগোচর! ॥ 
প্রাগ্জন্মবোধসংক্কারাদিতি জীবস্ত নিত্যত]। 
ইত্যাদিবিধ অনেক প্রমাণ বাক্য আছে। 
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fh 2 
বাক সপ্ত ত্বকের বা সন্তানিকার পাক নিন্ত £ইবে 
কার কলা উৎপন্ন হইল | কাষ্ঠচ্ছেদ করিলে যেমন তাহার 
৪ অনার দৃ হয়, মার অসারের মর্ধ্যাদা অর্থাৎ সীমাভাগও 
হয়, দেহস্থ কলা প্রায় ভাহারই অনুরূপ । অর্থাৎ কুল! সকল 
রস্থ মাংলাদির ও আশয় সকলের সীমাস্বরূপ এবং দেখিতে 
পারের সদৃশ । মাংসচ্ছেদ করিলেই তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
সকল এখন স্নায়বিক পদার্থে বিজড়িত, জরায়ব্যাপ্ত ও শশা 
টাচ্ছর। এই কল! সাত প্রকার। বৈদ্যকে তাহা মাংসধর! 
১), রক্তধরা (২), মেদোধরা (০), প্রেগ্ধরা (৪), মলধরা 
2), পিতধরা (৬),ও শুক্রধর! (৭), নামে প্রখ্যাত । 

জলক্লিন্ন কর্দমে যেমন নৃণাল উৎপন্ন হয়, হৃইয়! কর্দমের 
পরে ও মধ্যে প্রতানিত (লতাইয়া যাওয়াকে প্রতামিত বলে) 
ইতে থাকে, সেইব্লপ, প্রথমোক্ত মাংসধরা কলা হইতে শিরা, 
য় ধমনী ও ম্োতোবহা নাড়ী উৎপন্ন হইয়া ইতস্তত; প্রতানিত 
ইতে থাকে। রক্তধরা কলায়, উৎপন্ন রক্ত অবস্থান করে ও 
কাধ; প্রেরিত হয়। ক্ষীরি-বৃক্ষ ছেদন করিলে যেমন চ্ছিন্ন স্থান 
য়া ক্ষীর নির্গত হয়, সেইরূপ, মাংসস্থ রক্তধরা কলা ছিন্ন 
ইলেও ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত নিঃস্থত হইয়া থাকে। মেদোধর! 
লায় মেদের উৎপত্তি ও স্থিতি, শ্লেম্ধধরা কলায় তৈলতুল্য 
চ্ছিল প্লৈশ্নিক পদার্থ ধৃত ও মলধরা কলায় মলবিভাগ ও 
লবিধারণ হইয়া থাকে। পি্ধধরা কলা পক্কাশরগত ডুক্ত- 
ইব্যের ও তৎপরিপাকপ্রভব রলের গ্রহণ ও ধারণ করে এবং 


'কধর! কলা চরম ধাতু উৎপাদন ও বিধারণ করে। & 
ete Se ae es 
*মেদ, মক্জা ও বলা) তিনটিই তৈলবৎ পদীর্ঘ। স্থলাস্থিগত স্সেহেয় অর্থত 
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'সকলেই জানেন যে, প্রীহা, যকৃৎ, ক্লোম ও ফুনৃফুস্‌ প্রভৃতি 
যন্ত্র থাকাতেই ভুক্তান্নের পরিপাক, তাহা হইতে রস-রক্তাদির 
উৎপত্তি, এবং তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণাম হুইয়া থাকে। 
কিন্তু এদেহ যখন জননী জঠরে রচিত হইয়াছিল তখন ইহার রদ 
রক্ত মাংসাদি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়াছিল । তখন উল্লিখিত 
যন্ত্র সকল ছিল না; জ্ুতরাং সে সকলের সাহায্যে রসরজাদি 
জন্মিত না, অধিকস্ত তখন উল্লিখিত যন্ত্রগুলি মাতার আহার 
রসের পরিণামজাত রসরক্ঞাদির দ্বার! গঠিত হইয়াছিল। 


তৈলবৎ পদার্থের নাম মজ্জা ; মাংসাস্তর্গত তৈলবৎ পদার্থের নাম বম 
পগ্যাস্থিস্থিত ঈষৎ রক্তবর্ণ স্নেহ পদার্থের নাম মেদ । 

দেহ বড় হইলে ভিন্ন ভিন্ন কল! ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পর্য্যবদি 
হয়। মাংস, রক্ত, মেদ ও শুক্র ; এই চারিপ্রকার কল! দেহব্যাপক বলিলে' 
বলা যায়; কিন্ত অপর তিনটি কল! সেরূপ নহে। শ্লেম্বধরা কলা দেহে 
যাবতীয় সন্ধি স্থানে, মলধরা এবং পিত্বধর1 কোষ্টমধ্যে অবস্থিত। রথচন্রে 
ঘূর্ণন স্থান তৈলাক্ত থাকিলে যেমন চক্রগুলি উত্তম রূপ ধূরে, তদ্রপ, পিচ্ছি 
্রেম্মধরা কল! থাকাতেই দেহের মন্ধিস্থান গুলি সুখে সরিচালিত করা যা' 
ভুক্ত দ্রব্য কোষ্ঠমধ্যে উপস্থিত হইলে তাহা পিত" - কলার দ্বারা বিধৃত ₹ 
এবং তত্রস্থ পিত্ত তেজ ব! পাচক রস তাহ? (ভুক্ত দ্রব্য) জীর্ণ করে। মৃত যে 
অনুদায় দুগ্ধ ব্যাপক, ইক্ষুরস যেমন সমস্ত ইক্ষু ব্যাপক, শুক্রধরা কল! তদ্র 
সব্বদেহব্যাপক । সর্ববদেহব্যাপক হইলেও তাহার নির্দিষ্ট স্থান আছে। ( 
স্থানটা দ্বাঙ্গুল পরিমিত ও বস্তিকোটরের দক্ষিণে ও নিয়ে। স্ত্রীসংযোগকাং 
প্রদনচিত্ত পুরুষের কৃংস্ন-দেহ-ব্যাপক শুক্রধাতু সেই দ্বাঙ্গুল পরিমিত স্থা! 
আসিয়া সংহত হয়, হইয়। মৃত্রপথ দ্বার! নির্গত হয়। পুরুষের শুত্র-ত্রাবের দ্বা 
ূত্রপ্রণালী কিন্ত স্ত্রীদিগের রজোনির্গমের দ্বার স্বতন্ত্র । পুরুষের দেহ নবন্থা: 
বিশিষ্ট পরত্ত স্ত্রীদেহ দ্বাদশদ্বারবিশিষ্ট। 
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মাতার আঁহারীয় রসের পরিণামজাভ বিশুদ্ধ রক্তে পাক- 
বিশেষের দ্বারা যকৃৎ ও ল্লীহা যন্ত্র নির্শিত হয় ও তাদৃশ রক্তের 
ফেন ভাগ ফুনৃফুদ্‌ যন্ত্র উৎপাদন করে । রক্তের কিট্রে অর্থাৎ 
মলিনাংশে উত্ডুক (মলাধার ) নির্শিত হয় । শোণিত ও শ্লেন্সা 
এডদুভয়ের স্বচ্ছাংশ পিওতেজে পাকশ্রাপ্ত ও বায়ুর দ্বারা বিভক্ত 
হইয়! অস্ত্র, বন্তি ও গুদপ্রদেশ উৎপাদন করে। উদর প্রদেশে 
যখন শ্ব্নেম্সার, রক্তের, ও মাংসের পাক আরম্ভ হইয়াছিল. তখন 
ততিতর হইতে ন্ুবর্থসার সদৃশ তদীয় অংশ বিশেষ উত্থিত হুইয়া 
ভদ্দারা জিহ্বার গঠন সমাপ্ত করিয়াছিল। তাপসংযুক্ত বায়ুর 
প্রচলনে আোতঃম্থান ( মূত্রপ্রণালী প্রভৃতি) জন্মিয়াছিল এবং 
তাদৃশ বায়ুই মাংসমধ্যে প্রবেশ করিয়া পেশী সকল উৎপাদন 
করিয়াছিল। মেদের স্নেহভাগ পাকপ্রাপ্ত হইয়া তদ্দারা সামুর 
সৃষ্টি করিয়াছিল । এক উপাদানে জন্ম হইলেও পাক ও কার্ধ্য 
অন্ুমারে শিরা ও স্নায়ু প্রভিন্ন। শিরার পাক মৃতু, স্নায়ুর পাক 
খর ৷ রক্ত ও মেদ, এতদুভয়ের প্রসন্নাংশে বুক্ধ ও মাংস, 
কফ, রক্ত, মেদ, এই চতুষ্টয়ের প্রসন্নাংশ একত্রিত হইয়া বুষণ,-_ 
রক্ত ও কফের প্রসন্নাংশে হৃদয় ৷ হৃদয়ের নিলে বামভাগে প্লীহা 
ও ফুন্ফুদ্‌, দক্ষিণভাগে যকৎ ও ক্লোম অবস্থিত আছে । হৃদয়ের 
গঠন পুণ্ডরীকতুল্য । তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রমাণ ফাক। এই ফাঁক 
হদয়াকাশ নামে প্রখ্যাত । ইহাই খষিদিগের মতে চেতনা- 
স্থান অর্থাৎ জীবের বাসস্থান । “জা গ্রতস্তদ্বিকসতি শ্বপতশ্চ 
নিমীলতি।” হৃদয়পুণ্ডরীক যত ক্ষণ বিকশিত থাকে তত ক্ষণ 
জাগ্রথ, নিমীলিত হইলে নিদ্রা ৷ * 


* প্রত্যেক ইন্সিয়স্থান হইতে জ্ঞানবাহিনী শিরা উৎপন্ন হইয়া মনঃস্থানে 
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গর্ভাশর গ্রবিষ্ট এক বিন্দু রেত এবপ্প্রকারে গ্রবৃদ্ধ ও তস্তাদি- 

মান্‌ অপূর্বব দেহা হইয়া পড়ে ॥ পরে সে ভূমি হইয়। দিন দিন 
বাড়িতে থাকে। কালে তাহা প্রকাণ্ড শৃর বীর হয়, আবার 
অল্পকাল পরেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়! বিলয় প্রাপ্ত হয় । 

“এতম্মাৎ কিমিবেল্রজালমপরং যদ্গর্ভবাসস্থিতম্‌, 

রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদং প্রোছুভনানাক্কুরম.। 

পধ্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরারোগৈরনেকৈ বৃ তম, 

পশ্যত্ত্যত্তি শণোতি গিম্রতি তথা গচ্ছত্য থাগচ্ছতি ।” 


শারীর-সংখ্য। | 


দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত । অঙ্গ, 
প্রত্যঙ্গ, ত্বক, কলা, ধাতু, মল, দোষ, যকৃৎ, প্রীহা, ফুন্ুন্‌, উক, 
হাদয়, আশয়, অস্ত্র, বুক, সোত, কওরা, জাল, কৃর্চচ, রজ্জব, 
সেবনী, সংঘাত, সীমস্ত, অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর, শিরা ও 
ধমনী প্রভৃতি । 

অঙ্গ--২ হস্ত, ২ পদ, ১ মধ্য (ধড়), ১ মন্তক। এই ছয়টী 
অঙ্গ ও এতৎসংশ্লিষ্ট অবয়ব গুলি প্রত্যঙ্গ । “৭1 হস্ত-সংশ্লিষ্ট 
অঙ্গুলি । অন্ুলিগুলি প্রত্যঙ্গ মধ্যে গণনীয় । 


গিয়া সংযুক্ত হইয়াছে । ইন্দিযস্থানে ক্রিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তাহ! সেই 
সকল শিরার দ্বার! মনের নিকট অর্পিত হয়। তাহাকেই আমর! জ্ঞান হওয়া 
বলি। জ্ঞানবহ শিরা শ্রেম্মার দ্বার! রুদ্ধ হইলে নিদ্রা! উপস্থিত হয়। শরান্দে 
তাদৃশী নিত প্রাপ্তির ফল ও স্বাভাবিক বলিয়া অভিহিত আছে । কেহ কেহ 
বলেন, মল মেধ্যানাড়ীসংযুক্ত, অন্তে বলেন, পুরীতৎ নাড়ী প্রবিষ্ট হইলে 
ইন্্রিয়বিশ্রামাক্সিক! নিদ্রা আবিষ্ট হইয়া থাকে । মেধ্যা ও পুরীতৎ এই দুই 
নাড়ী নিত্বক। 


সাঙ্্য-দর্শন । ২৭৩৬ 
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ধাতু-রস, রক্ত-মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র ৷ এই ছয়'প্রকার 
আগমাপাযী পদার্থ ধাতু সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট । * 

মল-_ভুক্তদ্রব্যের কিউ অর্থাৎ অসার ভাগ। বিষ্ঠা মুত্র 
প্রভৃতি মল নামে বিখ্যাত । দোষ-বাসু পিত্ত ও শ্রেম্সা। এই 
ত্ৰিবিধ পদার্থ দোষ নামে পরিচিত । 

যরুৎ--যকুৎ, প্লীহা, ফুসফুস, উত্ুক ও হদয়ের বৃত্তান্ত বলা 
হইয়াছে। 

আশয়--আশ্রয় স্থান আশয় নামে খ্যাত । ইহা ৭ প্রকার । 
বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্্েম্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পকাশয় ও 
মৃত্রাশয় । অষ্টম _স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় । 

অন্ত্র--পুকষের অস্ত্র ( নাড়ীবিশেষ, আত ) সার্ধত্রিব্যাম এবং 
স্ত্রীলোকের অস্ত্র ত্রিবাম ৷ প্রসারিত দুই বাহু বক্ষ সহ মাঁপিলে 


* লিখিত আছে, ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে গিয়া পিত্ততেজে পরিপাক 
প্রাপ্ত হয়। সেই পিত্ততেজ জাঠরাগ্রি ও পাচকাগ্নি নামে বিখ্যাত । ভুক্ত- 
দ্রব্য জাঠরাগ্সি ও জাঠর বায়ু কর্তৃক মখিত হইয়া যে বিকারভাব বা জীর্ণ- 
ভাব ধারণ করে, বৈদ্যক শাস্ত্রে তাহ! পরিপাক অভিধায় বর্ণিত হইয়াছে। 
পরিপাক প্রভব ভূক্তনার রস শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ পিচ্ছিল ও তরল। এই রস যকৃৎ- 
যন্ত্রে গিয়া রঞ্জকারির দ্বার! লোহিত বর্ণ হয়। ভুক্তসার রস, রসের সার 
রক্ত । ঘর্ম্মাদি তাহার মল। রক্ত স্বস্থানস্থ তাপ দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়। স্বীয় 
সারাংশে মাংস উৎপাদন করে, সেজন্য রক্তের সার মাংস। মাংসও আবার 
স্বকোযস্থ উন্মায় পাক প্রাপ্ত হইয়] স্বকীয় সার দ্বারা মজ্জা উৎপাদন করে। 
মজ্জাও স্বকোবস্থ তাপে পাক প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় সারে শুক্র জন্মায় । সেজন্য 
মজ্জার সারাংশ শুক্র । ইহা চরম ধাতু । এবিষয়ে বৈদ্যক বলেন, আহার- 
রসের শুক্র পরিণাম হইতে অন্তত: ৩ দিন লাগে। বেদবাদীর! বলেন, সপ্তাহ 
লাগে। ১২ অগ্রলি রক্তে অর্ধাগ্রলি মাত্ত্গত জন্মিতে পঠর। 


I 
) 


২৭৪ সাঙ্য-দর্শন। 


t 
যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা চলিত ভাষায় বেঁও, সংস্কৃত 
ভাষায় ব্যাম নামে প্রনিদ্ধ। 
বুক্ক-_বৃক বা বুক, অগ্রমাংস নামে খ্যাত । 
শ্োভ-নির্গম পথের নাম স্রোত । ইহা নালী ও প্রণালী 
উভয় নামে প্রখ্যাত । নালী ৯ প্রকার। কর্ণ ২, নেত্র ২, 
বদন ১, নাসা ২, মলদ্বার ১, লিঙ্গ বা মূত্রনালী ১, স্ত্রীলোকের 
স্তনে ২ ও অধোদেশে ১, অর্থাৎ স্তন্তবহ! প্রণালী ২, রজোবহ! 
প্রণালী ১। # 
কণ্ডরা--ইহ! সংখ্যায় ১৬ ও হন্ত পদ গ্রীবা ও পৃষঠস্থানবর্তী। 
জাল-_মাংসজাল, শিরাজাল, স্নাযুন্জাল ও অস্থিজাল । জাল- 
সকল মণিবন্ধে ও গুল্‌ফে আগ্লিষ্ট ও বাধা বাঁধি আছে। 
কুর্চ-_ছুই হস্তে ২ দুই পদে ২, গ্রীবায় ১, লিঙ্গপ্রদেশে 
অর্থ।ৎ মেঢ়ে, ১। 
রজ্জু-যস্বারা দেহের বৃহৎ মাংস সকল আবদ্ধ আছে তাহা 
রচ্জু। চারিটা রজ্ু প্রধান। তত্তিন্ন বাহে ২৬; অভ্যন্তরে ২। 
অথব1 যদ্দার1 পৃষ্ঠবংশ ও পেশী বাধা আছে তাহাই দেহের 
রজ্জ, 
সেবনী--অপভাষ! শেলাই । ইহা সংখ্যার ৭। মস্তকে ৫, 
জিহ্বায় ১ ও শেফে ১। 
ংঘাত-টিপির মত স্থান সংঘাত। যথা_অস্থিসংঘাত 
তাহার সংখ্যা ১৪ । সে সকল গুল্ফ, জানু, বংক্ষণ, লকৃধি, বাহু, 
শির ও ত্রিকপ্রদেশে অবস্থিত । 
সীমস্ত_ইহা। শস্থিদংঘ[ক্চের সহিত লমান। অস্থিসংঘাত 
ও সীমস্ত একত্র অবস্থিত আছে। 


সা্খ্য-চর্শন । ২৭৫ 


. 
অস্থি -অস্থি কি তাহ! সকলেই জানেন । বেদবাদী দিগের 
তে অস্থির সংখ্যা ৩৬০ । পরন্ত শল্যশাস্্রমতে ৩০০ । বেদ- 
দীরা দত্ত ও নথকে অস্থি মধো গণনা করেন । শলাশাল্তর 
লেন, দত্ত ও নখ অস্থি নহে। কোন কোন অস্থি প্রথমে 
[খকৃ ভাবে উৎপন্ন হয়, পরস্ত দেহের বৃদ্ধি সহকারে তাহা 
মাবার যুড়িয়া এক হয়। শলাশান্্ তাহা এক বলিয়। গণ্য 
করেন। সেই কারণে প্রথমোক্ত মতে অস্থি-সংখ্যা ৩৬০ ও 
শেষোক্ত মতে ৩০০। 
ছালাস্থি ৩২, ইহা দত্তমূলে অবস্থিত-_দস্তাধার অস্থি। 
দন্ত ৩২ 
নখ ৩২, 
শলাকাস্থি ২০, ইহা হস্ত, পদ, অঙ্গুলিমূল, এই সকল স্থানে 
অবস্থিত শলাকার ন্যায় লশ্ব। বলিয়া শলাকাস্টি। 
অনুলাস্থি ৬০, প্রত্যেক অন্গুলিতে ৩ খানি হিসাবে ৬* খানি। 
পাঞ্চি ২, পায়ের পিছু দিক পাঞ্ি। ছুই পায়ে ২। 
গুল্ফাস্থি ৪, পায়ের গোড় গুল্ফ । ছুই গুল্‌ফে ৪। 
অরত্বিকাস্থি ৪, হাতের কণুই থেকে কজী পধ্যস্্ অরত্বি। 
অরত্থিকান্থি ছুই হস্তে ৪ খানি। 
জজ্ঘান্থি ৪, হাটু থেকে পায়ের গাইট পর্য্যন্ত জঙ্ঘা 
জজ্ঘাস্থি ছুই পায়ে ৪। 
জান্প্রদেশে ২, উরু ও জজ্ঘার সংযোগ স্থান জানু । ছুই 
জানতে ২। 
গল্পপ্রদেশে ২, 
উক্ক-ফলক ২, ইহা উরুস্থলের ফলকাকার অস্থি । ২ উরুতে ২। 


২৭৬ সাঙ্য-দর্শন। 
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অংসাস্থি ২, বাছমূলের উর্ধভাগ অর্থাৎ কীদ অংন নামে 
প্রসিদ্ধ । ছুই অংসে ২। 
অক্ষাস্থি ২, ইহা শঙ্খাস্থির নীচে অবস্থিত। 
তালুকাস্থি' ২, 
শ্রোণিফলক ২, শ্রোণি=নিতন্ব । দুই খানি চ্যাপ্টা অস্থিতে 
নিতম্ব নির্টিত। 
ভগাস্থি ১, ইহাকে ত্রিকাস্থিও বলে। 
পৃষ্ঠবংশান্থি ৩৫, ধড়ের পশ্চান্তাগ পৃষ্ঠ । অর্থাৎ পিঠের দাড়া। 
গ্রীবায় ১৪, ইহার উপরে মাথাটী বসান আছে। 
জক্রদেশ ২, বন্ধঃ ও অংশ দুএর সংযোগন্থান জক্র। 
চিবুকাস্থি ১, ভাষা কথায় এই স্থানটীকে দাড়ি বলে । 
তন্মলে ২, তন্মুল অর্থাৎ হনুমূল বা চিবুক মূল । 


ললাটাস্থি ২, 
অক্ষিকোষ ২, ইহাকে অক্ষিকোটরও বলে । 


গণ্ডাস্থি ২, কপোল ও চক্ষুর মধ্য ভাগ গণ্ড । 

তঘবনাস্থি ২, নাপিকার অস্থির নাম ঘনাস্থি । 

পার্খকান্থি ১, কক্ষের অধোভাগ পাজড়'ও অস্থি । 

স্থালকান্তি পার্খবকান্থির আধারাস্থি সকল স্থালকাকার 
ও বলির স্থালকাস্থি। 

অর্ক দাস্থি 9২, নানাস্থানীয় ও বক্রান্বত্র প্রভৃতি নানা 


আকারের অস্থি । এ নকল অস্থি স্বস্ম উপাস্থি 
মধ্যে গণ্য । 


শঙ্খাস্থি ২, ইহা ক্র ও কর্ণের মধ্যবর্তী । 
কপালাস্থি ৪, ইহা মন্তকের অস্থি। 
বক্ষগ্ছলে ১৭, 


সাঙ্ধা-ধুনি । ২৭৭ 
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বৈদ্যক মতে অস্থি সকল পাচ শ্ৰেণীতে বিভক্ত ।--কপালান্থি 
(১), রূচকান্থি (২), তরুণাস্থি (৩), বলয়াস্থি (৪) ও নলকাস্থি 
(৫)। জানু, নিতম্ব, আস্ত, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মন্তুকান্থি নকল 
কপালশ্রেণীর অস্থি । দস্তাধার অস্থি রূচকশ্রেণীমধ্যে ্গণনীয় । 
নাসা কর্ণ ও অক্ষিকোধের অস্থি তরুণশ্রেণীর অস্থি । হস্ত, পদ, 
পার্থ, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষান্থির কিয়দংশ বলয় এবং অবশিষ্ট 
নলক। কোন্‌ স্থানের অস্থি কি আকারের তাহা নাম দ্বার! 
অনুভূত হইতে পারে । 

ধৈদ্যকে উক্ত হইয়াছে, দন্তাধার অস্থির নাম রূচক ; কিন্ত 
বৈদিক মতে তাহা স্থালক। বৈদ্যক মতে যাহা শঙ্খান্থি, 
বৈদিক মতে তাহার কতকগুলি ফলকাস্থি । “শলাকাস্থি” ও 
“অরত্তিকান্ি” এই দুই নাম কোন কোন বৈদ্যকে একেবারেই 
নাই। 

উল্লিখিত ৩৬০ খানি অস্থির দ্বার! মানব দেহ রচিত হই- 
য়াছে। অস্থিপঞ্জরের চারিদিক মাংসলিপ্ত ও সিরাদির দ্বারা 
আবন্ধ। এই দেহ মাংসসিরাদি শৃন্ত হইলে কঙ্কাল ও পঞ্জর 
আাথ্য! প্রাপ্ত হয়। 

ছোট বড় নান! আকারের ৩১০ খানি অস্থি নানা স্থানে 
নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া এই সার্ধত্রিহস্তপরিমিত দেহ বিরচিত 
হইয়াছে; পরগ্থ থে যে স্থানে অস্থিতে অস্থিতে সংযোগ অর্থাৎ 
যোড় আছে দে লকল স্থান অস্থিমন্ধি নামের নামী । সকল 
স্থানের অস্থিসদ্ধি সমান আকারের নহে, ভিন্ন ভিন্ন আকারের ৷ 
অস্থিদন্ধি প্রথমতঃ দ্বিবিধ। সচল ও অচল। পুনশ্চ তাহা 


নববিধ। যথা,-কোর (১); উদৃখল (২); সামুদগ (৩); প্রতর 
২৪ 
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(৪) তুন্ন বা নুন (৫) দেবনী (৬) ; বায়মতুণ্ড বা কাকতুড (৭); 
মণ্ডল (৮)$ এবং শঙ্খাবর্ভ (শঙ্খম্র্শাক) (৯)। কোন 
স্থানের অস্থিসদ্ধি কিরূপ গঠনের তাহ! «“নামভিরেবাকৃতয়ঃ 
প্রায়েণ ক্যাখ্যাতাঃ” প্রদত্ত নাম দ্বারাই প্রায় বুঝা যায়। অস্থি 
সন্ধি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের হওয়াতে মন্থুষ্যগণ ভিন্ন 
ভিন্ন দেহচেষ্টা নির্বাহ করিতে পারে । পরস্ত বষ্ট্যধিক ত্রিশত 
(৩৬০) অস্থিনিরশ্শিত মানবদেহে ২১* ছুই শত দশটী যোড় 
আছে। কোথায় কত ও কিরূপ ভাবের যোড়, তাহা! বর্ণন! 
করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শান্্কারের! বলিয়াছেন, অন্থি- 
সন্ধির সংখ্যা ২১০, কিন্তু স্নায়ু ও সিরাদির সন্ধি অসংখ্য । 
স্নায়ুর সংখ্যা ৯০০ নয় শত; পরস্ত তাহা চারি প্রকারের। 
প্রভানবতী স্নায়ু (১); বৃতী স্নায়ু (২); পৃথ্‌স্নাযু (৩! 
স্থুধির স্নায়ু । শরীরের কোন্‌ স্থানে কিরূপ আকারের স্বায় 
আছে ভাহা বলিতে গেলে পুস্তক বাড়িয়! যায় ; কাযেই তাহ 
ত্যাগ করা গেল । 

পেশীর সংখ্যা ৫০০, শ্রীলোকেব ৫২০ । 

মর ।--মর্শ্ম চারি প্রকার এবং তাহা" ।খ্যা ১০৭ মাধ 
মৰ্ম্ম (১), সিরামর্শ (২), স্নায়ুমর্শ্ব (৩) ও অস্থিমন্্ন (৪) 

মিরা ।--দিরার সংখ্যা এত যে ভাহা নির্ণয় হইবার নহে 
“ক্রমপত্রসেবনীনামিব।” বৃক্ষের পাতার বুনান যেরূপ, মান 
দেহে সিরাজাল সেইরূপ । বৃক্ষের পাতা পচিয়! তাহার অস 
ভাগ নির্ঘলিত হইয়| গেলে দেখিতে যেরূপ হয়, এই মানব ৫ 
মাংসনির্থলিত হইলেও সেইরূপ দেখাইতে পারে। অনং 
সিরার মধ্যে প্রধান সির| ৭০০ । 
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উদ্যানে যেমন জলপ্রণালী থাকে, জলসেচকেরা কোন এক 
মূল স্থানে জল দেয়, আর সেই জল প্রণালীর দ্বার! উদ্যানের 
সমস্ত ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়, মানব দেহের সিরা ভাহারই অনু- 
রূপকার্ধাকারী ।* দির! সকল সোজা চলিয়া যায় নই, বৃক্ষ- 
পত্রের বুনানের স্তায় প্রতানীভূত অর্থাৎ উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌, 
নকল দিকেই চলিয়া গিয়াছে। প্রধান ৭০০ সির! নাভি কন্দ 
হইতে অধঃ উৰ্দ্ধ ও ভির্য্যকৃভাবে প্রতানিত হইয়া সমস্ত দেহ 
ব্যাপ্ত হইয়াছে । শিরার বিষয় বিস্তার করিয়া বলিতে হইলে 
একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া উঠে, সেজন্ত এই স্থানেই বিরত হওয়া 
গেল । 

ধমনী ।- ধমনী ও সিরা এই ছু-য়ের যে প্রভেদ আছে, 
তাহা পুর্বে বল! হইয়াছে । বেদবাদীরা বলেন, মিরা ও ধমনী 
একই পদার্থ, কেবল নাম মাত্রে বিভিন্ন । বৈদ্যক বলেন, ধমনী 
পৃথক পদার্থ । ধমনীর সংখ্যা চতুর্কবিংশতি। ধমনীও পিরার 
স্তায় নাভিকন্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই সকল পদার্থ 
মৃতদেহ শোধন দ্বারা অর্থাৎ শবচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষগোচর 
হইয়া থাকে । শবচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত ও স্থূল পদ্ধতি 
এইরূপ = 

“অঙ্গ গ্রত্যঙ্গাদির ব্যতিক্রম বা হানি হয় নাই, বিষের দ্বার! 
মরণ হয় নাই, দীর্ঘকালব্যাপী রোগে মরে নাই, বয়ংক্রম শত 


* উদর কন্দরে যে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে রস রক্ত উৎপন্ন হয় তাহা এই 
দিরা দ্বারাই সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া শরীর রক্ষা ক্ষরে। এই 


বৈদ্যকোক্ত বাক্যে জানা গেল যে, পূর্বে এ দেশে রক্তদঞ্চলন তথ্যও 5 ( রক্তের 
চলাচল ) পরিজ্ঞাত ছিল। 
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বর্ষ হয় নাই, অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ নহে,_এরপ একটী মৃতদেহ 
আহরণ করিবে । উদর হইতে অস্ত্র ও পুরিষ বাহির করিবে। 
পরে সমুদায় শবশরীর “মুজ” নামক তৃণ, প্কুশ” “শণ-বন্ধল" 
দ্বারা জড়িত করিবে । আ্োত না থাকে এরূপ স্থিরজল নদীতে 
ফেলিয়া রাথিবে। এই কার্য্য গোপনভাবে করিতে হইবে। 
৭ দিন অতীত না হয়, এরূপ সময়ের মধ্যে দেখিবে, শব সম্যক 
কুখিত হইয়াছে কি না। অর্থাৎ পচিয়াছে কি না। পচিয়াছে 
দেখিলে তাহা উঠাইয়া উশীর তৃণের অথবা কাচা বাঁশের 
ছালের কুচী (ব্রস) প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা অল্পে অল্পে কুখিত 
শবশরীর ঘর্ষণ করিবে ও গুরুশাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মে অল্পে অল্পে 
দেখিতে থাকিবে । বংস স্ুশ্রুত! এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন 
করিলে, ষাহা কিছু বলা হইয়াছে, দমস্তই প্রত্যক্ষ গোচরে 
আসিবে । সমস্তই দেখিতে পাইবে, কেবল আত্মা দেখিতে 
পাইবে না। স্বস্মতম আত্মা চক্ষুর গোচর নহেন এবং 
তৎকালে তিনি তদ্দেছে থাকেন না। “ন শক্য্চদ্ছুষ দ্রষ্টাং 
দেহে স্বশ্ম্মতমোবিভুঃ 1” 


* শব স্পর্শ করিলে স্বান করিতে হয়, এই ব্য দেখিয়া কেহ 
কেহ মনে করেন, আদিম কালে শবচ্ছেদ বিদ্যা জ্ঞাত ছিল না। 
যাহাদের মনে এরূপ জ্ঞান আবদ্ধ আছে তাহার! যংপরোনাস্তি ভ্রান্ত। 
প্রদর্শিত অস্থি, তৎসংখা, তত্তাবতের আকার প্রকার, শরীরস্থ শিরা, সাযু ও 
ধমনীপ্রভৃতি হুশ পদার্থের যেরূপ অব্যভিচারী নির্ণয় দৃষ্ট হয়, তাহাতে পূর্ব 
কালের বৈদ্যেরা শবচ্ছেদ করিতেন না বা জানিতেন না, এরূপ মনে কর! 
যায় না। অন্যুন ২০* বৎসরের বৃদ্ধ সুক্রুত মুনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, 
বৈদ্য শবচ্ছেদ করিয়া শারীর-পদার্থ প্রত্যক্ষ করিবেন, অনস্তুর তাহাতে 
নৈপুণ্যলাভ করিয়া চিকিৎসা প্রবৃত্ত হইবেন। 
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শিয়া, স্নায়ু, ধমনী ও পেশী প্রতৃতির সুন্ম প্রহুস্্ শাখা 
অসংখ্য ও সে নকল পদার্থও চর্ণ্চক্ষুর অগোচর। শারীর : 
পদার্থের বিভাগ অসংখ্য ও নিতান্ত ছুর্বিজ্ঞেয়। শানে অব- 
ধারিত আছে, শরীরে উনত্রিশ লক্ষ নব শত রটপঞ্চাশং 
শ্বশ্ত ও কেশ তিন লক্ষ বিদ্যমান আছে। 

শরীরে রস রক্তাদি কি পরিমাণে থাকে তাহাও নির্ণাীত 
আছে। ভুক্তদ্রব্যের পরিণামে নমুৎপন্ন রসের ভাগ ৯ অঞ্জলি; 
পার্থিব পরমাণুর নংগ্লেষ বশত: জলীয় ভাগ ১* অঞ্জলি; 
পুরীঘ ৭ অঞ্জলি, রক্ত ৮ অঞ্জলি, শ্সেন্সা ৬ অঞ্জলি, পি ৫ 
অঞ্জলি, মুত্র ৪ অঞ্জলি, বলা ৩ অঞ্জলি; মেদ ২ অঞ্জলি, মজা 
১ অঞ্জলি, মস্তক-স্বৃত বা মন্তিফক অৰ্ধাঞ্জলি এবং রেড অর্ধাঞ্জলি। 
নমধাতু দেহীর দেহে এ নকল পদার্থ প্রায় উক্ত পরিমাণে 
ও বিষম-ধাতু দেহীর দেহে নৃযনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান 
থাকে। অঞ্জলি শব্দের অর্থ এস্থলে অর্ধ সের। 

এখন জিজ্ঞাস! করিতে পার যে, সাখ্খযশান্ত্র বলিতে গিয়া 
শারীর শাস্ত্র বলিলে কেন? উত্তর এই যে 

“ইত্যেতদস্থিরং বন্বযন্ত মোক্ষায় কুত্যপৌ |” 

এই শরীর কেবল বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, অস্থি, মাংস ও স্নায়ু 
প্রভৃতির দ্বার! নির্শিত, নিতান্ত অশুচি, ক্ষণভঙ্গুর, এ রহন্ত 
শুনিলে ও জ্ঞাত হইলে যর্দ ভাগ্যবশতঃ কাহারও বিবেক 
বৈরাগ্যাদি জন্মে তাহ! হইলে সে কৃতার্থ হইবে । 

*সর্ববাশুচিনিধানস্ত কৃতকস্ত বিনাশিনঃ । 
শরীরকন্তাপি কৃতে মূঢ়াঃ পাপানি কু্বতে ॥” 
সর্বপ্রকার অশোচের আধার, কৃত্ন, ক্ষণব্বংসী ও কুংদিৎ 
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শরীরের উপর বৃথ! আত্মাতিমান স্থাপন করিয়া মূঢ় জীব 
কি না পাপ করিতেছে! অতএব, ‘শরীর কি' তাহা বুঝায়! 
দিলে জীব যদি ভাগ্য বশতঃ ইহার অসারতা বুঝিতে পারে তাহ! 
হইলে সে ধন্য হইবে, দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবে । এই আভি- 
প্রায়েই যোগশাস্তরে শরীরতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । যাহা যোগ- 
শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে অবশ্যই তাহা সাঙ্ঘযশান্ত্রের অন্থমোদিত। 


ঈশ্বর । 


সাঙ্া ছুই প্রকার। মেশ্বর ও নিরীশ্বর । এক্ষণে যাহা যোগ- 
শান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহ! সেশ্বর এবং যাহা! কপিলের ও কপিলের 
শিষ্য প্রাশষ্যের অভিহিত তাহা নিরীশ্বর । কপিল নিরীশ্বরবাদী 
বলিয়। বিখ্যাত সত্য ; কিন্তু তিনি বাস্তবিক নিরীশ্বর ছিলেন কি 
না তাহ! আমরা বুঝিতে অক্ষম। মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণ, 
এই সকল গ্রন্থে কাপলসম্বদ্ধে যেরূপ ইতিহাস প্রকর্টিত আছে 
তাহা দেখিলে, কপিল ঈশ্বরন|স্তিক ছিলেন বলা দুরে থাকুক, 
তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক, ঈশ্বরের প্রধান ভক্ত বা অবতার ন! 
বলিয়া থাকা যায় নী। কিন্তু তাহার গ্রন্থ দেখি'* অন্ুতব হয়, 
তিনি এক জন ঈশ্বরনাস্তিকের অগ্রগণ্য । কপিলের গ্রন্থে যে ষে 
স্থানে যে যে ভাবের ঈশ্বর-সন্বদ্ধীয় কথা আছে তাহা একত্রিত 
করিয়া দেখাইতেছি। 

প্রথমাধ্যায়ের ৯২ সুত্র 'ঈশ্বরালিদ্ধেঃ ৷” এই স্ৃত্রটী প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণের একটী আপত্তি নিরাসের জন্ত উতথাপিত। পূর্ব স্থত্রে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবধারণের নিমিত্ত “ইন্সিয় ও বহির্বস্ত, দুয়ের 
মন্িকর্মনিত জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ” এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ 


সাহাবর্শর। ৪ 
জরা হইয়াছে। অন্মদাদির সায় ঈশ্বরের ইন্ডিয় নাই অথচ তিমি 
নর্কদর্শা, সমুদায় বস্ত তদীয় প্রত্যক্ষে ভাদমান, স্থতরাং কথিত 
প্রতাক্ষ লক্ষণ ঈশ্বরীয় জ্ঞানে অব্যাপ্ত। কপিল বাদিগণের ও 
আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ ৯২ স্থত্রটি বলিয়াছেন । *অভিসন্ধি 
এই যে, ঈশ্বর প্রমাণগম্য নহেন, দেজন্ত তাহা লক্ষ্যবহিভূতি। 
ঈশ্বর যখন প্রামাণিক পদার্থ নহেন তখন তাহার আবার বিচার 
কি? ভাষাকার বিজ্ঞানভিক্ষু আভাস দিয়াছেন যে, এ স্থলে 
ঈশ্বরাপলাপ করা কপিলের উদ্দেশ্য নহে ; বাদীর মুখন্ডস্ত করাই 
তাহার উদ্দেশ্য । ঈশ্বর নাই বলার অভিপ্রায় থাকিলে “ঈশ্বরা- 
পিদ্ধেঃ।* এরূপ ন! বলিয়া "ঈশ্বরাভাবাং” এইরূপ বিস্পষ্ট উক্তি 
করিতেন । ভাষ্যকার যাহাই বলুন, আমরা বুঝি, “ঈশ্বরসিদ্ধেঃ” 
“ঈশ্বরাভাবাৎ” ফলকল্লে তুল্য। পরে আর তিনটী স্বত্র আছে 
তাহা এই 

: ঘুক্তবদ্ধয়োরগ্ততরাভা বান্নতৎসিদ্ধিঃ।” ৯৩॥ 

“উভয়খাপ্যমৎ্করত্বম্‌ 1৮ ৯৪ ॥ 

“যুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধন্ত বা” ৯৫ ॥ 

৯৪। কপিল ঈশ্বরান্তিককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার 
ঈশ্বর ঘুক্তস্বভাব ? না বদ্ধস্বভাব ? তিনি সংসারী না অসংসারী ? 
মুক্তস্বভাব বলিলেও অতিমতসিদ্ধি হইবে ন!, বন্ধশ্বতাঁব বলিলে ত 
হইবেই না। 

৯৪। যুক্তস্বভাব বলিলে তাহাতে ইচ্ছা, যত, প্রবৃতি ও 
অভিমানাদি নাই বলিতে হইবে । বলিলে তাহাতে কর্তৃত্ব বা 
কটি ক্ষমতার অভাব প্রবর্তিত হইবে । এ সকল আছে বলিলে 
ভাহাকে অন্মদাদির স্তায় বন্ধ বলিতে হইবে এবং বন্ধ বলিলে 


২৮৪ | সাখ্া-াৰ্শম। 
রা 


অন্মদাঁদির স্যায় দুষ্ধতা হেতু ভাহাকে হিকার্ধ্যে অক্ষম ও 
অনর্ববজ্ঞ বলিতেও হইবে । 

৯৫। তবে যেলোক ও শাস্ত্র ঈশ্বর ঈশ্বর করে? করে 
সত্য, পরুস্ত সে ঈশ্বর অন্য কোন ঈশ্বর নহে, সে ঈশ্বর উপা- 
সমানিদ্ধ মুক্ত আত্মা। মুক্ত আত্মার প্রশংসার্থ ও তদ্বিময়ে 
লোকের ক্ষচি উৎপাদনার্থ শান্রের নান! স্থানে নানা কথা 
লিখিত আছে। পেরপ ঈশ্বর প্রমাণে প্রমিত। নাঙ্খকার 
ঘলেন, পুরাণোক্ত হরি হর ব্রহ্মা প্রভৃতি এঁ প্রকারের ঈশ্বর । 
ইহাদিগকে আমরা “জন্ত ঈশ্বর* বলি। তাহাদের ঈশ্বর 
জন্য অর্থাৎ উপাসনা প্রভাবে উৎপন্ন । তন্তিন্ন অন্ত কোন স্বতন্ত্র 
ঈশ্বর নাই । ম্বতঙ্্ ঈশ্বর থাকা প্রমাণসিদ্ধ নহে । 

নিত্য ঈশ্বর নাহ কিন্ত জন্য ঈশ্বর আছে, ইহাই যে কপি- 
লের অভিমত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তৃতীরাধ্যায়ে একটা 
হুত্র আছে, তাহাতে ঠিক এরূপ মত প্রকাশ পাওয়া যায়। 
“ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ নিদ্ধা।” (৩,৫৭) এরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ জন্য 
ঈশ্বর সর্ব প্রমাণদিদ্ধ । 

পঞ্চমাধ্যায়ে অপর কতিপয় সুত্র আছে +গলিও নিস্ত্য 
ঈশ্বরের নিষেধক। যথ]-_ 

“নেশ্বরাধিছিতে ফলনিষ্পত্তি: কন্মণ। তৎসিদ্ধেঃ ।* (২) 

“ম্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।” (৩) 

*ল্ৌকিকেশবরব(দতরথ। ৷ (৪) 

পপারিভাবিকে। বা।৮ (৫) 
“ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ৷” (৬) 
“তদযোগেইপি ন নিত্যমুক্তঃ |” (৭) 


সাঙ্খা-দর্শন । ২৮৫ 


প্প্রধামশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিত।” (৮) 

“নিমিত্তমাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্ব্যযম্‌ 1? (৯) 

প্প্রমাণাভাবান্ন ভৎসিদ্ধিঃ।” (১) 

“সম্বন্ধাভাবান্নান্মানম্‌ ।? (১১) . 

“শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্স্য ৷” (১২) 

এই পুস্তকের শেষে সমুদায় কপিল-সুত্র অনুবাদ সহ মুদ্রিত 
করা হইয়াছে। তাহাতে এই সকল স্বত্রের অর্থ পাইবেন । 

ঈশ্বর সম্বন্ধে কপিল এ পর্ধ্যস্তই বলিয়াছেন, অধিক বলেন 
নাই। গু সকল সুত্র দেখিয়া ধিনি যেরূপ ভাবেন, ভাবুন, 
কিন্তু আমর! ভাবি, তিনি যখন বার বার প্প্রমাণীভাবাৎ ন 
তৎসিন্ধিঃ বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাহার অন্তরে ঈশ্বরভাব 
ছিল ন!। কিন্তু সাঙ্খ্যসপ্ততির ভাষ্যলেখক গৌড়পাদ ভাষ্যশেষে 
ঈশ্বরবিষয়ে অনেক কথ! লিখিয়াছেন । তাহা পাঠ করিলে 
সাঙ্যের ঈশ্বরনান্তিকখ্যাতি তিরোহিত হইতে পারে । 

পতঞ্জলি প্রভৃতি সেশ্বর সাঙ্খয ঈশ্বরের সভভাবপক্ষে কোন 
প্রকার আশঙ্কা করেন নাই এবং সম্ভাবসমর্থনার্ তর্কপ্রণালীও 
অবলম্বন করেন নাই তাঁহার অস্তিত্ব যেন শ্বতঃসিদ্ধ, তিনি 
যেন সকলকার জ্ঞানে নিশ্চিত ও বিরাঞজ্জিত আছেন, পরন্ত 
জীবের! যেন তাহার স্বরূপ জানিয়াও জানে না অথচ তাহ! 
তাহাদের জানা আবশ্যক . মাত্র এই টুকু বুঝাইবার নিমত্ত 
পতঞ্জলি একটা সুত্রে ঈশ্বরলক্ষণ বলিয়াছেন। স্থত্রটী এই 
“ক্লেশকর্্মবিপাফা। শয়ৈরপরা নৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।” সূত্রের 
অর্থ এই যে, ক্লেশ, কর্ম, জাতি ও আঘুর্ভোগ প্রভৃতি জীবধশ্ব 
বাহাতে নাই, এ নকল যাঁহাকে স্পর্শ করিভেও পারে না, 


২৮৬ সাঙ্খা-র্শন । 


মানবাত্মার নেত| সেই অমানবাত্মা অর্থাৎ পরমাস্বা নামক 
পুরুষ ঈশ্বরপদের অভির্ধেয়। যে সকল দোষ মানবাত্মায় 
আছে সে সকল যদি বর্জিত হয় তাহা হইলে মেই মানবাস্বা 
ঈশ্বরাত্মাণ্বুঝিবার দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে। 

যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা শ্বল্পা- 
য়াস সাধ্য নহে, স্বন্নকথার কার্ধ্যও নহে। নাস্তিক দমনের 
দময় কুমারিল ভট্ট, উদয়ন আচার্য্য ও শঙ্কর স্বামী যে সকল তর্ক 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন লে সকল তর্ক এখনও অনেক নাস্তিক 
দমন করিতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষুত্ গ্রন্থে নে সকল সমাবিষ্ট 
করা অনভ্ভব। 

সাঙ্য্যের মুক্তি। 

মুক্তি সম্বদ্ধে সাঙ্খোর অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে 
স্থখভুঃখমোহাদি প্রাকৃতিক ধৰ্ম্ম প্রতিবিষ্বিত হইতেছে, তাহা 
তিরোহিত হইলেই আত্মার মুক্তি হয়। মহর্ষি কপিল গ্রন্থশেষে 
' নেই কথাই বলিয়াছেন। যথা-_-তছুচ্ছিত্তিঃ পুরযা্্তদুচ্ছিত্তিঃ 
পুকুষার্থঃ।” যে কোন প্রকারে হউক, প্রাক সম্বদ্ধের 
উচ্ছেদ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। ফল কথা ... যে, জড়সম্বন্ধ 
রহিত অর্থাৎ কেবল হওয়াই দাঙ্খামতের মুক্তি । 

মুক্তি হইলে আত্ম! কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহা বচনাতীত। 
বদ্ধ অবস্থায় জীব তাহ! সহজে বুঝিতে পারে না। ইহলোকে 
তাহার কোন স্থম্প্ট দৃষ্টান্ত নাই । একটা দৃষ্টান্ত আছে, তদ্বারা! 
মুক্ত অবস্থাটা সামান্তাকারে অন্ুভবগম্য কর! যাইতে পারে। 
দৃষ্টাটা সুযুপ্তি অর্থাৎ নিঃস্ব নিদ্রা। জীব যেমন স্থযুপ্তি কালে 
প্রাকৃতিক স্ুথদুঃখে মুক্ত হয়, কেবলীভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি 
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মুক্তিকালেও হয় । প্রভেদ এই যে, স্ুযুপ্তিকালে আত্মা তমসাছ্ছ 
থাকেন, মুক্তি হইলে সে আবরণ থাকে না। স্থযুপ্তির বিরাম 
আছে, ভঙ্গি আছে, মুক্তির বিরাম ও ভঙ্গি কিছুই নাই। 
শুধুপ্তির পর উত্থান হয়, উত্থান হইলে আবার স্ুুখছু€খ জন্মে, 
গ্রস্ত মুক্তি হইলে আর তাহা হয় না। অর্থাৎ সে পুর্র্বাবস্থা 
আর আইসে না। মুক্তির সহিত স্থযুপ্তির এইমাত্র প্রভেদ। 
এ গ্রভেদ ন! থাকিলে স্থযুপ্তি মুক্তির সম্যক্‌ দৃষ্টান্ত হইতে 
পারিত। কপিল স্বীয় গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে সেই কথাই বলিয়া- 
ছেন। যথা---স্থপ্তিসমাধ্যোত্র ক্বপত1।” অর্থ এই যে, জীব 
স্থপ্তিকালে ও মমাধিকালে ত্রন্মরূপে অবস্থিত থাকে। স্থত্তরাং 
বুঝা গেল, স্থখদুঃখবর্জ্জিত হওয়াই সাঙ্যের মুক্তি । ডাহা 
দেহ থাকিতে হয় না, দেহপাতের পর নিষ্পন্ন হয়। দেহ থাক! 
অবস্থায় বন্ধনের মূলোচ্ছেদ হয় বটে; পরস্ক তাহার আভা বা 
বা স্ুক্ম সংস্কার থাকে । পে সংস্কার দেহ পাতের পর বিলুপ্ত 
হইয়। যায়। অনঙ্গক চিৎস্বরূপ আম্মা তখন স্বরূপ-প্র তিষ্ঠুঞ 
অর্থাৎ তখন আর তাহাতে কোনও প্রাকৃতিক ভাব প্রর্ঠিতবিখিত 
হয় না। দেই কারণে সে অববস্থা কেবল অর্থাৎ একরপ 
একরূপ বলিয়া গুণাতীত। সর্ছুঃথবিমে[চনাস্র্ত কৈবল্য 
মোক্ষের পর্ধযায়াস্তর অর্থাৎ অন্ত নাম । এই কৈবল্য ধ্রৈদান্তের 
মুক্তি ও বুন্ধের নির্বাণ । অন্তান্ত মতের মুক্তিও এইরূপ; 
পরস্ত বেদান্ত মতের মুক্তিতে কিছু আনন্দসংযোগ থাকীর- 
উল্লেখ আছে৷ আত্মার স্বরূপ স্বভাবতঃই আনন্দঘন স্থুতরাং 
মুক্ত হইলে নির্বিকার ও আনন্দঘন হন । সা্ধ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃকচ 
ুক্তাত্বার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বৈদাপ্তিক 
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€ 
মতের মুক্তির প্রায় মিল আছে। তিনি বলিয়াছেন “তেন 
নিবৃত্তপ্রসবমর্থবশাৎ সপ্তর্নপবিনিবৃত্তাম্‌ । প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষং 
প্রেক্ষকবদবস্থিত: শ্বচ্ছঃ ৷” অর্থ এই যে, বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন 
হইলে তাঁহার প্রভাবে প্রকৃতির প্রমব-শক্তি নিবৃত্ত! হয় অর্থাৎ 
যে আত্মার প্রকৃতিদর্শন হয় প্রকৃতি আর মে আত্মার নিকট 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম এঁধ্ধ্যানৈশ্বর্য্য জ্ঞানাজ্ঞান প্রসব করেন না। স্তুতরাং 
আত্ম! তখন রজঃ কি তমঃ কি অন্ত কোন গুণে কলুষিত হন 
মা কেবল বা একক হন। দর্শক পুরুষের ন্যায় উদাদীন 
থাকেন। অর্থাৎ এই মুক্ত আত্মা তখন বন্ধ্যা প্রকৃতিকে দেখিতে 
থাকেন, তাহাতে লিপ্ত হন না। 
মানুষ এ ভাবের মুক্তি পাইতে পারে কিনা মে বিচার 
৭ ম্বতত্তর। ফল, সমস্ত আস্তিক খবি বলেন, “পারে |” পরস্ত তাহা 
সপ ! সমুদায় যোগী থধি ও দর্শনক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন, 
হ্যা সাধনা বলে আপনাকে স্থখদুঃখবর্জ্জিত করিতে পারে । 


পপি 


পদার্থসন্কলন। 

প্রমাণকাণ্ডের প্রারস্তাবধি এ যাবৎ সাঙ্খোর অনেক বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও এমন সকল বিষয় বলিতে 
অবশিষ্ট আছে যাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর! আবশ্যক ৷ পরন্ত মে 
সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বৰ্ণন করিতে গেলে পুস্তক রাড়িয়া 
যার এবং বঙ্জিত করিয়া গেলে পাঠকবর্ণের মনঃক্ষোত বা অতৃপ্তি 
থাকিয়া যায়। সেই কারণে মে গুলির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


বা তালিকা মাত্র প্রদান করিয়! পুস্তক শেষ করিতে বাধ্য হই- 
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লাম। যে তালিকা প্রদত্ত হইল, ভরসা করি, পাঠক বর্গ দারা 
সাঙ্খাশাস্রের অবশিষ্টাংশের স্থুল স্থূল সিদ্ধান্ত হৃদাত করিতে 
পারিবেন। 

১। ভৌতিক হুট্টি ও সৃষ্ট শরীর । স্ুটি তুই 'প্রকার । 
প্রত্যয়হষ্টি ও তান্মাত্রিক হুটটি । প্রকৃতি হইতে অহস্কার-তত্বের 
উৎপত্তি পধ্যস্ত প্রত্যয়-হ্ুটি। তন্মাত্রা বা পরমাণু হইতে 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক দৃশ্য হুষ্টির নাম তাম্মাত্রিক সৃষ্টি । ইহাকে 
ভৌতিক স্থটিও বলে। এই ভৌতিক স্থষ্টির অধিকাংশই শরীর 
অর্থাৎ আত্মার ভোগায়তন। 

২। প্রধানকল্পে তিন শ্রেণীর শরীর আছে । টব, তৈর্ধ্যক 
ও মানুষ । এই তিনের অবান্তর প্রতেদ অসংখ্য । 

৩। দৈব শরীর অর্থাৎ দেবতা-শ্রেণীর শরীর ৮ আট 
প্রকার । ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, এন্দ, বারুণ, গান্বর্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও 
পৈশাচ। এই আট শ্রেণীর দেহ পরস্পর বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত 
ও বিভিন্রশক্তিসম্পন্ন । * 

৪। হৈর্ধ্যক শরীর অর্থাৎ নারকী শরীর ৷ ইহাও প্রধান- 
কল্পে পাচ প্রকার । পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীস্থপ ও স্থাবর । 


* ব্রহ্মলৌকস্থ জীবের শরীর ব্রাহ্ম, ইন্্রলোকস্থের এন্দ, ইত্যাদি। 
২তন্সতে রাক্ষন নামক প্রাণী স্বতন্ত্র; মনুষ্যজাতীয় নহে। মনুষ্য জাতির 
হক শাখা-যাহারা! অসভ্য ও আমমাংনভক্ষক--তাহার এক প্রকার রাক্ষন 
টে; কিন্তু তাহারা জীতিরাক্ষম নহে। জাতিরাক্ষম স্বতন্ত্র । ইহারা মনুষ্য 
মপেক্ষ! সমধিরুশক্তিশালী ও প্রভাবসম্পরন। বোধ হয় এক্ষণে তাহাদের 
ংশলুপ্ত হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন জীববংশ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হই- 
ছে, এই রাক্ষস নামক জাতি তাহার অন্যতম। 

২৫ 
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চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে যাহারা ছিংঅ তাহারা পণ্ড, আর যাহারা 
অহিংজ্র, তাহারা মৃগ । বৃক্ষ লতা ও পর্বতাদি স্থাবর এবং 
স্থাবর ভিন্ন সমস্তই জঙ্গম বলিয়া গণ্য । 

৫1 *মানুষ দেহ একই প্রকার। বাস্তব পক্ষে ইহাদের 
অবান্তর জাতি ব| প্রভেদ নাই।* 
৬৭ শরীর অনুসারে উল্লিখিত প্রাণিবর্গের জ্ঞানের ও 
চৈতন্তের তারতম্য আছে । জীব সকল ইহলোকের জ্ঞান, কাধ্য 
ও উপাননাদির অনুরূপ সংস্কারের বশীভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন 
লোকে গিয়া বার বার উৎপন্ন হয়। এক লোকের জীব অন্য 
লোকস্থ জীব অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে 
সমধিক উৎকর্ষাপকর্ষযুক্ত । যেমন মর্ভালোকস্থ জীব অপেক্ষা 
ইন্্রলোকস্থ জীব অনেকাংশে উৎকৃষ্ট এবং তাহাদের নিকট 
ইহারা অত্যন্ত অপকৃষ্ট । 

৭। মানব লোকের উর্দবত্তী লোক সত্বপ্রধান। ইন্্রলোকে 
চন্দ্রলোকে কি ব্রন্মলোকে যে সকল জীবের জন্ম হয় 


* এতদ্বারা দুইটা নূতন সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে। হার একটী এই 
যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আবস্তর জাতি সকল প্রাকৃতিক জাতি নহে; প্রভাত 
কাল্পনিক জাতি। আদৌ এক জাতি ছিল, পশ্চাৎ কর্ধানুসারে সম্প্রদায়তুক্ক 
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়াছে। প্রাকৃতিক জাতি হইলে তদ্বোধক কোন 
কোন প্রাকৃতিক চিহ্ন থাকিত। সাঙ্থ্যদর্শনের টাকাঁকর বাম্পতিমিশ্র 
এইরূপ ব্যাখা করিয়াছেন 'ব্াঙ্গণস্বাদ্যবাস্তরজ্াতিভেদাবিবক্ষয়া সংস্থানস্ত চ 
চতুর্ধপি জাতিঘবিশেষাৎ।” দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, রাক্ষস জাতি স্বতন্থ; 
মনুষ্যের শাখা নহে । বোধ হয়, পে জাতি লুপ্ত হইয়াছে অথবা আমাদের 
অজ্ঞাত প্রদেশে আছে। 
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তাহাদের চৈতন্য এবং তীহাদের প্রভাব মর্ত্য জীব অপেক্ষা 
অনেক অধিক। পশু, মুগ, তির্য্যক্‌ ও স্থাবর জীব তমঃপ্রধান 
অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন। ইহাদের চৈতন্যক্ষূ্তি নিতান্ত অল্প। 
কোন কোন দেহে এত তমঃপ্রাবল্য আছে যে ত্বতদ্দেহের 
চৈতন্ত আদৌ ব্যক্ত হইতে পায় না। এত অব্যক্ত যে সে দেহে 
যেন চেতনা নাই বলিয়া অনুভূত হয়। বৃক্ষ ও পর্বত প্রভৃতি 
তাহার উদাহরণ | মানবদেহে রজন্তমঃসত্ব সমবল। ধর্ম্মাধর্শম, 
ক্ষমতা অক্ষমতা ও সুখ দুঃখ, সমস্তই আছে সত্য, পরস্ত ছুঃখের 
ভাগ, অধর্শের ভাগ ও অক্ষমতার ভাগ অধিক। 

৮। মধ্যব্তী লোকে অর্থাৎ মানব লোকে জন্ম গ্রহণ 
করিয়। যে নকল জীব ধর্শ্মতৎপর হয় তাহার! ক্রমে উর্দ্ধতন 
লোকে যাইতে পারে । যাহারা অধর্ট্ের বশ হয় তাঁহারা ক্রমে 
অধোগামী হয় অর্থাৎ তির্য্যক অথবা স্থাবর শ্রেণীতে গিয়া জন্ম 
লাভ করে। ধর্শাধর্্ম সমান থাকিলে পুনর্ববার মনুষ্য যোনিতে 
জন্ম গ্রহণ করে। যাহাদের বিবেক জন্মে, তাহাদের লোকান্তর 
ভোগ করিতে হয় না। তাহাদের মোক্ষ নামক সদগতি হয়। 
আত্মতত্ব যত কাল অজ্ঞাত থাকে তত কাঁল চক্রবৎ পরিবর্তন ও 
বন্ধন ৷ শ্বর্গলোকে গেলেও তাহ! বন্ধন। 

৯। যত দিন না বিবেক-জ্ঞান আবিভূর্ত হয় তত দিন 
কর্ণ ও উপাসনাদি কর! আবশ্যক । দীর্ঘকাল ক্রিয়ানি্ঠ অথব! 
ধ্যাননিষ্ঠ হুইয়! থাকিতে পারিলে এক সময়ে না এক সময়ে 
বিবেক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে। 

১০। এই মতের উপাসক শ্রেণী এই-__অব্যক্তচিস্তক (প্রকৃতি 
উপাক ), মহাঁভূতচিন্তক বা ভভবশী (হুক ভূত বা পরমাণু 


২৯২ সাঙ্য-দর্শন । 


বিষয়ে গিন্ধ ), ইন্সিয়চিন্তক ( অর্থাৎ মনঃপ্রভৃতি ইন্রিয় বিষয়ে 
সিদ্ধ), বুদ্ধিচিন্তক ( সমষ্টি বুদ্ধির বা হিরণগর্ভের উপাসক *) 
এবং দক্ষিণক (দক্ষিণাদান বাধ্য কর্ম করিয়া সিদ্ধ )। দক্ষিণক 
যোগীর! বললেন, বিবেক জ্ঞান উপার্জনে অক্ষম হইলে উপাদনা- 
তৎপর হইবেক, তাহাতে অক্ষম হইলে দক্ষিণাযুক্ত যাগ, হোম, 
পুজা, জপ ও অন্যান্য কর্মে রত থাকিবেক। 

১১। অধিক কাল যোগে মগ্ন থাকিলে খরশ্বর্ধ্য উপস্থিত 
হয়।1 তাহাতে লোভ করিলে মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়। 
ওঁখৰ্য্য-অবস্থায় সকল ইচ্ছাই সফল হয়; কিন্তু অনৈ্শ্য 
অবস্থায় তাহা হয় না। 


* সমষ্টি বুদ্ধি অর্থাৎ সকল প্রাণীর বুদ্ধি। সকল প্রাণীর সহিত সকল 
প্রাণীর বুদ্ধির যোগ আছে। এই বিষয়ে পুরাতন যোগী দিগের আংশিক 
সাদৃষ্য নব্য ভূতযোগীতে দেখ! যার। 

1 এঁখর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরভাব। অসাধারণ নিয়মন-শক্তি ও কর্তৃত্ব শক্তি 
এহয্য নামে খ্যাত। ধশ্বর্ধা বুদ্ধিতত্বের সার। নে জন্য তাহা বুদ্ধিধর্ম। 
বুদ্ধিধর্ম্ম উশ্য নানাবিধ । অণিমা, লঘিমা প্রাপ্তি, গনি), মহিমা প্রাঁকা ম্য' 
ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকা মাবসায়িত্ব। অধিমা__ইচ্ছ'-।-ব্র পরমাণু তুল্য হইয়া 
প্রস্তরাদিমধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি। লঘিমা_ ইচ্ছামাত্রে ভার-শৃস্ত হই) 
উদ্ধগমনের শত্তি। লঘিমাপ্রাপ্ত যোগী হুর্যঃশ্মি অবলম্বন করিয়া সুর্য্যলোকে 
গমন করিতে পারে। প্রাপ্রি--যদ্বার! ইচ্ছামাত্রে দুরস্থ বস্তু পাওয়া যায়। 
প্রাপ্তিসিদ্ধযোগী অঙ্গুলির দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ। গরিমা_ ইচ্ছামাত্রে 
সুমেরুতুল্য ভার হইবার সামর্থা। মহিমা--ইচ্ছামাত্রে মহান্‌ হওয়ার সামর্থয। 
প্রাকাম্য-ইচ্ছার উদ্রেক হইলে তাহার ব্যাঘাত না৷ হওয়া । *প্রাকাম্যসি্ধ 
পুরুষের ইচ্ছায় অলাবু জলমগ্ন ও প্রস্তর ভাদমান!হয় । বশিত্ব--সমন্ত ভূত 
ও ভৌতিক বশীভূত রাখিবার শক্তি। ঈশিত্ব_তৃত ভৌতিক নিয়মনের 


সাধ্য দর্শ। 

১২। খুঁৰ্ঘ্য, অনৈষথ্যয। ধৰ্ম, অর্শ, জান, গান, পতি, রদ 
নি, সত্তোষ, অদত্তোষ,--সমন্তই বদি প্রচ । লমুধারে 
৫ পঞ্চাশৎ প্রকার বুদ্ধি প্রভেদ আছে। ৫* প্রকার বুদ্ধি 
বর্ষের বিশেষ বিবরণও আছে। এমন কি, এক এক, প্রকার 
বুদ্ধ প্রভেদের উপর মহর্ষি পঞ্চশিখাচার্য্যের এক এক পৃথবক্‌ 
্রন্থ ছিল। 

১৩। যে অজ্ঞান বা অবিবেক জীবকে গ্রাস করিয়া আছে 
তাহার ম্বরূপ অনেক প্রকার; পরস্ প্রধানকক্পে ৫ প্রকার । 
তাহাদের নাম--অবিদ্যা, অন্মিতা, মোহ, মহামোহ, তামিম, 
ও অন্ধতামিত্র। অবিদ্যা প্রভৃতির লক্ষণ কপিলস্থত্রের অন্ধু- 
বাদে বলা হইয়াছে, দৃষ্ট করুন ।  * 

১৪। সন্তোষ ৯ নয় প্রকার। আধ্যাত্মিক সন্তোষ ৪ ও 
বাহ-নন্তোব ৫। প্রকৃতি-সম্ভোব, উপাদান সন্তোষ, কাল- 
সন্তোষ, ভাগ্যন্নস্তোষ, এই চারি প্রকার সন্তোষ আধ্যাত্মিক । 


শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাচ প্রকার বিষয়াভিমান-জনিত 
পাচ প্রকার সন্তোষ বাহ-সস্তোষ । 


১৫। সন্তোষের বিপরীত অনস্তোষ । তন্মধ্যে পাচ প্রকার 
অসন্তোষ বৈরাগ্যের কারণ । 

১৬। বৈরাগ্য পাচ প্রকার । পাঁচ প্রকার বৈরাগ্যের নাম ও 
লক্ষণ পশ্চাৎ বলা হুইবে। অর্থাৎ কপিলমথজের অনুবাদে 
বল] হুইবে। 

১৭। সিদ্ধি আট প্রকার। তন্বধ্যে ততবজ্ঞানের উপযোগী 


505 2897851579585177584 
[দ্ধা। যত্রকামাবনায়িত্ব_বস্ত সকল ইচ্ছান্ুরূপ পরিবর্তন করিবার 
বামর্ধা। 


২৯৪ সাঁথায-দৰ্শন I 


প্রধান সিন্ধি ৩। অবণিই অপ্রধান দিদ্ধি ৫। গাঁতগনার্শনে এ 
গুলির বিশেষ বিবরণ আছে, তাহাই ভষ্টব্য। 

১৮। কণিল অষ্টাঙ্গ যোগ ও তাহাদের ফল অতিসংক্ষেগে 
বলিয়াছেন; স্থতরাং দে সকল উত্তম রূগে বলিতে হইলে, সন্ধে 
সঙ্গে গাঙঞ্জল দর্শন বলিতে হয়। পযন্ত তাহা সঙ্গত নহে এবং 
দে জন্য গাতধ্র পুস্তক গৃথক্‌ অন্ুতাষিত ও প্রকাশিত করিয়াছি। 
কগিল কিকি পদার্ঘ বলিয়াছেন এবং মে নকল কি গ্রথালী 
অবলগ্থনে কথিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য করাইবার নিমিত 
ঘড়ধায়ী লাথ্যপ্রবচম-মৃত এত মধ্যে গংক্ষিপ্ত অনুবাদ দহ 
মু্িত করিলাম-তাহাও পাঠ করুন। 


স্পা 


সাঙ্যপ্রবচন-ুনধ। 


মহর্ষি কপিল কৃত। 


স্াসি১১০৩ 


প্রথম অধ্যায়। 


সী 


অথ ত্রিবিধনুঃখাত্যজ্তনিবৃতিরত্যস্তপুরুষার্থঃ । ১ 

‘অথ’ শব্দের উচ্চারণ মঙ্গলজনক, তাহার অর্থ আরম্ভ । 
ব্যাখ্যা~মোক্ষ শান আরম্ভ করা গেল। আধ্যাত্মিক, আধি- 
ভৌতিক ও আধিটৈবিক, এই তিন প্রকার দুঃখের আত্াযত্তিক 
নিবৃত্তি অর্থাৎ উপশম হওয়ার নাম অত্যন্ত (পরম) পুরুষার্থ । 
কখন কোন প্রকার ছুঃখ হইবে না, অনন্ত কান ছঃ খান্পৃষ্ 
থাকিব, এইরূপ আশাই ছুঃখনাশ আশার শেষ সীমা। মেই 
সীমা লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে-তিন প্রকার দুঃখ সমৃদে 
উন্ম লিত করিতে হইবে, ভাহা হইলে পরম পুরুষার্থ লভ 
হইবে । এই পরম পুরুযার্থ মুক্তি নামে প্রপিদ্ধ। 

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যন্থবতিদর্শনাৎ ৷ ২ 

শান্ীয় উপায় ব্যতীত দৃষ্ট উপায়ে অর্থাৎ লোকাৰ্থদত 
উপায়ে (ধনাদির দ্বার), পরমপুরুযার্থ লাভ কর! যায় নী; 
লোকবিদিত উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্তি হয় তাহ! আত্যন্তিক নহে। 
কারণ, আবার সেই বা তৎ্সদৃশ অন্ত দুঃখ আইসে। (দুঃখের 
মূলোচ্ছেদ হয় না।) 


২ সাথ্থপ্রবচন-হুত্র । 


প্রাত্যছিকক্ষুংপ্রতিকারবৎ তৎ্প্রতিকারচেষ্টনাৎ 
পুরুযার্থতম ।€ 
যেমন ভোজন দ্বার! প্রতিদিন ক্ষুধা নিবারণ করা যা 
তেমনি, ধনাদির দ্বার! সম্ভবতঃ স্থুল দুঃখ নিবারণ কর! যায়। 6 
কারণে পুরুধের ধনাদি অর্জনে ও ধনাদির দ্বারা দুখেগ্র 
কারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সে বিধায় তাহা পুরুষার্থ। (তাহা, 
সাময়িক দুঃখ নিবৃত্বি হয় বটে; পরস্ত সে নিবৃত্তি গরম নহে) 
সর্বামস্তবাৎ নম্তবেপ্যত্যস্তানস্তবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ।। 
লৌকিক উপায়ে সকল দুঃখের প্রতিকার হয় না। হইনে« 
তাহা আত্যন্তিক নহে। (কেননা, মেই সেই দুঃখ আবার হয় 
নেই কারণে প্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ বিবেকী লোকেরা (বিচারবিং 
পুরুষের ) লৌকিক উপায় ত্যাগ করিয়! শাস্ত্রীয় উপায় অব- 
বন করেন । 
উৎকর্ষাদপি মোক্ষন্ত সর্বোৎকর্ষক্রতেঃ | ৫ 
মোক্ষ যে দৃষ্ট উপায় লভ্য রাজ্্যধনাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহ 
তির দ্বার! জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রুতি মুর. কই সর্ব্বোংক! 


অবিশেষশ্চোভয়োট। ৬ 
কিক ধনাদি ও বৈদিক কর্মকাণ্ড উভয়েই সমান 
আত্যত্তক দুঃখ নিবৃত্তি ধনাদির দ্বারাও হয় না, যাগ যজ্ঞাদি: 
রাও হয় না। এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদবিচারজনিৎ 
বিবেক জ্ঞান বাতীত অন্য কিছুতে মোক্ষরূপ পরসপুকুযার্থ নাং 
করা যায় না। সম্প্রতি বন্ধন কি তাহা বলা যাউক। মুক্তি বন্ধ 
সাপেক্ষ ; স্থতরাং মুক্তি বলাতেই বন্ধন বলা হইয়াছে। ছুঃ 


প্রথম অধ্যায় 
বি এই কথ বলাতে বলা হয়ছে হে, নহে 
রা বন্ধন কি স্বাভাবিক ? অই প্র প্রভার. 
ন দ্বভাবতোবনধন্ত মোক্ষমাধনোপদেশবিধিঃ । ৭ < | 
বন্ধন স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক হইলে, শানে গ্রে 
গায় নির্দেশ আছে এবং তাহার হে বিধান অর্থাৎ অন্ন : 
পানী কথিত আছে, তাহা বৃখা হইয়া যায়। অর্থাৎ বন্ধন 
ভাৰিক হইলে শান্তে মোক্ষের উপার অভিহিত হইত ন11 
ঢারণ। স্বাভাবিক ধর্শ্বের অপগম হয় না, ইহ! অবধারিত । অগ্নির 
ডা স্বাভাবিক, তাহা কিছুতে নিবারিত হয় ন!। হইলে 
তংমকে অগ্নিও অভাব প্রাপ্ত হয়। : 
স্বভাবন্তানপায়িত্বাদননুষ্ঠান লক্ষণমপ্রামাণাম্‌ 1৮ 
স্বভাব অপবাহিত হয় না। যত কাল জব্য তত কালই 
ধাকে। দুঃখসংযোগরূপ বন্ধন স্বাভাবিক হইলে ডাহা যাবৎ 
পুরুষ (আত্মা) তাবৎ থাকিবে, কিছুতেই তাহ! যাইবে না। 
ন গেলে কাষেই শ্রৌত উপদেশ প্রতিপালিত হইবেক না; এবং 
ভন্নিন্ধন শ্রুতি অপ্রমাণিত! হইবে। : 
নাশক্যোপদেশবিধিক্পদিষ্টেপ্যনুপদেশঃ | ৯ 
অশক্য বিষয়ে অর্থাৎ পারা যায় না এমন বিষয়ে উপধেশ 
বিধান হয় না। উপদেশ (উপায় নির্দেশ) করিলেও তাহা 


রত বা সফল উপদেশ নছে। তাহা উপদেশাভাদ। (সেল্কপ 
উপদেশ করা না করা সমান।) 


গুরূপটবদ্বীজবচ্চেৎ ? ১০ 
যদি বল, শুক্লবস্ত্রের ও বীজের দৃষ্টাস্তে স্বভাবের অপগম 
গাধত হইতে পারে ? বন্ধের শৌরু শক্তি ও বনের অস্কুর-শক্তি 


৪ , সাধ্যপ্রবচন-সুতর । 


রঙের ও যোগিসংককের দ্বারা অপনীত হইতে দেখ যায় 
তদ্দষ্টান্তে বন্ধন স্বাভাবিক হইলেও তাহ! সাধনের দ্বার! অ 
নীত হইতে পারে, বলিলে ক্ষতি কি? : 
শক্য ভবামুন্তবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। ৯১ 3 
প্রত্যুত্ত--তাহা নহে ৷ কারণ, শক্তির আবির্ভাব ও তিয়ো 
ভাব ব্যতীত অন্য কিছু হয় না। অর্থাৎ নিরন্বয় বিনাশ এ 
না। বসের শৌরু শক্তি ও বীজের থর শক্তি তিরোহিত হয় 
সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, রজকের ব্যাপারে! 
যোগিনংকপ্পে তাহার পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। অভ 
শুরুপটের ও বীজের দৃষটান্তে অশক্য বিষয়ক উপদেশের বিধা 
সাধিত হইতে পারে না । 
বন্ধনের শ্বাভাবিকত্ব শঙ্কা নিবারিত হইল । এক্ষণে কার 
কৃত আশঙ্কা নিবারিত হইবে ৷ - 
ন কালযোগতোবাপিনোনিছাস্ব নর্ব্বসদ্বন্ধাৎ। ১২ 
কালসন্বদ্ধ থাকায় বন্ধন, এমন হইতেও পারে না। al 
সর্কাব্যাগী কালের সহিত মুক্ত অযুক্ত সমুদায় পুরুষের নী 
‘আছে। (অভিপ্রায়__বন্ধন কালকৃত হইলে মুক্তি কথা জঁ 
শৃষ্ত হয়। কারণ, কাল সর্বব্যাপী ও নিত্য । ) 
ন দেহযোগতোপ্যন্মাৎ। ১৩ 
বন্ধন পূর্বোক্ত হেতুতে দেহসধ্বন্ধকৃতও, নহে। ( 
এই যে, পুরুষ পরিপূর্ণ, সর্বব্যাপী, সে বিষয়ে তাহার দের 
সহিত নামান্ততঃ সম্বন্ধ আছেই। কাযেই এতৎপক্ষে মুক্ধিয 
অপ্রসিদ্ধত| দোষের আপতি আছে। ) ০ 
নাবস্থাতোদেহধৰ্শ্বত্বত্তন্তাঃ ৷ ১৪ 


প্রথর্ম অধ্যায় । k 
অবস্থা বিশেষে বন্ধন ঘটনা হইয়াছে, সে কৰাও bey 
ইণায় নাই। কারণ, তাহা দেহের ; পুর্ব নহে | পুক্তব টা 
বও অপরিণামী ৷ ( অবস্থা এ স্থলে দেহপ্ঈপ পরিণাম )। 
অনঙ্গোহায়ং পুরুষঃ | ১৫ 
“এই পুরুষ অসঙ্গ” এই শ্রুতি পুরুষের অসঙ্গত্বে প্রসাদ । 
তিনি গরপত্রন্থ জলের স্তায় নিলিপ্ত ও কুটের স্তায় নিন্ধিকার) । 
ন কর্দণা, অন্ধর্শতাদতিপ্রসক্তেম্চ | ১৬ 
পুরুষ বিহিত নিষিদ্ধ কর্খের দ্বারাও বন্ধ নছে। কারস, 
কও দেহের (চিত্তের) ধৰ্ম্ম । একের ধরে অপরের বন্ধন কার 
না পক্ষে অতিব্যাপ্তি দোষ আছে । অর্থাৎ তবে মুক্ত পুরুষ বন্ধ 
হয কেন? এইরূপ আপত্তি হয়। সে জাপত্তি জনিবাযা। 
দিঠভোগানুপপৰ্তিরসতধপ্ৃদ্বে | ১৭ 
বন (দুঃখ ) কেবল শান্ত মনের ধর্থ হইলে ছোগৰৈচিয্য 
টি রর bl i সাক্ষাৎকারের নাম ভোগ, শুতরাং 
কোন নাকোন ব্বপ 
ইহা অবস্ঠ শ্বীকার্ধ্য। অন্যথা সকল রি 


পুরুষ সকল সংখ ভোগ 
করে কেন? এইরপ আপত্তি উঠিবে।] bs রা লে 


সভা 


-৬ সাথ্যপ্রবচন-দৃত্র। 


{কহ কেহ বলেন, অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্জান কারণে 
আত্মার বন্ধন ঘটিয়াছে। সে কথ! সঙ্গত নহে। কেন? তাহা 
বলিতেছেন । ] 

নাবিদ্যাতোপ্যবস্তুন! বন্ধাযোগাঁত। ২০ 

মিথ্যা জ্ঞান বাসনার নাম অবিদ্যা, তাহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
বন্ধকারণ হইতে পারে ন! । অবিদ্য| বস্ত নহে, মিথ্যা বা তুচ্ছ, 
সে কারণ, তাহার দ্বার! বন্ধন, এ কথা অযুক্ত। 

বস্তত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ । ২১ 

বস্ত বলিলে সিদ্ধান্ত ক্ষতি হইবে । [ অবিদ্য| বস্ত নহে; 

এই ষে তন্মতীয় সিদ্ধান্ত, এ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে ।] 
বিঙ্গাতীয়দ্বৈতা পত্তিশ্চ। ২২ 

তাহাতে বিজাতীয় দ্বৈত থাকার আপত্তিও হয় । [অবিদ্যা- 
বাদীর! বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু মাধুনন না। তাহাদের মতে 
বিজ্ঞানাদ্বৈতই তত্ব । অবিদ)। বিজ্ঞানজাতীয় নহে অথচ তাহা! 

তত্ব অর্থাৎ বস্তভৃত, এরূপ হইলে কাষেই বিজ্ঞানের বিজাতীয় 
অন্ত পদার্থ থাকা স্বীকার করা হয়। ] 
বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ ? ২৩ 

যদি বল আমরা তাহাকে বিকুদ্ধ উভয়রূপিণী অর্থাৎ সত্য 
মিথ্যা দ্বির্মপিণী বলি? 

ন তাদুকৃপদার্ধাপ্রতীতেঃ ৷ ২৪ 

আমর! দেখিতেছি, তোমরা ভাহাও বলিতে পার না। 
কারণ, সেরূপ পদার্থ প্রতীত হয় না। ন্ুতরাং-দৃষ্টান্ত নাই। 
দৃষ্টান্ত না থাকায় সেরূপ পদার্থ অসিদ্ধ। 

যট্‌ন বয়ং পদার্থবাদিনোবৈশেধিকানিবৎ । ২৫ 


প্রথম অধ্যায় । ৭ 


তোমরা হয় ত বলিবে, আমর! বৈশেষিকার্গির ন্যায় যট- 
পদার্থবাদী অথবা যোড়শপদার্থবাদী নহি। [ অভিপ্রায় এই যে, 
যাহার! নিয়ম বাধিয়া! পদার্থের সংখ্য! নির্দেশ করে তাহাদের 
মতে অতিরিক্ত স্বীকার দৌষাবহ। অনিয়ত পদার্থ বাদী আমা- 
দের মতে অতিরিক্ত শ্বীকার দুষ্য নহে। ] ইহার প্রত্যুত্তর 
অনিয়তত্বেপি নাযৌক্তিকস্ত সংগ্রহোইগ্ঠথা 
বালোন্বস্তাদিসমত্বম্‌ | ২৬ 
নিয়মিত পদার্থ স্বীকৃত নাই বলিয়া অযৌক্তিক ( যুক্তিবিরুদ্ধ ) 
পদার্থ সংগ্রহ করিতে পার না। করিলে বালকের ও উন্মত্তের 
সমান হইবে ৷ 
[কেহ কেহ বলেন, বাহিরে যে ক্ষণভঙ্গুর দৃশ্য দেখা যায় 
হাহারই বাসনাস্মক সংস্কার বন্ধনের হেতু । সম্প্রতি সেই মত 
নিরাকৃত হইতেছে ৷ ] 
নাইনাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোপ্যস্য | ২৭ 
প্রবাহরূপে অনাদি, এরূপ বিষয় বামনা হইতেও পুরুষের 
স্বন নহে। (বান! ও উপরাগ সমান কথা। দৃশ্য দর্শনের 
ক্ষার বিশেষ উপরাগ ও বাসনা নামে খ্যাত ৷) 
ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরূপরজ্যোপরঞ্জকভাবোপি 
দেশব্যবধানাৎ শ্রয্ন স্থপাট লিপুত্রস্থয়োরিব ৷ ২৮ 
দেশ ব্যবধান থাকায় শ্রত্রদেশস্থ ও পাটলিপুত্রস্থ ব্যক্তি দ্বয়ের 
য় বহিঃস্থের ও অন্তঃস্থের উপরজ্য-উপরঞ্জক-ভাব অসম্ভব । 
ভপ্রায় এই যে,* সংযোগ ব্যতীত কেহ কাহার বাস্য ও বাদক 
না। বন্তু ও কুন্দুম সংযুক্ত হইলেই কুন্দুম বজ্ের বাসক ও 


কুস্থমের বাস্য হয়; অসংযুক্ত থাকিলে হয় না। অতএব, 
২৬ 


Ll 


৮ সাথ্যগ্ুবচন-ত্র। 


আত্মা অন্তরে, বিষয় বাহিরে, মধ্যে শরীর ; স্থতরাং ব্যবধান 
থাকায় মংযোগ হয় নাঃ সংযোগ ন! হওয়ায় বান্তয বাসক বা 
উপরজা উপরঞ্জক হয় না । 

দ্বয়ো৫রকদেশলব্বোপরাগাৎ ন ব্যবস্থা । ২৯ 

আত্মাও ইন্দিয়ের ন্যায় বিষয় দেশে যায় বলিলে বন্ধ মুক্ত 
উভয়েরই বিষয়োপরাগ হইতে পারে, তাহাতে বন্ধ মুক্তি ব্যবস্থা 
রহিত হয়। অর্থাৎ যুক্তাত্মাও বদ্ধ হইতে পারে। 

অনৃষ্টবশাৎ চেৎ? ৩০ 

বামন! বা উপরাগ অদৃষ্টাধীন জন্মে বলিবে, তাহাও পারিবে 
না। (মুক্তাত্বার অদৃষ্ট থাকে না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে 
তাহার বিষয়োপরাগ হয় না, এ কথা তোমরা বলিতে পার ন1।) 

ন দ্বয়োরেককালাযোগাছ্পকার্ষেযাপকারকভাবঃ ॥ ৩১ 

তোমাদের মতে কর্তা ও ভোক্তা এই ছুএর সহাবস্থিতি ন' 
হওয়ায় উপকার্ধ্য-উপকারক-ভাব ঘটে না। অর্থাৎ তোমাদের 
মতে সব ক্ষণিক, দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না, স্থৃতরাং যে কালে 
কর্তা থাকে সে কালে ভোক্তার অভাব হয়। বকাষেই তোমা 
দের মতে কর্ণজন্ত অদৃষ্ট হওয়া ও থাকা ঘটে = ॥ 

পুত্রকশ্মবদিতি চেৎ ? ৩২ 

তোমরা হয় ত বলিবে, পিত! পুত্রের সংস্কারার্থ জাতকর্শ্মাদি 
কার্ধ্য করে, তজ্জনিত শুভাদৃষ্ই পুত্রের উপকার সাধন করে 
তদ ষ্টান্তে কর্তৃনিষ্ঠ অদৃষ্ট ভোক্তার অনৃষ্ট জগ্মাইবে। 

নাস্তি হি তত্র স্থির একাত্ম যোগর্তী- , 
ধানাদিন! সংস্কিয়তে ॥ ৩৩ 
[ কিন্তু আমরা বলিব, তোমরা তাহ! বলিতে পার ন1।] 


প্রথম অধ্যায়। ৯ 


গর্ভাধানাদির দ্বার] সংস্কৃত হইতে পারে, তোমাদের মতে সেরূপ 
স্থায়ী আত্ম! স্বীকার নাই। 
স্থিরকার্ধ্যানিদ্বেঃ ক্ষণিকত্বম্‌ ॥ ৩৪ 
তোমাদের মতে সমুদ্ণায় কার্যাই (জন্যবস্ত) অস্থির, 
অর্থাৎ ক্ষণিক ; এক ক্ষণের অধিক থাকে না। স্থুতরাং বন্ধনও 
ক্ষণিক। (পরকীয় মতে যে জন্ত বস্তুর ক্ষণিকত্ব অবধারণ 
আছে, এই অবসরে তাহা নিরাকৃত হউক )। 
ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ ॥ ৩৫ 
বন্ধন কেন, কোন বস্তু ক্ষণিক নহে। ক্ষণিকত্ব পক্ষ প্রত্য- 
ভিজ্ঞাবাধিত। জ্ঞাত জ্ঞানের নাম প্রত্যভিজ্ঞা, তাহা প্রত্যক্ষের 
ন্যায় প্রমাণ। যে আমি পূর্বে দেখিয়াছি সেই আমিই তাহা 
দেখিতেছি, এই একটা প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান স্রষ্টার 
ও দৃশ্যের স্থায়িত্ব সাধক প্রমাণ ৷] 
শ্রতিন্তায়বিরোধাচ্চ ॥ ৩৬ 
ক্ষণিক বাদ শ্রুতি যুক্তি উতয়-প্রমাণ-বিরুদ্ধ। 
দৃষ্টান্তা সিন্ধেশ্চ ॥ ৩৭ 
[দীপের দৃষ্টান্তে সমুদয় পদার্থের ক্ষণিকত্ব অমুমান সিদ্ধ 
হয় না। কারণ] মূল দৃষটান্তটী অশিদ্ধ। [দীপ ক্ষণিক কি 
স্থায়ী তাহা স্থির ন! থাকায় সংশয়তুক্ত ; সুতরাং তাহা দৃষ্টান্ত 
হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত উভয়বাদিসম্মত হওয়া! আবশ্যক । ] 
যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্ধ্যকারণভাবঃ ॥ ৩৮ 
[ অগ্রগশ্চস্ভাব ব্যতীত কার্ধ্যকারণ ব্যবস্থা হয় না বা থাকে 
না। ক্ষণিকবাদী মৃত্তিকার ও ঘটের অগ্রপশ্চান্তাব আছে বলিতে 
পারেন না। নাই বলিতেও পারেন না। তন্মতে আছে বলা 
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যুক্ধিবিরুদ্ধ এফং নাই বলিলেও ] এক সময়োৎপন্ন বস্তু ছ্য়ের 
কোনুটা কাধ্য ও কোন্টা কারণ তাহা স্থির হয় না। 
পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাষোগাং ॥ ৩৯ 


কণধর্বংস বাদের সিদ্ধান্তে, কারণ পদার্থ দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে 
না। স্থুতরাং কারণের অভাব ক্ষণে উত্তরের অর্থাৎ কাধের উৎ- 
গতি হওয়া অধুক্ত বা জমস্ভব হয়। 
তন্তাবে তদযোগাছুভয়বাতিচারাদপি ন ॥ ৪০ 
যেক্ষণে কারণের অবস্থিতি, সে ক্ষণে অন্ুৎপন্নত| বিধায় 
কার্ধোর সহিত তাহার অসম্বন্ধ । স্থৃতরাং ক্ষণিক বাদে অন্বয় ও 
ব্যতিরেক এই দুই যুক্তির ব্যাভিচার থাকায় কে কাহার কারণ 
তাহা অবধারিত হয় না। কার্য্যকারণভাবের বোধক অন্বয় ও 
ব্যতিরেক যুক্তি এইরূপ--যাহার বিদ্যমানে যাহার উৎপত্তি ও 
অবিদ্যমানে অন্থৎপত্তি সে তাহার কারণ । 
পূর্বভাবমান্রে ন নিয়মঃ॥ ৪১ 
পূর্বক্ষণে থাকে, তাই বলিয়াই কারণ, সে কথা বলিলে 
অমুক উপাদান-কারণ ও অমুক নিমিত্ত-কারণ, . ।বভাগ থাকে 
না। [ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ 
দণ্ডাদি। এ ব্যবস্থা থাকে না, নষ্ট হুইয়। যায়।] 
এক্ষণে বিজ্ঞানবাদীর মতে দোষার্পণ কর! যাইতেছে । 
বিজ্ঞানবাদীর! বলে, বাস্তব পক্ষে বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু 
লাই। স্ৃতরাং বদ্ধনও শ্বাগ্ধ পদার্থের স্তায় মিথ্যা, অর্থাৎ নাই। 
তাই কপিল বলিতেছেন | 
ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহুপ্রতীডেঃ ॥ ৪২ 
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বিজ্ঞানই তত্ব, তদ্্যতীত অন্ত কিছু নাই, তাহা নহে। কারণ, 
বিজ্ঞানের স্তায় বাহাবস্তও প্রতীত হয়। 
তদতভাবে তদভাবাৎ শৃন্তং তর্হি ॥ ৪৩ 
বাহৃবস্ত না থাকে ত বিজ্ঞানও নাই। বাহ্যবস্ত নাই, বিজ্ঞা- 
নও নাই, তবে কি শৃন্তই তত্ব? যেমন প্রতীত হয় বলিয়া বিজ্ঞান 
থাকা স্বীকার কর, তেমনি, প্রতীত হয় বলিয়া বাহবস্ত থাকাও 
স্বীকার কর। না করিবে কেন? | 
শৃন্তং তত্বং ভাবোবিনস্ঠতি বন্তধর্শত্বাদ্বিনাশস্য ॥ ৪৪ 
[ শৃষ্তই তত্ব, এ কথাও শুনা যায়। অর্থাৎ শৃন্তবাদী দলও 
আছে । শৃন্ধবাদীর! বলে ], শূন্তই তব অর্থাৎ সার বা স্থায়ী । 
দেখ, ভাবমাত্রই বিনাশী । বিনাশ ভাব বস্তুর ধর্ম। যাহা যাহ। 
আছে বা হয়, সমন্তই ভাব নামের নামী । বিনাশ ও শূন্ত 
তুল্যার্থ। আগে শুন্ধ, শেষেও শূষ্ত, স্থতরাং মধ্যে যে যং" 
কিঞ্চিৎকাল আছে বলিয়া বোধ হয়, গতিকে তাহাও শৃন্ত। 
ফলিতার্থ-_শুন্তই পরমার্থ । ] 
অপবাদমা ত্রমবুদ্ধানাম্‌ ॥ ৪৫ 
ভাবমাত্রেই বিনাশশীল, মূঢ়াদগের এ কথা মিথ্যা। 
[নাশকারণ ন। থাকায় নিরবয়ব দ্রব্যের নাশ হয় না।] 
উভয়পক্ষসমানক্ষেমন্বাদয়মপি ॥ ৪৬ 
এই শূন্তব1দ পূর্বোক্ত পক্ষদর়ের স্তায় নিরসনীয়। অর্থ! 
যে যুক্তিতে পূর্বোক্ত মত দ্বয় নিরন্ত হইয়াছে নেই যুক্তিত্তেই 
শৃন্তবাদ নিরস্ত করিবে । 
অপুকুতারধতবমুভয়থা ॥ 5৭ 
শৃন্তবাদ স্ব: পরত: উভয় প্রকারেই অপুরুষার্থ অর্থাৎ 


১২ সাত্্যপ্ররচন-স্বত্র । 


কোনও পুরুষের ইষ্ট নহে। (বন্ধন সম্বন্ধে যে অন্তান্ত মত 
আছে, এক্ষণে সে গুলিও নিরস্ত হইতে চলিল । ) 
ন গতিবিশেষাৎ ॥ ৪৮ 
গতিবিশেষের অর্থাৎ শরীর প্রবেশের দ্বার! বন্ধন, তাহাও 
নহে। 
নিকি়ন্তয তদ্নভ্তবাৎ ॥ ৪৯ 
আত্মা বিভু ও নিষ্ছিয়, সে জন্ত তাহার গতি অসম্ভব । 
ূর্তত্বাদ্ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫০ 
যদি আত্মাকে ঘটাদির স্যায় মূর্ত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বল, তাহ! 
হইলে ঘটা দিসমধন্শী বলিতে হইবে। তাহা অপসিদ্ধাস্ত অর্থাৎ 
অস্বীকাৰ্য্য ৷ স্বীকাৰ্য্য হইলে আত্ম! সাবয়ব ও অনিত্য হইবেন। 
গতিক্রুতিরপুযুপাধিযোগাদাকাশবৎ ॥ ৫১ 
শ্রুতিতে যে আত্মার ইহ-পর-লোক সঞ্চরণের কথা আছে 
তাহা আকাশের দৃষ্টান্তে ওপাধিক বলিলে সঙ্গত হইতে পারে। 
আকাশ নর্বব্যাগীপূর্ণ, তাহারও গতি নাই । অথচ তাহাতে 
ঘটাদি উপাধির গতি উপচরিত হয়। সেইরূপ, আত্মাতেও 
শরীরের গতি উপচরিত হইতে পারে । 
ন কর্ণ্ণাপ্যতদ্ধর্থ্বত্বাং ॥ ৫২ 
এ স্থলে কর্মশবে কর্ধানুষ্ঠান প্রভব অদৃষ্ট । তাহাও সাক্ষাৎ 
বন্ধকারণ নহে। যে হেতু তাহ! চিতধর্ম, আস্মধন্ম নহে। 
[যাহা যাহাতে থাকে তাহা তাহার ধর্ম । ] 
অতিপ্রসক্তিরন্তধর্শত্বে ॥ ৫৩ 
একের ধর্শে অন্যের বন্ধন, এ পক্ষে অতিপ্রসক্তি দোষ আছে। 
অতিপ্রদক্তি-্ম্বাধক তর্ক । অন্ত নাম অতিব্যাপ্তি। ইহারই বলে 
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_ঘবজাত্ত পুনর্বন্ধ হনু, না হইবেন কেন?” এইরূপ আপত্তি 
উদিত হইবে ৷] 
নিগুরণাদিশ্রতিবিরাোধশ্চেতি॥ ৫৪ 
বন্ধন ওঁপাধিক নহে; কিন্তু সত্য অথবা স্বাভাঁবক, এ 
পক্ষ ও শ্রুতিবিরুদ্ধ ৷ শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্ম! কেবল ও নিওপ। 
স্থুত্তরাং ঠাহাতে বন্ধনাদি বাস্তব নহে। স্থত্রন্থ ইতিশব্দ সমাপ্তি- 
দ্যোতক। ইতিশব্দ দিয়া বল! হইয়াছে, এই স্থানে বন্ধনের 
কারণ পরীক্ষ! সমাপ্ত হইল; 
বন্ধনের সত্যত্ব, স্বাভাবিকত্ব, নৈমিত্তিকত্ব, কালকৃতত্ব ও 
কর্শাজন্তত্ব প্রভৃতি নিষেধ করায় অবশেষ ন্যায়ে পাওয়া গেল, 
1 নিণীত হইল প্রকৃতিসংযোগই বন্ধনের মুখ্য বা সাক্ষাৎ 
কারণ । প্রকৃতিসংষোগ স্বাভাবিক কি না, নৈমিত্তিক কি না, 
ইত্যাদি আপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ গ্রকৃতিসংযোগ পক্ষে 
পূর্বোক্ত দোষ নন্কুল অর্পিত হইতে পারে না । কেন? তাহা 
বলিতেছি। 
তদ্যোগোপ্যবিবেকাৎ ন সমানত্বমূ ॥ ৫৫ 
পুং-প্রকৃতি-সংযোগ অবিবেকমূলক ও অনাদি। পুরুষ যে 
প্রকৃতির সহিত অবিবিক্ত আছেন, সেই থাকাই তাহার বন্ধনের 
(সংসারের ) হেতু । মুক্ত পুরুষে অবিবেক থাকে না, কাঁষেই 
তাহাতে পুনঃ প্রকৃতি-সংযোগ হয় না। অতএব, এতৎপক্ষ ও 
পূর্বোক্ত পক্ষ সমান নহে। 
নিয়ভকারণাভছুচ্ছিত্তির্ [ত্তবৎ ॥ ৫৬ 
সেই অবিবেক নির্দিষ্ট কারণে, একটা মাত্র উপায়ে, উচ্ছেদ 
প্রাপ্ত হয়। সে উপায় বিবেক। যেমন ধ্বান্ত অর্থাৎ অন্ধকার 


ios সাখ্য পবচন-সুত্ । 


কেবল মাত্র আলোকের উদয়ে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, অফ 
বেকও বিবেকের উদয়ে নষ্ট হয়, * অন্ত কোন উপায় নহে। 
প্রধানাবিবেকাদন্তাবিবেকন্ত তদ্ধানে হানম্‌ ॥ ৫৭ 
পুরুষযে প্রধানের (প্রকৃতির ) সহিত অবিবিক্ত ( একীভাৰ 
প্রাপ্ত হইয়া আছেন, সেই অবিবিক্ততাই অ্যাপ্ত অবিবেকের 
মূল। মূল অবিবেক নষ্ট হইলে শাখাতৃত অন্তান্ত অবিবেক 
তিরোহিত হয়। অন্তান্ত অবিবেক অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির সহিত 
একীভাব। ভাবিয়া দেখুন, আত্মাকে শরীর হইতে বিবিক্ত 
করিতে পারিলে শরীরস্থ রূপাদিতে অবিবেক থাকে কিনা। 
তেমনি, আত্মাকে কুট স্থা'দ ধর্শো প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করিতে 
পারিলে, প্রকৃতির আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিলে, তখন, আপনি 
আপনাকে প্রকৃতি প্রভব পদার্থে অভিমানশন্ত দেখিতে পায়। 
অভিমানশৃন্ত হওয়! ও বিবিক্ত হওয়া সমান কথ! । 
বাস্তাত্রং ন তু তত্বং চিত্তস্থিতেঃ ॥ ৫৮ 
অবিবেক বল, আর বন্ধন বল, সমন্তই চিত্তে আবস্থিত। 
যেহেতু চিত্তে অবস্থিত, সেই হেতু সে সকল পুকু:ম তত্ব অর্থাৎ 
সত্য নছে। সে সকল কথামাত্র অর্থাৎ উপচাঁ কথ! । এ সকল 


* যদিও অবিবেক ও বিবেক এই ছুই পদার্থের লক্ষণ পরে ও মধো 
মধো বলা হইবে। তথাপি এস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া রাথি। অগৃহীতাসংসর্গক 
অবিদ্যাস্থলাভিষিক্ত একপ্রকার অসত্য জ্ঞান। আমি অনঙ্গম্বভাব ও কেবল 
চৈতন্য, এ জ্ঞান তিরোহিত ও বুদ্ধিপ্রভৃতিতে পর্ধ্যবদিত বা অস্বিত হইয়া 
প্রকাশ পাইলে তাহা অবিবেক আখ্যায় পরিভাষিত হয়। 'অরিরেক কথার 
স্পষ্ট কথা-_মিথ্াজ্ঞান বা ত্রাস্তি। বিবেক তাহার নাশক। বিবেক শব্দের 
পপষ্টার্থে আত্ম জান ও আত্মপ্রমিতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
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গুককাষ অর্থাৎ আত্মায় লক্ষণা বা উপচার ক্রমে প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বন্ধনাদি স্বচ্ছন্বভাব পুরুষে স্ফটিকে 
লৌহিত্য-প্রতিবিদ্বের ন্যায় অবাস্তব বা মিথ্যা । 
যুক্তিতোপি ন বাধ্যতে দিত্মুবদপরোক্ষাদৃতে ॥ «৯ 
অবিবেক কেবলমাত্র শান্তশ্রবণে ও যুক্তি অবলম্বনে (মননে ) 
বিদূরিত হয় না। তাহার উচ্ছেদ সাক্ষাৎকারসাপেক্ষ। যেমন 
দিগ্যাথার্থা সাক্ষাৎকার ব্যতীত দিগন্রান্তের দিগভ্রম্‌ তিরোহিত 
হয় না, তেমনি, বিবেকসাক্ষাৎকার ব্যতীত অবিবেকের উচ্ছেদ 
হয় না। এক্ষণে প্রকৃতির অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন । 
অচাক্ষুষানামন্থমানেন বোধে ধুমাদিরিব বছেঃ ॥ ৬০ 
যেমন ধুমাদি দর্শনে অনৃষ্টচর ব'হুর বোধ হয়, সেইরূপ, 
অনুমান প্রমাণে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের (প্রকৃতি প্রভৃতির ) বোধ 
। অন্তিত্বসিদ্ধি ) হইয়া থাকে । 
সত্বরজভ্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকুতিঃ প্রকৃতে- 
মর্হান্‌ মহতোইহস্কারোইহস্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাগযুভয় 
মিন্দিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থুলভূতানি 
পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥ ৬১ 
সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের সমানাবস্থা প্রকৃতি নামে 
পরিচিত । & 


এ গুণ ন্যায় বৈশেষিকাদি সন্মত গুণ নহে। তৎসম্মত গুণ দ্রব্যা 
গ্রিত। কিন্তু এ গুণ দ্রব্যস্থানীয়। পশুবন্ধন রজ্জুকে গুণ বলে, এ গুণও 
পুরুষ পণ্ড বন্ধনের রজ্জুর স্বরূপ । তাই সব্বাদি তিন পদার্থের গুণ সংজ্ঞা। 
সত্বাদি গুণ যখন ঠিক সমান থাকে, বৃদ্ধিহ্াস প্রাপ্ত হয় না, তখন কোনও 
প্রকার বিকার থাকে না। অর্থাৎ সৃষ্টি থাকে না। পরে হ্রানবৃদ্ধি ঘটনা- 


১৬ ০৮988 || 


জগ্ীজ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহান্‌ অর্থাৎ মহতত্ব। 
মহতত্বের কার্য্য বা পরিণাম অহস্তারতত্ব । অহস্কারতত্বের পরি- 
গাম দ্বিবিধ। তনম্মাত্রা পাঁচ ও দ্বিবিধ ইন্দিয়। তন্মাত্রা পঞ্চক 
হইতে পঃ স্থুলভূত। এইরূপে প্রকৃতি সহ প্রাকৃতিক পদার্থ ২৪ 
ও পুরুষ পদার্থ এক । সমুদায়ে পঁচিশ তত্ব আছে। 
স্থলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্ক | ৬২ 
কাধ্য দেখিলে কারণের অনুমান হয়। এই নিয়মে, স্থূল 
ভূতের অর্থাৎ এই সকল দৃশ্য পৃথিব্যাদি দর্শনে এ সকলের 
কারণীভূত পঞ্চ তন্মাত্রার (সুক্্ম ভূতের) বোধ (অস্তিত্বনির্ণয়) হয়। 
বাহাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাংহঙ্কারস্ত ॥ ৬৩ 
তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয় ( বহিরিন্সরিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) এই ছুএর 
দ্বার! তদ্বয়ের কারণ অহঙ্কার তত্বের অস্তিত্বানুমান হইয়। 
তেনাস্তঃকরণস্ ॥ ৬৪ 
অহস্কারের দ্বারা তদীয় কারণ অন্তঃকরণের অর্থাৎ মহত 
নামক বুদ্ধিপ্রব্যের অস্তিত্ব নিণাঁত হয়। 
ততঃ প্রকৃতেঃ ॥ ৬৫ 
মহত্তত্বের দ্বারা! মৃূলকারণ প্রকৃতির অন্থম': কর। অর্থাৎ 
অনুমান প্রমাণে প্রকৃতি কি তাহা বুঝিয়া লও । 
নংহতপরার্থতবাৎ পুরুষন্ত ॥ ৬৬ 
সংযুক্ত ছুই বা ততোধিক পদাৰ্থই সংহত নামের নামী। 
সাবয়ব পদার্থই সংহত ৷ যাহা যাহা সংহত তাহা তাহা পরার্থ। 
অর্থাৎ পরের প্রয়োজনীয় (পরের ভোগ্য )। প্রকৃতি ও প্রত্যেক 
অনুসারে সৃষ্টি হয়। দেই বে অকার্্যাবস্থা বা অহষ্টি অবস্থা অধবা তদুপ- 
লক্ষিত সত্বাদি, তাহাই এতৎশাস্ত্রের প্রধান, প্রকৃতি ও লগন্বীন্। 
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প্রাকৃতিক সংহত স্থতরাং পরার্থ টু সে পর কে না পুকষ। 
এইরূপে পুরুষের (আত্মার) অনুমান কর। সর্বত্রই মিলিত 
সত্ব রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান আছে। সেজন্ত সমস্তই সংহত | 
পুরুষ বা আত্মা তদতিরিক্ত । প্রকৃতি তাহারই ভোগ্যা এবং 
পুরুষ তাহার ভোক্তা । প্রকৃতি পুরুষের ভোগের ও মোক্ষের 
জন্তই ব্যবস্থিত আছে । ] 
মূলাভাবাদমূলং মূলম্‌ ॥ ৬৭। 

যাহা প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া অন্যান্ত তত্বের মূল অর্থাৎ উপাদান 
কারণ, তাহা অমূল। তাহার আর মুল নাই । অর্থাৎ প্রকৃতির 
আর মূল নাই। প্রক্কৃতি অনাদি ও নিত্যা। 

পারম্পর্ধ্যপ্যেকত্ পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্‌ ॥ ৬৮ 

ইহার কারণ অমুক, তাহার কারণ অমুক, এইরূপে কারণ- 
পরম্পরা অনুসন্ধান আরস্ত করিলে যেখানে গিয়া অর্থাৎ যে 
নিত্য পদার্থে গিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হইবে সেই নিত্য পদার্থ ই 
এতৎ শাঞ্জের প্রকৃতি। প্রকৃতি মূল কারণের একটী সংজ্ঞা 


অর্থাৎ নাম। 
সমানঃ প্রকৃতেদ্বয়োঃ ॥ ৬৯ 


প্রকৃতির অর্থাৎ মূল কারণের অনাদি নিতাতার বিচার 
আরন্ধ হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সমান পথ লইতে হয়। 
অর্থাৎ কেহ কাহাকে দোষ দিয়! নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। 
অধিকারিৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ৭ 
প্রকৃতি পুরুষের অনুমান প্রক্রিয়া থাকিলেও এবং তাহা 
উপদেশ ফরিলেও নিয়মিতরূপে নকলের জ্ঞানে সমান প্রতিভাত 
হয় না। কারণ এই যে, অনুমভ্ভার অনুমানে বুঝাইবার ও 


১৮ সাঙ্ঘ প্রবচন-সুত্র। 


বুঝিবা'র অধিকারী এক প্রকার নহে। তিন প্রকার । উত্তম, 
অধম, মধ্যম । (উত্তমাধিকারীরাই বুঝে, অধম ও মধাম 
অধিকারীর! কুতর্কে অভিভূত হয় । ] 
মহদাখ্যমাদযং কাধ্যং তন্মনঃ॥ ৭১ 
প্রকৃতির যাহা আদ্য কার্য, প্রথম বিকাশ বা প্রথম পরিণাম, 
তাহারই মহত্ত্ব আখ্য। (নাম) দেওয়া হইয়াছে। তাহাই মন 
অর্থাৎ মনন-বৃত্তিক অন্তঃকরণ। (এ স্থলে মনন শব্দের অর্থ 
নিশ্চয় । অন্তঃকরণের বা বুদ্ধির যে অংশে নিশ্চয়রূপা বৃত্তি 
জন্মে সেই অংশের নাম মহান্‌ ও মহত্ত্ব । বৃত্তিশব্দের অর্থ পরিণাম 
বিশেষ ৷ নিশ্চয়াকীরে পরিণাম হয় বলিয়াই তাহা বৃত্তি। ) 
চরমোইঙ্কারঃ ॥ ৭২ 
মননের অব্যবহিত পরেই অহঙ্কার জন্মে । অহং্অভিমান- 
বৃত্তিক বৃদ্ধযংশই অহস্কারতত্ব। 
তৎকা ধাতবমুত্তরেষাম্‌ ॥ ৭৩ 
উত্তর অর্থাৎ অবশিষ্ট অহস্কারের কার্য । অর্থাৎ তন্মাত্রা ও 
ছিবিধ ইন্দ্ৰিয় অহংমূলক-__অহংতত্ব হইতে জন্বিয়াছে : 
আদ্যহেতুত1 তম্থারা পারম্পার্য্যেপ্যণুরৎ ' ৭৪ 
প্রকৃতি, তৎপরে মহৎ, তৎপরে অহংকার, এইরূপ ক্রম 
পরম্পরা থাকিলেও প্রকৃতিকে সেই সেই বিকারের দ্বারা বিশ্ব- 
সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ বলা যায়। বৈশেষিক যেমন পরমাণু 
পুঞ্জকে আদ্য কারণ বলেন, নাংখ্যও তেমনি প্রকৃতিকে আদা- 
কারণ বলেন। 
পূর্ববভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্ত হানেইন্ততরযোগঃ ৭৫ 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, উভয়েই হৃটির পূর্বে বিদ্য- 


প্রথম অধ্যায়। $৯ 


মান, তথাপি, স্ষ্টকার্ষোর প্রতি উনি বিধায় পুরুষে কীরণ- 
ভাবের অভাব আছে। সুতরাং কারণভাব প্রকৃতিতেই পর্যাব- 
নন্ন। [কারণ মাত্রেই কার্ধ্যের অব্যবহিত পূর্বে, কার্যোৎ- 
পত্তির পূর্ব ক্ষণে ও কার্ধামূলে সংলগ্ন থাকে । এতরিয়ন্তানুসারে 
পুরুষও উপাদান কারণ হইতে পারিত যদি পুরুষ পরিণামী 
হইত। নির্বিকার ও নিঞ্কিয় পদার্থ কিছু জন্মায় না। ] 
পরিচ্চিন্নং ন সর্বোপাদানম | ৭৬ 

যেহেতু প্রকৃতি সমুদায় বিশ্বের উপাদান, সেই হেতু তাহা 

গরিচ্ছিন্ন বা! পরিমিত নহে। তাহা ব্যাপী, পূর্ণ বা অপীম। 
তদুৎপত্তিক্রুতেশ্চ ৷ ৭৭ 

যাহা পরচ্ছিন্ন তাহ! উৎপত্তিযৎ, ইহা শ্রুতিপ্রগাণসিদ্ধ। 

শ্রুতি বলিয়াছেন, সল্প বা পরিচ্ছিন্ন মাত্রেই মরণশীল । 

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা অভাব ও অবিদ্যা 
গ্রভৃভিকে জগৎকারণ বলে। স্বমত রক্ষার্থ দে সকল মত খণ্ডন 
করা কর্তব্য বিধায় বলিতেছেন 

নাবস্তনোবস্ত্রসিদ্ধিঃ ॥ ৬৮ 

অবস্ত অর্থাৎ আকাশ-কুম্মমদির ন্যায় নিতান্ত তুচ্ছ অভাব 

প্রভৃতি হইতে ভাব-জগতের সিদ্ধি (উৎপত্তি) হইতে পারে ন1। ' 
অবাধাদছুকারণজগ্ততাচ্চ নাবস্ততৃম্‌ ॥ ৭৯ 

বলিবে যে, জগৎ শ্বাপ্পপদার্থের স্তায় অবস্ত, অর্থাৎ মিথা, 
অবস্ত হইতে অবস্ত জন্মিবার বাধা কি? রজ্জুতে ত অবস্তু 
(মিথ্যা) সর্প জন্মে? তাহাও বলিতে পার না। কারণ, জগতের 
বাধ দেখা যায় না ও হা মর্পভ্রাস্তির ন্যায় ৃষ্টকারণজন্তও নহে । 


(সর্পত্রম দেখিবার, সময়ের ও সারৃশ্ের ঢোযেই হয়) স্থতরাং ইহ! 
২৭ 
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অবস্থ নহে, কিন্তু বত! দঃ ও ভ্রাভিে থাকে না, ক্ষণকাঃ 
পরেই বাধ প্রাপ্ত হয়। বাধ ও লয় ঘমান কথা । জগৎ দ্ব্ননৃশ ব 
ভ্রান্তিমূলক হইলে অবশ্যই বাঁধপ্রাপ্ত হইত। সুপ্তি মুচ্ছগদি 
কালেও ইহার প্রকৃত বাধ হয় না। হইলে «সেই গৃহই এই” 
এরূপ প্রতাভিজ্ঞা (জ্ঞান) হইত ন|। 

ভাবে তদ্যোগেন তৎমিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুতন্তরাং 


তৃৎমিন্ধিঃ ॥ ৮০ 


যাহাকে কারণ বলিবে তাহ| থাকা উচিত। কারণ যি 
ভাব পদার্থ হয়, অর্থাৎ যদি ভাহা থাকে, তবেই ততৎমন্বদ 
ভাবকাঁধ্য (পদার্থ) জন্মতে পারে । কারণ যদি অভাবই হয় 
অর্থাৎ যদি তাহা না-ই হয় বা না থাকে, তবে কি করিয়া চে 
কাৰ্য্য জন্মাইবে ? সিদ্ধান্ত--অবিদ্যমানের সম্বন্ধ নাই, লক্বন্ধাভাথে 
কাধ্যোত্পত্িরও অভাব হয়| ইহা অখণ্ডনীয় নিয়ম । 

ন কর্ণ উপাদানত্বাযোগাৎ ॥ ৮১ 

কর্ণই (শুভাশুভ অদৃষ্টই) জগৎকারণ, এই এক মা 
আছে। কিন্তু কর্ম নিমিত্ত কারণ ব্যতীত উপাদান কার 
হইবার যোগ্য নহে। কর্পশব্দ উপলক্ষণ, ফলতঃ মায়! ও অবিদ্য 
গ্রভৃতিও উপাদান হইবার যোগ্য নহে। 


নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাৰ্ৃত্তিযোগাদ- 
পুরুষার্থত্বম্‌ ॥ ৮২ 
জগৎকারণ বিচারিত হইল। এক্ষণে যাহা পুরুষার্থ লাতে: 


কারণ তাহা বিচারিত হইতে চলিল। লৌলিক ও আনুশ্রবিং 
(বৈদিক ক্রিয়াকলাপ) হইতে পুরুষার্থ লাভ হয় না। আন্থু 


প্রথম অধ্যায় । ২১ 


নি 
শ্রবিকের ফল সাধ্য অর্থাৎ নিষ্পাদ্য বা উৎপাদা। সে জন্য তাহা 
| আবৃতিযোগী অৰ্থাৎ নশ্বর | কর্্কর্ত। কিছু কাল কর্ণ্মফল শবর্গাদি 

ভোগ করে; পরে তাহাদের পুনর্জন্ম হয়। সেই জন্য তাহা 
অপুকষার্থ অর্থাৎ পরম পুকুষার্থ নহে। ফলিতার্থ কর্ম গ্রভব 
শুভাদৃষ্ট স্বর্গের কারণ হইলেও তাহা মোক্ষের কারণ নহে। 

তত্র প্রাঞ্চবিবেকস্থানা বৃত্তিশ্রতিঃ ॥ ৮৩ 

শ্রুতিতে যে ব্রক্মলোকগামার অপুনরাগমন (পুনর্জন্ম না 
হওয়া) শুন যায়, বুঝিতে হইবে যে, তাহা বিবেক-জ্ঞানের 
প্রভাব ৷ যাহাদের সে স্থানে গিয়! বিবেক জ্ঞান জন্মে তাহাদেরই 
অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হয়। অতএব, বিবেক-ক্ঞান ব্যতীত 
অন্য কিছু মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে। 

দুঃখাদ্দ খং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ ॥ ৮৪ 

যেমন জলসেকে শীতার্তের শীত নিবারিত হয় না, তেমনি, 
কর্ণের দ্বার! জাড্যবিমোচন অর্থাৎ অবিবেক নিবৃত্তি হয় ন|। 
জীব অনেক দুঃখে কর্ণ ও তৎফল ধর্শ উপার্জন করে। তাহাতে 
কেবল দুঃখ উপার্জনই হয়, অন্ত কিছু হয় না। [কর্ম কর! 
দুঃখ, তাহার ফল ভোগও ছুঃখসমন্থিত | ] 

কাম্যেইকাম্যেইপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ ॥ ৮৮ 

নিষ্কাম কর্ণই কর, আর সকাম কর্ম্মই কর, উভয়ের ফল 
কর্মনিষ্পাদ্যতা অংশে সমান । কর্ণের দ্বারা জন্মে বা উৎপন্ন 
হয় বলিয়। স্বর্ণাদি শস্তাদির ন্যায় ক্ষয়িষ্ণু । 

নিজমুক্তস্ত বন্ধধবংসমাত্রং পরং ন সমানম্‌ ॥ ৮৬ 

আস্ব!'স্বভাবতোমুক্ত । সে জন্ত বুঝ! উচিত যে, বিবেকজ্ঞান 

বন্ধন মাত্র নিবৃত্ত করে, কিছু জন্মায় ন! । বন্ধন নিবৃত্তি বা অবি- 


২২ সাঙ্খ্য প্রবচন-স্থত্র । 
/ 


বেক নিবৃত্তি হইলে মুক্তি প্রকাশিত ও ব্যবস্থাপিত হয় মাত্র; 
উৎপন্ন হয় না । ছিল না হইল এমন হইলে উৎপত্তি বলা যায় । 
দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্লিকৃষ্টার্থপণরচ্ছিত্তিঃ প্রমা 
ত৪লাধকং যৎ তত্রিবিধং প্রমাণম্‌ ॥৮৭ 
এক্ষণে বিবেক জ্ঞানের উপকারক প্রমাণ নির্বাচিত হই- 
বেক। বস্তু যাবৎ না বুদ্ধারূঢ় হয় তাবৎ তাহা অসন্নিকৃষ্ট ব! 
অনম্বদ্ধ থাকে । অসন্িকৃষ্ট বস্তু ইন্জ্িয়াদির দ্বার! সন্িকৃষ্ট অর্থাৎ 
বুস্ধ্যারূঢ় হইলে যে তদ্স্তর পরিচ্ছেদ (ইয়ন্তাবধারণ বা প্বরূপ- 
নিশ্চয় ) হয়, সেই পরিচ্ছেদ বা অবধারণ প্রমা নামে খ্যাত। 
প্রমা প্রমাত-পুরুষের অথবা বুদ্ধির ধর্ম। যাহা সেই বন্ত- 
নিশ্যয়কারিণী প্রমার সাধক অর্থাৎ সাক্ষা২ জনক, তাহাই প্রমাণ 
নামে বিখ্যাত । প্রমাণ তিন প্রকার । অধিক নহে, নানও 
নহে । ইহা বহু বিস্তারে বল! হইয়াছে । 
তৎসিদ্ধৌ সর্বসিদ্ধের্নাধিকাসিদ্ধিঃ 1৮৮ 
প্রমাণ তিন প্রকার, ইহা স্থির হওয়ায় এবং তডদ্বারা 
সমস্ত বস্তু সিদ্ধ হওয়ায় (জানা যায় বলিয়া) *ধিক প্রমাণ 
থাকা অসিদ্ধ। 
যংসন্বদ্ধং সৎ তদাকারোলেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম ॥ ৮৯ 
বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃম্থ বুদ্ধি যে চক্ষুরাদি যড়িন্র্রিয়ের সম্পর্কে 
সম্পর্কিত বস্তর আকার ধারণ করে, তাহাই এতৎ * শান্ত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । এ কথাও প্রথম ভাগে সবিস্তরে বল] হইয়াছে। 
যোগিনামবাহপ্রত্যক্ষতার দোষঃ॥ ৯০ * 
উপরোক্ত লক্ষণে জানা গেল যে, চক্ষুরাদির সহিত বস্তুর 
সন্বদ্ধঘটন। ন! হইলে প্রত্যক্ষ হয় না । বলিতে পার, যোনীর! 


প্রথম অধ্যায় । ২৩ 
১ 
অতীত অনাগত ও ব্যবহিত বস্তু প্ৰত্যক্ষ করেন, তাহাদের 


ভাদুশ প্রত্যক্ষে লক্ষণ যায় কৈ? প্রত্যুত্তর এই যে, যোগীরা 
বাহাদর্শী নহেন। সে জন্য উপরোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ নির্দোষ । 
[ বাহদশা দিগের প্রত্যক্ষেই প্রোক্ত নিয়ম প্রচারিত স্থানে ।] 
লীনবস্কলবাতিশয়সন্বদ্ধাদ্বাংদোষঃ ॥ ৯১ 

অথবা এমন বলিলেও বলা যায় যে, লীন বস্তুতে অর্থাৎ 
অসন্নিকৃষ্ট পদার্থে যোগিচিত্তের সম্বন্ধ ঘটনা হয়। যোগবলে 
ও ধর্ঘ্বলে তাহাদের চিত্তে এমন এক প্রকার আতিশয্য । ( উৎ- 
কর্ষ বিশেষ বা এক প্রকার সামর্থ ) জন্মে যে তদ্বলে তাহাদের 
চিত্ত লুক্কায়িত বস্ততেও সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে। 

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ৯২ 

যদি কেহ বলেন, আপত্তি করেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, 
তাহ! ইন্দিয়নন্বদ্ধপ্রভব নহে; সুতরাং ইন্দিয়সধ্বন্ধপ্রভবন্রঘ টিত 
প্রত্যক্ষ লক্ষণ ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত। প্রৌঢ় বাদে বা বাদি- 
বিজয়ের জন্য ও কথার প্রথম প্রত্যুত্তর এই যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ। 
[ঈশ্বর না থাকিলে ঈশ্বর প্রত্যক্ষও থাকিবেক না, শ্রাং 
লক্ষ্যবহিভূর্তি বলিয়া উক্ত লক্ষণ তাহাতে অব্যাপ্ত নহে।] 

মুক্তবন্ধয়োরন্যতরাভাবার ভৎদিদ্ধিঃ ॥ ৯৩ 

তোমার অভিমত ঈশ্বর মুক্ত কি বদ্ধ? উভয় প্রকারই অস- 

স্তব। সুতরাং তাদৃশ ঈশ্বর অসিদ্ধ (প্রমাণপ্রাপ্য নহে।) 
উভয়থাপ্যসৎকরতুম্‌ ॥ ৯৪ 

যদি তিনি মুক্ত, তবে, স্ষষ্ি প্রযোজক রাগাদি না থাকায় 
স্ৰষ্টা নহেন। যদি তিনি বদ্ধ, তবে, অন্মদাদির ন্যায় অসর্বাজ্ঞ । 
সুতরাং স্থট্রিকার্ষেয অক্ষম। 


ইঃ 
সাখ্যপ্রবচন-হত্ || 
5 রঙ 
৮, প্রশংস! উপাসাদিদ্বস্ত বা। ১৫ 
‘ততে বে ঈশ্বরের কথা আছে তাহা যুজাত্মার ও দি 
জার প্রশংসা নাত । [ মুক্তাত্মা ধৰিমওল । 
হর ব্রন্মাটর ৷ ] 


তৎসন্সিধানাদধিষ্ঠতৃত্বং মণিবৎ ॥ ৯৬ 

অধিষ্ঠাতৃত্=্=প্রক্ৃতিকে শষ Jন্মুখ ব| পরিণামিত করা তাহ 
য়ঙ্কান্ত মণির দৃষ্টাত্তে আছি পুরুষের সমিধান প্রভাবেই নিঃ 
হয়। তাহাতে ঈশ্বরের সঙ্কপ্পের বা চেষ্টার আবশ্যক হয় না 
[অয়স্কান্ত শল্য নিফাঁশ করে, অথচ তাহা সঙ্ভল্লপুর্্বক নহে।] 

বিশেষকাধ্যেঘপি জীবানাম্‌ ॥ ৯৬ 

বিশেষ বিশেষ কার্য্যে অর্থাৎ ঘট পটাদি ব্যটি কার্ধোে ছে 
জীবের (অন্তঃকরণোপলক্ষিত চৈতন্যের ) অধিষ্ঠাতৃত্ব ( কর্তৃত্ব ) 
দেখ! যায়, তাহাও চেতন আত্মার সনিদান বশতঃ । [ চেতন 
আম্মার নিতান্ত সন্নিধানে অন্তঃকরণের অবস্থিতি। সেজন্য তৎ 
প্রযুক্ত হইয়াই অস্তঃকরণ ইচ্ছ!দিরূপে পরিণত হইতেছে। ] 

সিদ্ধরূপবোদ্ধত্বাদ্বাকাথোপদেশঃ ॥ ৯৮ 

পৃথক্‌ সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না থাকিলেও হিরণ: ০ প্রভৃতি সিদ্ধ 
আন্ম। বোদ্ধা অর্থাৎ ষথার্থজ্ঞানী (অন্রান্ত পুরুষ ) আছেন 
তাহাদের উচ্চারিত যথার্থ বাক্য সক উপদেশ অর্থাৎ প্রমাণ । 
[নিকাত্মার। বলিয়াছেন, এবন্প্রণালীতে মুক্তি হয়। বস্তুতঃ 
তাহাই হয়। দিদ্ধ বাক্য অন্যথা হইবার নহে ] 

অস্তঃকরণশ্য তদুজ্লিতত্বাল্লৌহবদধিটাতৃত্বম ॥ ৯৯ 

অস্তঃকরণ বাবুদ্ধি নিজে অচেতন, পরন্ত তাহ! অগ্রিসহবাসে 

লৌহের ন্যায় আত্মটৈতন্তে উজ্জবলিত ( তদাত্মরূপে প্রতিবিন্বিত ) 


মিদ্ধান্বা হ? 


At 
প্রথম অধ্যাঁয় ৷ 


E দেই 
র্থাং চেতমায়মান হয়। ঘেহেতু চেওনায়দান হয় দেই থেক 


চাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব সঙ্ধল্পাঁদি পূর্বক কৰ্তৃত্ব ) টন হয় । 
প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধজ্ঞানমনুমানম্‌ ॥ ৯০৯ 
প্রত্তিবন্ধ শব্দের অর্থ ব্যান্তি। দৃশ_ শব্দের অর্থ জ্ঞান। 
্যাপ্তিজ্রানসম্পন্ন পুরুষের যে ব্যাপ্ত বস্তু দর্শনের পর ব্যাপকের 
দান হয়, তাহাই অনুমান নামক দ্বিতীয় প্রমাণ। [ প্রথম 
ভাগে ইহ! বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে । ] | 
আপ্যোঁপদেশঃ শব্দ; ১০১ 
হৃতস্থ আপ্তি শব্দের অর্থ মোগ্যতা । তাহা যাহাতে (যে বাক্যে 
বায়ে শবে) আছে তাহ! আপ্ত । যে উপদেশ (বাক্য বা শব্দ ) 
আপ্ত, সেই উপদেশ শ্রবণের অনন্তর যে বোধনূপা মনোবৃত্তি 
অর্থাং জ্ঞান জন্মে, তাঁহাই শব্দ-নামক প্রমাণ। এতন্মতে বেদের 
ও তন্ম'লক স্থত্যাদির উপদেশ ব্যতীত অন্য উপদেশ অনাপ্ত। 
উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাত্তমুপদেশঃ ॥ ১০২ 
আত্মা কি? অনাত্ম। কি? প্রমাণ দ্বারা তাহার অবধারণ বাঁ 
মীমাংসা! হয় । সেই জন্য প্রমাণের উপদেশ কর' হইল । 
সামান্ততোদৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ ॥ ১০৩ 
অনুমান তিন প্রকার । তন্মধ্যে সামান্যতোদৃষ্ট নামক অন্গু- 
মানে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের নিদ্ধি ( অনুমান ) হয়? 
চিদবসানোভোগঃ ॥ ১০৪ 
পোক্ত প্রমাজ্ঞান পুরুবাশ্রিত হইলেও পুরুষের বিকার 
বা পরিণাম ঘটনা করায় না । চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য পুরুষের 
স্বরূপ। তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির অবদান অর্থাৎ প্রতিবিশ্বপাত 
হওয়াই ভোগ। ঈপৃশ ভোগ প্রমাণ সমূহের ফল। [ প্রমেয় 


২৬ সাম্থ্যপ্রথ চন-সুত্র। 


বস্ত ও তদাকারা মনোবৃত্তি পুরুষে. প্রতিবিদ্বরপে ভাসমান 
€( চৈতন্তে প্ৰকাশিত ) হয়। এতৎ শাস্ত্ৰে তাহাই ভোগ, জানা, 
ও বোধ নামে খ্যাত। [ প্রতিবিশ্বের দ্বারা বিশ্বের অগুমাত্রও 
বিকৃতি হু না। তাহার অনেক শত উদাহরণ আছে। ] 
অকর্ত,রপি ফলোপভোগোইন্লাদ্যবৎ ॥ ১০৫ 

যেমন একের কৃত অল্পে অন্যের ভোগ সিদ্ধ হয়, তেমনি, 

বুদ্ধিকৃত কৰ্ণ্বে অকর্তু পুরুষেরও ভোগ হইতে পারে। 
অবিবেকাছা তৎসিদ্ধেঃ কর্তৃঃ ফলাবগমঃ ॥ ১০৭ 

কিন্বা পুরুষের ভোগ হয় এ কথা ( অবিবেক বশতঃ ) উপ- 
চরিত। যে কর্তা সে-ই ফলভোক্তা । পুরুষ কর্ম্ম করে সুতরাং 
পুরুষই ফলাফল ভোগ করে। এ অন্ুভবও অবিবেক বশতঃ। 
[ বস্তুতঃ পুরুষ অকর্তৃন্থভাব। বুদ্ধিই কর্তৃধর্্বতী | তদবিবেকে 
পুরুষে আরোপিত ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে । ভোগ শব্দের 
অর্থ সুখদুঃখানুভব ৷ ] 

নোভয়ঞ্চ তত্বাথ্যান্‌ ॥ ১০৭ 

প্রমাণের দ্বার! প্রকৃতি পুরুষের স্বরপদাঘ্'ৎকার হইলে 
তখন উক্ত উভয় অর্থাৎ স্থুখ দুঃখ ভোগ, না। [প্রকৃতি 
তখন, মে পুরুষের নিকট আপনার স্বরূপ গোপন করেন। 
কাজেই পুরুষ অনঙ্গ, কেবল ও তোগাববর্জিত হন |] 
বিষয়োবিষয়োপাতিছ্রাদের্হানোপাদানাভ্যামি্দরিয়ন্ 1১০৮ 
. অভিদুরত্ব ও অতিহুন্মত্ব প্রভৃতি দোষ, ইন্দরিয়ের হানি ও 
অন্য মনস্কাদি বশতঃ ইন্দ্রিয়ের ওুঁদাদীন্ত, এই, নকল কারণে 
বিষয়ও অবিষয় হয়| অর্থাৎ থাকিলেও তাহ! জ্ঞানগোচরে 
আইমে না। 


প্রথম অধ্যায়। ২৭ 


সৌস্মাত্তদজুগলব্ধিঃ ৷ ১০৯ 

প্রকৃতি পুরুষ যে মহজে বোধগম্য হুন না তৎপ্রতি কারণ 
দৃন্মতা। [হুম শবের অর্থ এ স্থলে পরিমাণে ক্ষুদ্র নহে। কিন্ত 
প্রত্যক্ষপ্রতিবন্ধক জাতিবিশেষ অথবা নিরবয়ব্দ্রব্যতী ৷ ] 

কার্ধযদর্শনাতট্ুপলদ্ধেঃ ॥ ১১০ 

কাৰ্য্য দৃষ্টে তাহার অর্থাৎ প্রকৃত্যাদির উপলব্ধি হয়। 

[প্রকৃত্যাদি অনুমান প্রমাণে প্রমিভ হয়।] 
বাদিবিপ্রতিপতেন্তনিদ্ধিরিতি চে? ১১১ 

যদি বল, কোন কোন বাদী বলেন, প্রকৃতি আবার কি! 
নিভা! প্রকৃতি নাই । তাঁহাদের সেই নিষেধে নিত্য। প্রকৃতি 
অসিদ্ধ । তদুত্তরার্থ কপিল বলিতেছেন 

-তথাপোকতরঢৃষ্ট্যা একতরনিদ্ধের্াপলাপঃ ॥ ১১২ 

যখন কার্য্যকারণের একতর অর্থাৎ কাধ দেখ! যায়, 
তখন আর তাহাতে বিপ্রতিপত্তি কি? বিপ্রতিপত্তি নাই। সেই 
একতরের অর্থাং কার্যোর দ্বারা কোন এক কারণের অস্তিত্ব 
সহজেই সিদ্ধ হইবে। কেহই তাহার অপলাপ করিতে 
পারিবেন না । 

ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ ॥ ১১৩ 

কার্ধ্য সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কারণে লুক্কায়িত ছিল। 
এরূপ হইলেই কার্ধ্যের ত্রিবিধত্ব ব্যবহার থাকে অর্থাৎ ভঙ্গ হয় 
না। কাৰ্য্য বা জন্মবান্‌ বস্তই অতীত, অন্যাগত ও বিদ্যমান অর্থাৎ 
বর্তমান সংজ্ঞার সংজ্ঞী হয়। বস্তু না থাকিলে কি অতীতত্বাদি 
ধর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে? ভূত, ভবিষাৎ বর্তমান, এই ত্ৰিবিধ 
ব্যবহারের অবিরোধ করণার্থ কার্ধ্যের পূর্বাস্তিত্ব দ্বীকার্ধ্য। 


১২৮ সাঙ্খা প্রবচন-হুত্র । 


অর্থাৎ ঘট উৎপত্তির পূর্বেও মৃত্তিকায় লুন্ধায়িত ছিল, ইহ! 
মানিতে হইবে । 
নামছুৎগাদোনৃশৃঙ্গবৎ ॥ ১১৪ 
যাহ!নৃশৃঙ্গ বা খপুষ্গ তুল্য অনৎ অর্থাৎ নিভ্যাভাবগ্রন্ত 
(যাহা একেবারেই নাই, কম্মিন কালে বা কোনও রূপে নাই) 
তাহার উৎপত্তি অনম্ব। 
উপাদাননিয়মাৎ ॥ ১১৬ 
কাৰ্য্য উপাদান দ্রব্যে লুক্কায়িত থাকে, ভাই কাৰ্য্য উৎপাদ- 
নার্থ উপাদান ( নির্দিষ্ট দ্রব্য গ্রহণের নিয়ম আঁছে। ঘটের 
জন্য মৃত্তিকা ও পটের জন্ত তন্তু গ্রহণ করে, অগ্নি অথবা জল 
গ্রহণ করে না। 
সর্বত্র সর্বদা সর্বাসস্তবাৎ ॥ ১১৬ 
সকল বস্তুতে ঘকল মময়ে সকল কাৰ্য্য সম্ভব হয় না। 
(জন্মে না)। স্মৃতরাং বৃঝা উচিত যে, প্রত্যেক কার্য্যের নির্দিষ্ট 
উপাদান থাকাই নিয়মিত। উপাদান নিয়ম ন! থাকিলে, যে 
সে দ্রব্যে যখন তখন যে সে জিনিষ জন্মান যাইত । | 
শক্তন্ত শক্যকরণাৎ ॥ ১১৭ ৃ 
উপাদান কি? উপাদান কার্ধ্যশক্তিমং বস্তু। যে কাৰ্য্য, 
কারণে (উপাদানে) শক্ত অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিত না থাকে, 
সে কাধ্য সেই কারণ হইতে হয় না অর্থাৎ শত শত ব্যাপার 
প্রয়োগেও তাহ! হইতে তাহার বহিষ্কার করা যায় না। 


কারণভাবাচ্চ ॥ ১১৮ 
কার্ধ্যমাত্রেই উৎপত্তির পূর্বে কারণভাবে থাকে । ইহাতেও 
বুঝা যাইতেছে যে, যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহা জন্মগ্রহণ করে না। 


প্রথম অধ্যায়। ২৯ 
LJ 


ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ ॥ ১১৯ 
বলিতে পার যে, কার্ধ্য যদি ভাবই হয় অর্থাৎ আছে বলিয়া 
অবধারণ থাকে, তাহা হইলে তাহার আবার ভাব যোগ 


| কেন? অর্থাৎ উৎপাদন চেষ্টা কেন? যাহা আছে তাঞ্চা আবার 
1 হইবে কি! 


নাইভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥ ১২০ 
সে কথা বলিতে পার না। কার্য্যাৎ্পত্তির ব্যবহার ও 


৷ অধ্যবহার অভিব্যক্তির অধীন। কার্য অভিব্যক্ত হইলে অর্থ!ৎ 


' বর্ধমান অবস্থায় আসিলে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। এবং 


অনভিব্যক্ত থাকিলে অন্ুৎপন্ন বলিয়! ব্যবহৃত হয়। 
নাশ: কারণলয়ঃ ॥ ১২১ 
যেমন অতিব্যক্ত হওয়াকে উৎপত্তি, তেমনি, কারণে 
লয় হওয়াকে অর্থাৎ অবিভক্ত ব! অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়াকে 
নাশ বলা যায়। [ অভিব্যক্তি, উৎপত্তি, বর্তমানাবস্থা ও নাশ, 
লর, অবিভাগাবস্থা, সমান অর্থে প্রযোজ্য |] 
পারম্পধ্যতোন্বেষণা শীজাঙ্কুরবৎ ॥ ১২২ 
বীঙ্জাঙ্কূরের দৃষ্টান্তে কোথাও ক্রমপরম্পরায় এবং কোথাও 
বা এককালীন প্রোক্ত অভিব্যক্তির তথ্য অন্পন্ধান করিবে। 
[ফলিতার্থ_-কার্ধ্য মাত্রেই নিত্য । কিন্ত তাহা অবস্থার দ্বারা 
নশ্বর । অবস্থান্তর হইলেই তাহাতে নাশ বুদ্ধি জন্মে । বীজাঙ্কুর- 
প্রবাহের আদ্য সীমা প্রথম সৃষ্টির পর ক্ষণ। প্রথম স্ষ্টিতে 
বিনা বীজে অষ্টার ংকরে বৃক্ষ হইয়াছিল। ] 
উৎপতিবদ্ধাদোষঃ ॥ ১২৩ j 
বাদীর মতে যেমন ঘটোৎপত্তির উৎপত্তি ঘটোৎপত্তিরই 


| াাপথটন-হ I 


স্বরূপ, "তেমনি, এতন্মতেও রর অভিব্যক্তি অভি. 
ব্ক্িরই দ্বরূপ। স্মৃতরাং অন্রদ্‌সিদ্ধাস্ত নির্দোষ । 
কেতুষ? নিত্যমব্যাপি সক্রি্রমনেকযা শ্রিতং লিঙ্গম্‌ ॥ ১২৯ 
লয় ভ্রম অথচ কারণের অহ্থমাপক। এই ছুই হেতৃতে 
কাৰ্য্য পদার্থের অন্ত নাম লিঙ্গ । প্রত্যেক জন্য বস্তু লিঙ্গ। তাহার 
লক্ষণ এই যে, প্রত্যেক লিঙ্গই সকারণ অর্থাৎ দমূল । অনিত্য 
অর্থাৎ নশ্বর । অব্যাপি অর্থাৎ সর্বব্যাপী নহে। পরিছিন্ন অর্থাৎ 
পরিমাণে অল্প। সক্রিয় অর্থাৎ গতিযুক্ত। অনেক অর্থাৎ 
ভিন্ন ভিন্ন । আশ্রিত অর্থাৎ শ্বীয় অবয়বে অবস্থান করে। 
আঞজন্যাদভেদতো। বা গণসামান্তাদেম্তৎদিদ্ধিঃ প্রধান- 
বাপদেশাদা ॥ ১২৫ 
লিঙ্গাপরনামা কার্ধ্য যে কারণ হইতে পৃথক্‌, তাহ! স্থল 
বিশেষে অনায়াসে বোধগম্য করা যায় । অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ। আবার কোন কোন কাৰ্য্য গুণসামান্তের অভেদে ও 
কোন কোন কাৰ্য্য প্রধান ব্যপদেশ অনুসারে কারণাতিরিক্ত- 
রূপে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ অনুমানের গোঁ, হয়। 
ত্রিগুণাচেতনতবাদি দ্বয়োঃ ॥ ১২৬ 
কার্য ও কারণ উভয় নিষ্ঠ ধর্ম-_্রিগুণত্ব ও অচেতনত 
প্রভৃতি। কার্যাও ত্রিগুণ ও অচেতনম্বভাব এবং কারণও 
ত্রিগুণ ও অচেতনস্বভাব। [আদি শব্দের দ্বারা অবিবেকিত্ব, 
বিষয়ত্ব ও প্রসবধর্টিত্ব, এই কএকটার গ্রহণ হইয়াছে । ] 
শ্রীতাঞীতিবিষাদাদ্যৈেগুণানামন্যোস্তং বৈধৰ্শ্বযম্‌ ॥ ১২৭ 
প্রীতি, অপ্রীতি) বিষাদ, এই তিনের দ্বার! সত্বরজন্তমোগুণের 
পরস্পর বৈধর্শ্য বিরুদ্ধ ধর্ম) অবধারিত হয়। প্রীতিস্*সত্বের দ্বধর্শ্ 


প্রথম অধ্যায় ত 
hs * 

কিনতু অপর দুই গুণের বৈধর্ম্য । তিনই গুণ উক্ত প্রকায়ে পরস্পর 
বিধর্মী ।প্রসন্নতা, লবুদ্ধ, অনভিদঙ্গ, প্রীতি, তিতিক্ষ।, সন্তোষ, এ 
সমন্তই মতন পরস্ত সংক্ষেপার্থ প্রীতি ধর্মের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। এইরূপ রজঃও শৌচাদি নানা ভেদ বিশিষ্ট হইলেও 
ঃংক্ষেপার্থ অগ্রীতির (দুঃখের ) উল্লেখ কর! হইয়াছে। তমঃও 
নিদ্রা ও আলসন্তাদি ভেদে অসংখ্য প্রকার |] 


লবাদিধর্শৈ নাঁধন্শ্যং বৈধন্্যঞ্চ গুণানামূ ॥ ১২৮ 


_ প্রত্যেক সত্ব ব্যক্তির, প্রত্যেক রজোব্যক্তির ও প্রত্যেক 
তমোব্যক্তির সাধন্শ্য যথাক্রমে লঘুত্বাদি, উপষ্টস্তকত্রাদি ও 
গুরুদাদি। পরস্থ ও সকল রক্গস্তমঃসত্বের ব্যুৎক্রমে বৈধন্র্য । 
পদার্থভেদ অনুসারে লত্বাদি গুণের ভেদ ব। অনেকত্ব স্বীকার 
কর। হয়। পরন্ত জাতি লক্ষ্য করিলে সত্ব এক বৈ ছুই নহে! 
লমানের ধর্ম ইত্যর্থে সাধন্দ্য । সমুদায় সতের স্বধর্শ্ম লঘুত্ব ও 
প্রকাশকত্ প্রভৃতি ও তদ্বয় রজঃভ্তমের বিধর্দ্ম । সমুদায় রজো- 
গুণের স্বধন্দম উপষ্টস্তকত্ব এবং সমুদায় তমোগুণের শ্ববর্শ গুরুত্ব 
ও আবরকত্ব। উপষ্টস্তক অর্থাৎ বৃদ্ধিহামকারক । 
উভয়ান্তত্বাৎ কার্ম্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ ॥ ১২৯ 

মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এ সকল 
প্রকৃতি নহে, পুরুষও নছে। উভয় হইতে ভিন্ন। ভিন্ন বলিয়। 
ঘটপটাদির ন্যায় কার্য্য অর্থাৎ জন্মবান্‌ ও নশ্বর ! 

»  পরিমাণাৎ ॥ ১৩০ 
এই সকল তত্ব অপরিমিত নহে, কিন্তু পরিমিত । যেহেতু পরি 


মিত সেই হেতু উহার! ঘটাদির স্যাক্স কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ। 
২৮ 


৩২ সাখ্যপ্রবচন-স্থত্ব। 


সমন্বয়াৎ ॥ ১৩১ 

সমন্বয়বিশিষ্ট অর্থাৎ সজাতীয় সুন্ম অংশের অন্থপ্রবেশে উপ- 
চিত (বর্ধিত) হয়। সে হেতুতেও ওঁ সকল পদার্থ অনিত্য । 
অর্থাৎ জর্কবান্। [বুদ্ধিতজও উপবাসাদির দ্বারা ক্ষীণ হয়, 
আবার অন্নাদির দ্বারা উপচিত হয়। নিরবয়ব পদার্থের অবয়ব" 
নুগ্রবেশ রূপ বৃদ্ধি নাই, এবং অবয়বক্ষয়রূপ হাঁসও নাই। | 

শৃক্তিতশ্চেতি ॥ ১৩২ 

এ স্থলে শক্তি শব্দে কারণ। কারণভাবও দেখা যায়। সেই 
হেতু মহত্ত্ব হইতে মহাভূত পৰ্য্যন্ত সমন্তই কাৰ্য্য অর্থাৎ 
অনিত্য । যাহা কারণ, ভোগপমর্পক, তাহা কার্য অর্থাৎ সাদি, 
ইহা চক্ষুরাদি পদার্থের কারণভাব ও মাদিত্ব দৃষ্টে অবধারিত 
হইতে পারে। প্রকৃতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ জন্মান না। মেই 
জন্য তিনি প্রোক্ত প্রকার কারণ নহেন। 

তদ্ধানে প্রক্কৃতিঃ পুরুষো বা ॥ ১৩৩ 

যদি তাহ! জন্য বস্তু না হয় অথচ পরিণামী হয়, ভবে তাহা 

প্রকৃতি । অপিচ, পরিণামী ন! হইলে তাহা পুরুষ । 
তয়োরন্তত্বে তুচ্ছত্বম্‌ ॥ ১৩৪ 

অকাৰ্য্য অর্থাৎ অজন্ত পদার্থ অথচ তাহা প্রকৃতিও নহে, 
পুরুষও নহে, এরূপ বলিতে গেলে তাহাকে তুচ্ছ পদার্থ (তুচ্ছ- 
মিথ্যা । (যেমন খ-পুষ্প ) বলা হয়। অর্থাৎ নাই বলা হয়। 

কার্ধ্যাৎ কারণাহ্ছমানং তৎসাহিত্যাৎ ॥ ১৩৫ 

কাৰ্য্য মহতত্বাদি। তাহা অবলম্বন করিয়া যে কারণের অন্তু 
মান করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহা! 
কার্য্যের সহিত। অভিপ্রায় এই যে, কারণ ও কাধ্য অত্যন্ত 


প্রথম অধ্যার। ৩৩ 


পৃথক নহে। কার্ধা কারণদ্রব্যে অব্ক্তভাবে অস্তনিহিত থাকে £ 
ক্থুতরাং কার্ধ্যগর্ত কারণই অনুমেয় হয়। যেমন প্রতিমাগত্ত 
শিলা ও তৈলগর্ত তিল। 

অব্যক্তং ব্রিগুণালিঙ্গাঁৎ ॥ ১৩৬ নি 


ব্ৈগুণ্যবিশিষ্ট মহততত্বের দ্বারা পরম অব্যক্ত প্রধানের অন্ন- 
মান সিদ্ধ হয়। [ প্রধাননিষ্ঠ স্থুখাদি গুণ সাক্ষাৎকুত হয় না। 
কিন্তু মহত্ত্বনিষ্ঠ ন্ুখাদি সাক্ষাৎকুত হইয়া থাকে। দেই জন্য, 
মহতত্বের দ্বারা পরম কারণ প্রধান অনুমিত হয়।] 
তৎকার্ধ্যতস্তৎপিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥ ১৩৭ 
কার্যের দ্বারাই প্রধানের (আদিকারণের ) অস্তিত্বসিদ্ধি হয় 
ক্ুতরাং তাহা নাই বলিবার অযোগ্য । 


সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্মবৎ ন সাধনম্‌ ॥ ১৩৮ 


সামান্যভাঁবে বিবাদ না থাকিলে পাধনপগ্রতীক্ষা থাকে না। 
গ্বেষন ধৰ্ম্ম । [সামান্যতঃ ধর্শে কাহার বিবাদ নাই সত্য; কিন্তু 
তাহার বিশেষ ভাবে বিবাদ আছে। কেহ বলিবেন, ইসা ধর্শা, 
অন্তে বলিবেন, ইহাই ধর্ম । সে স্থলে ধর্ম সন্ভাব প্রমাণসাপেক্ষ 
হইতেছে না, কিন্তু তাহার বিশেষ ভাবই প্রমাণনাপেক্ষ হই- 
তেছে। এই যেমন দৃষ্টাপ্ত, তেমনি, জগৎকারণের বিশেষ ভাবই 
প্রমাণসাপেক্ষ । তাহার সামান্তভাব সর্বসম্মত । স্থতরাং তাহা 
প্রমাণনিরগেক্ষ। অর্থাৎ সে অংশে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়ো- 
জনীয়তা নাই। এইরূপ আত্মার সামান্ত ভাবেও অনুমানাদি 
সাধনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাঁহার বিশেষ ভাবে 
জন্গমানাদি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে।] 


৩৪ সাঙ্খযপ্রবচন-হৃত্র। 


শরীরাদিবাতিরিজঃ পুমান্‌ ॥ ১৩৯ 

পুরুষ বা আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত । [ প্রকৃত্যাদি 
চতুৰ্কিংশতি তত্বের অতিরিক্ত ] 

/ সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ ১৪০ 

সংহত পদার্থের পরার্থতা দৃষ্টে তিনি অনুমেয় । [ প্রকৃতি 
হইতে দেহ পৰ্য্যন্ত সমন্ত পদাৰ্থই সংহত । সংহত মাত্রেই পর- 
ভোগ-জনক ৷ শয্যাদি সংহত ও শ্বাতিরিক্ত পদার্থের (চেতনের) 
ভোগন্জনক | এ শরীরও সংহত; সে জন্য ইহা পরভোগের উপ- 
করণ। সে পর পুরুষ অর্থাৎ আত্মা । ] 

ব্রিগুণাদিবিপর্ধযয়াৎ ॥ ১৪১ 

স্ুখ-ছুঃখ-মোহ, এই তিন গুণ। পুরুষ ইহার বিপরীত ৷ 

অতীত বা মে সকলের অতিরিক্ত। 
অধিষ্ঠানাচ্চেতি ৷ ১৪২ 

অধিষ্ঠান অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থের সহিত ভোক্তার সংযোগ 
বাঁমম্বদ্ধ। এই সন্বন্ধও শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষের বোধক। 
সত্ন্থ ইতি শব্দ হেতুপ্রদর্শন সমাপ্তির সুচক। 

ভোক্ত.ভাবাৎ ॥ ১৪৩ 

ভোক্ত ভাব অর্থাৎ ভোভুত্ব। পৃথক পুরুষ থাকার প্রতি 
ভোক্তভাবগ অন্যতম হেতু । অভিপ্রায় এই যে, এক ভোক্তা, 
অন্ত সমুদায় তাহার ভোগ্য । 

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ১৪৪ 

কৈবল্য কেবল হওয়! । পুরুষই কেবল, [স্থছুঃখাঁদিরহিত 
বা স্থখাদিবর্জিত (মুক্ত ) ] হইবার জন্য প্রবৃত্ত । এ হেতুতেও 
পুরুষ বা আত্ম! শরীরাদির অতিরিক্ত । 


প্রথম অধ্যা় । ৩৫ 


জড়প্রকাশাধোগাৎ প্রকাশঃ ॥ ১৪৫ 

জড়ের প্রকাশ অযুক্ত। পুরুষ জড় নহে। সেজন্য তাহ! 
প্রকাশ অর্থাৎ জড়প্রকাশক চেতন । [ বৈশেষিক মতে আত্ম! 
অপ্রকাশস্বভাব জর্থাৎ জড় । মনের সহিত সংযোগ, হওয়ায় 
তাহাতে (আত্মায়)জ্ঞান নামক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। কপিল 
বলিলেন, জড়ের প্রকাশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। না হওয়ায় 
আত্মার জড় যুক্তিবহিভূত। ] 

নিগুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্মা ॥ ১৪৬ 

চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য । তাহা পুরুষের ধর্শ নহে। কারণ, 
পুরুষ নিও (ধর্ম ও গুণ সমান কথা)। বৈশেধিক মতে জ্ঞান 
আত্ম-গুণ; কিন্ত কপিল বলিলেন, জ্ঞান তাছার প্বরূপ ! 

শ্রুত্য! দিদ্ধন্ত নাপলাপস্তংপ্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ১৪৭ 

যে হেতু পুরুষের চিজ্রপতা শ্রুতির দ্বার! সিদ্ধ হয় সেই হেতু 
তাহা অপলাপের অযোগ্য । অর্থাং তাহা নহে বলিতে পার 
ন|। পুরুষের গুণ বা ধর্ম ক্রুতিবাধিত। 

ুযুপ্ত্যাদযসাক্ষিতম্‌ ॥ ১৪৮ 

স্থযুপ্তি, দ্বপ্ন, জাগ্রৎ, পুরুষ এই ভিন অবস্থার সাক্ষী । 
[কাঁধেই স্বীকার করিতে হইবেক যে, পুরুষ নিগুণ। এ সকল 
গুণ) ধৰ্ম্ম বা অবস্থা, অন্তঃকরণের, পুরুষের নহে ।] 

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুতম্‌ ॥ ১৪৯ 

জন্ম, মরণ, জীবন,_্বর্গ, নরক, মর্ভ্যভোগ, বন্ধ ও মুক্ত, 
এ সকলের ব্যবস্থা থাকায় পুরুষ বহু, এক নহে। [বেদাস্তীরা 
একাস্ববাদী, তাহাদের মতে জন্ম মরণাদি. অব্যবস্থিত হইয়া 


গ৬ সাঙ্খয প্রবচন-হুত। 


পড়ে। আত্মা এক হইলে ‘তন্মতে একের স্থুখে নকলের স্থুখ 
নাহয় কেন? ইত্যাদি আপত্তি অনিবার্ধ্য। ] 
উপাধিভেদেপোকপ্ত নানাযোগ আকাঁশম্যেব ঘট।দিভিঃ ॥ ১৫০ 

আকাশ এক পরন্ত ঘটাদি উপাধি নান! অর্থাৎ অনেক । 
যেমন নে অনেক উপাধির দ্বারা এক আকাশের ভেদ অর্থাৎ 
নানাত্ব কল্পিত হইয়া থাকে, (ঘটাকাশ প্রভৃতি ), তেমনি, 
নানা দেহাদির দ্বারা একাদ্বয় আত্মার নানাত্ব কল্পিত বলিতে 
গেলে কদাচ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির ব্যবস্থা উপপন্ন হইবে না। 

উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্‌ ॥ ১৫১ 

উপাধি অনেক সত্য; কিন্ত উপহিত অনেক নহে। ইহা 
তথাভূত হইলেও বিশেষণেয় অনুরোধে বিশিষ্টের ভিন্নতা 
ও তদনুলারী বিশেয্যের নানাত্ব স্বীকার করা যায়। অন্বীকার 
করিলে বন্ধ মোক্ষ অব্যবস্থিত হইয়] পড়ে। 

এবমেকত্বেন পরিবর্দ্রমানস্থ ন বিরুদ্ধধন্্মাধ্যাসঃ ॥ ১৫২ 

একাদ্বয় আত্মা উক্ত রীতিতে সর্বত্র বিরাজমান । একথা 
তথ্যভূত হইলে অবস্যই তাহাতে বিরুদ্ধ ধর্শের অপাঁস, তাহার 
অসমীচীনতা ও তৎপ্রযুক্ত সুখ দুঃখ, জন্ম ম-, বন্ধ মোক্ষ, 
এ মকল এক সময়ে এক বস্তুতে থাক! বা হওয়া অসিদ্ধ হইবে। 
ফলিছার্ণ_একস্নাবাদ অযৌক্তিক ও অগ্রাহা। 

অন্তধৰ্ম্বত্বেপি নারোপাত্তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ ॥ ১৫৩ 

স্খছুঃখাদি অন্যের অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম, পুরুষে তাহা 
আরোপিত হয়, এ ব্যবস্থাও সিদ্ধ বাঁ সত্য হইবার নহে। 
কারণ, তন্মতে পুরুষ এক। এক আধারে সেই দেই বহর 
আরোপ অনভ্তব।. 


প্রথম অধ্যায়। bd! 


নাদ্বৈতশ্ৰুতিবিরোধোজাতিপরত্বাৎ ॥ ১৫৪ : 

শ্থট্টির পুর্বে এ নকল এক আত্মা ছিল” ইত্যাদি শ্রুতি 
জাভি-তাঁৎপর্য্য কথিত হইয়াছে। সেভাবে নানাবাদ শ্রুতির 
অবিরোধী। [নকল আত্বাই সমান, একর, এই স্ভিপ্রায়ে 
উক্ত এক শব্দের প্রয়োগ । অখণ্ড অভিপ্রায়ে নহে |] 

বিদিতবদ্ধকারণন্ত দৃষ্্যাইতদ্ৰপম্‌ ॥ ১৫৫ 

বন্ধনের কারণ অবিবেক। তাহা যাহাদের বিদিত অর্থাৎ 
বিজ্ঞাত, তাদৃশ পুরুষের দর্শনে (জ্ঞানে) পুরুষের একরূপতা! 
ভাসমান হয়। ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞ লোক ভ্রান্তি বশতঃ 
আত্মার একরূপতা বোধগম্য করিতে পারে না। 

নান্ধাংদৃষ্ট্যা চক্ুত্মতামন্থপলক্তঃ ॥ ১৫৬ 

অন্ধ দেখে না, তাই বনিয়া চক্ষুম্মান্ও দেখিবে না, এরূপ 
হয় না। অজ্ঞ বা অবিবেকী, আত্মগণের একরূপতা অনুভব 
করিতে ন! পাবিলেও জ্ঞানী বা বিবেকী তাহা অন্তব করেন। 
অতএব, অখণ্ডাদ্বৈত ভ্ৰান্তদৃষ্ট। 

বামদেবাদিমুক্তে নাদ্বৈতম্‌ ॥ ১৫৭ 

বামদেব প্রভৃতি খষি মুক্ত হইয়াছেন এবং সেই দেই 
নুক্তাস্ম৷ অমর । এ সংবাদ সত্য হইলে অবশ্যই অখণ্ডাদ্বৈত 
অসত্য হইইবে। আমর! বন্ধ, এ অন্থুভব সমুদায় অমুক্ত জীবে 
বিরাজিত। ইহাতেও বুঝা যায় যে, আত্মা অখণ্ড এক নহে। 
আত্মা অসংখ্য ; পরস্ত নকল আম্মা তুল্যরূপী ও তুল্যস্বতাব। 
শ্রুতি তদ্ৰূপ অদ্বৈতই বলিয়াছেন, থণ্ডাদ্বৈত বলেন নাই। 

অনাদাবদ্য যাবদভাবাৎ ভবিষ্যদপ্যেবম্‌ ৷ ১৫৮ 

কাল অনাদি । অনাদি কালের আজ পর্যন্ত কেহ মুক্ত হয় 


৬৮ সাঙ্খাপ্রবচন-গুপ্র। 


নাই, 'এ কথ! বলিলে আমরা বলিব, ভবিষ্যতেও কেহ যুক্ত 
হইবে না। মোক্ষ শৃন্যঘম, তল্লাভার্থ যত কর! বৃথা । 
ইদানীমিব সৰ্ব্বত্ৰ নাত্যস্তোচ্ছেদঃ ৷ ১৫৯ 
যেমর্ন এই বিদ্যমান সময়ে আত্যন্তিক বদ্ধনচ্ছেদ ( সমু- 
দয় আস্মার পরম মোক্ষ) দৃষ্ট হয় না, এইরূপ, সকল কালে 
জানিবে। কোন পুরুন মুক্ত ও কোন পুরুষ অমুক্ত (দংসারী ) 
দৃষ্ট হয়। স্থৃতরাং অখণ্ডাদ্বৈত অযৌক্তিক ৷ 
ব্যাবৃত্বোভয়রূপঃ ॥ ১৬০ 
পুরুষ (আম্মা ) মোক্ষকালে একরূপ, সংপারকালে অন্যরূপ, 
তাহা নহে। ইনি বস্ততঃই সকল কালে ব্যাবৃত্তোভয়রূপ ৷ 
অর্থাৎ একরপ। [যাহাতে রূপ ভেদ নিবৃত্ত আছে তাহা 
ব্যাবৃভোভয়রূপ।] 
সাক্ষাৎসহন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্‌ ৷ ১৬১ 
শ্রুতি যে পুরুষকে “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিরগুণশ্চ* সাক্ষী 
বা সাক্ষাৎ দ্ৰষ্টা বলিয়াছেন, সে কথা নাক্ষাৎ্মম্বন্মমূলক, পরি- 
ণাম মূলক নহে। ইনিই বুদ্ধিবৃত্তির সাগ্ষী ব' দা ] 
নিতামুক্তত্বম্‌ ৷ ১৬২ 
পুরুষ নিতামুক্ত অর্থাৎ সকল কালেই নিদুঃখ । দুঃথাদি 
বুদ্ধির বিকার । সে জন্য সে সকল পুরুষে অন্ুৎপন্ন। সে সকল 
পুকুষে প্রতিবিদ্বিত হয় মাত্র । প্রতিবিশ্বিত হওয়াই ভোগ এবং 
তাহারই নিবৃত্তি প্রার্থনীয়। | 
ওুঁদাসীন্তঞ্চেতি ॥ ১৬৩ |b 
ওঁদাসীন্ত অর্থাৎ অবর্তৃত্ব। পুরুষ কিছু করেন ন!া। 


প্রথম অধ্যায়। ৩৯ 


ইহাতে কার্ধযপ্রধোজক কৃতির ( গ্রযছের) ও ইচ্ছাদির ভাব 
ঘাছে। সে সকল বুদ্ধিমি্ঠ, গুরুষনিষ্ঠ নহে। 
উপরাগাৎ কর্তৃত্ব চিৎসারিধ্যাচ্চিংসারিধ্যাৎ ১৬৪ 
বুদ্ধির উপরাগে পুরুষের কর্তত্ এবং চৈতন্তের গুত্ছাযায 
বৃদ্ধির চিনা প্রীত হয়া থাকে। বাস্তব পক্ষে গুরু অকর্তৃ- 
স্বভাব ও বুদ্ধি অচেতনন্বতাব হইলেও গরষ্গা বিশ্ব-গ্রতিবিষ্ব- 
ভাব প্রান্তে পরস্পরের ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। 


প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


বিমুক্মোক্ষার্থং স্বার্থ: বা প্রধানস্ত ॥ ১ 

মুক্তত্বভাব (নিদু?খ শ্বভাব ) পুরুষে মিথ্যা ছুঃখসন্বদ্ধ না 
থাকে অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ ছুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিদ্বিত হইবে না, সেই 
উদ্দেশে অথবা আপনাতে ছুঃখাদি বিকার উৎপন্ন হইবে না, 
বিনিবৃত্ত থাকিবে, এই উদ্দেশে প্রধানের অর্থাৎ প্রকৃতির জগৎ 
কর্তৃত্ব সংঘটিত হইয়াছে। পরিষ্কার কথা এই যে, নিছু৫খ আত্মার 
প্রকৃতি গ্রতিবি্বগ্রভব ছুঃখসম্বন্ধ নিবৃত্তি করাই হ্থট্ির প্রয়ো- 
জন।  এতন্মতে প্রকৃতিই জগৎকত্রাঁ, পুরুষ উদাসীন । 

বিরক্তশ্য তৎসিদ্ধেঃ ॥ ২ 

এক স্থষ্টিতে অর্থাৎ এক জন্মে পুরুষের মোক্ষ ( গ্রতিবিশ্ব- 
রূপ দুঃখের নিবৃত্তি ) হয় না। বার বার বহুবার জন্ম, মরণ, 
আধি, ব্যাধি, ভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ অঙ্কভব করিয়া, 
ঘখন যৎপরোনান্তি বৈরাগ্য জন্মে, তখন সেই বরক্ত পুরুষ 
বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়। পরিমুক্ত হন। 

ন শ্রবণমাত্রাত্তৎ সিদ্ধিরনাদিবাদনায়! বলবস্তাৎ ॥ ৩ 

শান্ত শ্রবণ করিলেই বৈরাগ্য জন্মে, তাহা নহে। অর্থাৎ 
জন্মে না। কেননা, অনাদি বাসন! (সংসার ভোগের সংস্কার) 
ঘলবতী। | জন্ম জন্ম পুণ্য অর্জন করিতে পারিলে তবে শান্তর- 
বিহিত উপযুক্ত শ্রবণ ঘটনা হয়। শ্রবণের ফল বিবেকসাক্ষাৎ- 
কার। তাহা ইচ্ছান্থরূপ শীত্র হইবার নহে। অনাদি-মিথ্যা- 
নংস্কার তাহার প্রতিবন্ধক । যোগনিষ্ঠ হইতে পারিলে বামনা- 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৪১ 


ছে হইতে পারে বটে; কিন্ত যোগের প্রতিবন্ধক অনেক ৷ এই 
নকল কারণে বহু জন্মের পর বৈরাগ্য ও মোক্ষ হয়।] 
বহুভৃত্যবদ্ধী প্রত্যেকম্‌ ॥ ৪ 
যেমন এক ব্যক্তির অনেক ভৃত্য থাকে, তেমনি সত্বাদি 
গুণেরও প্রত্যেকের বহু মোচনীয় আছে। সেইজন্ত কতিপয় 
পুরুষ মুক্ত হইলেও অবশিষ্টের বিমোঁচনার্থ সৃষ্টি থাকে এবং 
দেইজন্য ইহ! প্রবাহাকারে অবস্থিত থাকে । 
প্রকুতিবাস্তবে চ পুরুষম্তাধযানসিদ্ধিঃ ॥ ৫ 
স্থষ্টিশক্তি প্রকৃতির, ইহা সত্য ও প্রমাণপিদ্ধ। স্থতরাং 
পুরুষের কর্তৃত্ব অধ্যস্ত বা আরোপিত । 
কাৰ্ষ্যতস্তৎলিদ্ধেঃ ॥ ৬ 
যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহাই কাঁধ্য। কার্ধ্যমাত্রেই অর্থ- 
ক্রিয়াকারী। (যেমন ঘটের অর্থক্রিয়া জল আহরণ )। অর্থাৎ 
ব্যবস্থার নির্বাহক। তাহা যখন বাস্তব বা সত্য তখন তন্মল 
প্রধান ও তাহার অষ্টত্ব উভয়ই বাস্তব বা সত্য । 
চেতনোদ্দেশানিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥ ৭ 
চেতনের অর্থাৎ জভিজ্ঞের উদ্দেশ থাকায় কণ্টক মোক্ষণের 
ৃষটান্তে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা নিণীত হয়। [ একই কণ্টক; পরন্ত 
যে অভিজ্ঞ সে তাহ! হইতে পরিত্রাণ পায়, মুক্তিলাভ করে। 
যে অনভিজ্ঞ সে পরিত্রাণ পায় ন! ; প্রভ্যুত তদ্বেধজনিভ 
হুখই পায়। এতন্দ, ষ্টান্তে প্রকৃতিও অনভিজ্ঞের নিকট দুঃখ- 
দায়িনী হন। ]* 
অন্যযোগেপি তৎসিদ্ধিরাজস্যেনায়োদাহবৎ ॥ ৮ 
প্রকৃতিবংযোগ আছে, তাই বলিয়া পুরুষের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব 


৪২ সাথ্য প্রবচন-সূত্র। 


্বীকার্ধ্য হইবে না। পুরুষের কর্তৃত্ব লৌহ-দাহের অযুর 
আরোগিত। [লৌহের সাক্ষাৎ সন্ধে কিছুমাত্র দগ্ধ করিবার 
ক্ষমতা নাই। পঁরস্ত অগ্নিসংযোগ হইলে তাহাতে দাহিকাশক্রি 
আগমনএকরে। পুরুষের প্র্কতিসংযে।গনিবদ্ধন কর্তৃকও সেই । 
প্রকারে আরোপিত হইয়া! থাকে ।] 
রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সষ্টিঃ ॥ ৯ 
রাগকালে সৃষ্টি ও দংহার এবং বিরাগকালে যোগ অর্থাৎ 
কেবলীভাব। কেবলীভাব, স্বরূপে অবস্থিতি, মোক্ষ, এ সকল 
সমান কথ! । 
মৃহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতীনাম্‌ ॥ ১০ 
প্রকৃতি হইতে ক্রমে ক্রমে মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাপঞ্চক ও. 
ভূন্ভপপ্ক হৃষ্ট হইয়াছে । সে সকল বদরমুষ্টি গ্রক্ষেপ প্যায়ে 
এক কালে স্থষ্ট হয় নাই, পরিণামক্রমে পর পর হইয়াছে। 
আত্মার্থতাৎ স্ষ্টেিষা মাস্থার্থ আরস্তঃ ॥ ১১ 
মহত্ত্বাদির স্থট্টি আম্মার মুক্তির নিমিত্ত । নিজ যুক্তির 
নিমিত নহে। মহত্ত্ব প্রভৃতি সকলেই নশ্বর হেন তাহাদের 
মুক্তি অপ্রয়োজনীয় । 
দিন্কালাবাকাশাদিভ্যঃ ॥ ১২ 
দিক ও কাল আকাশাদি হইতে সমুৎ্পন্ন । [অনাদিনিধন 
কাল ও দিক্‌ প্রকৃতিরই স্বরূপ । সেইজন্য নিত্য। দিক্‌ ও নিত্য 
কাল ৰিভু। অর্থাৎ সৰ্বব্যাপী । থণ্ড কাল ও খণ্ড দিক্‌ আকাশ- 
মূলক অর্থাৎ সেই সেই উপাধি যোগে আকাশে সমুংপন্ন । 
অধ্যবসায়োবৃদ্ধিঃ ॥ ১৩ 
মহত্তত্বের অপর নাম বুদ্ধি। যাহা বুদ্ধির অধ্যবদায় অর্থাৎ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৪৩ 


নিশ্চয়াত্মিকা বৃতি, তাহা বুদ্ধিও প্রকৃতির প্রথম পরিণাম ।'বদ্ধি 
আপনি ছাড়া যে কিছু, সমস্তই ক্রোড়ীকৃত করে। ইহার 
ক্ষমতাও অত্যধিক, সেই কারণে বুদ্ধির নাম মহান্‌ ৷ * 
তৎকাৰ্ধ্যং ধৰ্ম্মাদিঃ ॥ ১৪ তি 

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ধী্্ধ্য, ( যোগশান্রোক্ত ক্ষমতা 
বিশেষ ) এই ৪টা বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ বুদধিস্থ। উহা সত্বগণের 
উৎকর্ষে অভিব্যক্ত হয়। ৮ 

মহদুপরাগাদ্ধিপরীতম্‌ ॥ ৯৫ 

মহত্ত্ব নামক বৃদ্ধি যখন স্বনিষ্ঠ রজোগুণে অথবা তমোগুণে 
কলুষিত হয় তখন সে উক্তবিপরীত অর্থাৎ অধর্শ, অজ্ঞান, 
অবৈরাগ্য ও অনৈশার্ধয প্রসব করে। 

অভিমানোহহস্কারঃ ॥ ১৬ 

যে অভিমান সেই অহঙ্কার । ইহ! দ্বিতীয় তত্ব । অহঙ্কার শব্দ 
কৃস্তকার শব্দের ন্যায় যৌগিক । কুস্ত+কু+অন্। এই দ্বিতীয় 
তন্বই অহং= আফ্নি ইত্যাকারা বৃত্তি প্রসব করে। এই বৃত্তি 
অভিমান নামে প্রশিদ্ধ। বুদ্ধি নিশ্চয় করে, পরে তাহাতে 
অহঙ্কার মমকার জন্মে। সেই জন্ত মহতত্বের পর অহঙ্কার 
তত্ব । যদিও অস্তঃকরণ-দ্রব্য এক; তথাপি, তাহাতে পর 
পর কারণ-কাধ্য-ভাবে দ্বিবিধা বৃত্তি জন্মে বলিয়! অর্থাৎ উক্ত 
দ্বিপ্রকার পরিণাম হয় বলিয়া! তাহ! ছুই তত্ব বলিয়। গণ্য। 


ন্যায় ও বৈশেষিক মতে দিক্‌ ও কাল নিত্য অর্থাৎ অনুৎপন্ন পদার্থ । 
তন্মতেও খও দিক্‌ ও খণ্ড কাল অনিত্য ও আকাশে কল্পিত। এটা ১২ 


ত্র টাকা। ভ্রমবশতঃ ১৩ চুত্রে পড়িয়াে। 
২৯ 


৪৪ সাধ্য গ্রবচন-হুত্র। 


যেমন একই বীজ বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষ, এই তিন তেদ বিশিষ্ট, 
তেমনি, অস্তঃকরণও মহতত্ব ও অহঙ্কারতত্ব এই দ্বিভেদ বিশিষ্ট । 
একাদশ পঞ্চতন্মাব্রং তৎকার্ধ্যম্‌ ॥ ১৭ 
একাদশ ইন্জিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, কর্শেন্মিয় ৫, মন ১) ও 
তন্মাত্রা পাঁচ অহঙ্কারতত্বপ্রহ্ত। [আমি অমুক ইন্দ্রিয়ের 
দ্বার অমুক রূপ উপভোগ করিব এবং অমুক আমার 
স্থখনাধন বা স্থখের উপকরণ, এবখিধ গাঢ় অভিমানের 
(ইহা হিরণ্যগর্ভের অভিমান ) বলে প্রাথমিক স্থ্টিতে ইন্দ্রিয় 
সমূহের বিভাগ ও সে সকলের বিষয় ( শব্দতন্মাত্রাদি ) জন্মিয়া- 
ছিল। ন্মতরাং অহঙ্কার তত্বই ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির হেতু । 
লোকেও দেখ! যায়, ভোগাভিমানীর1 রাগ বশতঃ ভোগের 
' উপকরণ প্রস্তুত করিয়া লয়।] 
সাত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ততে বৈকৃতাদহস্কারাৎ ॥ ১৮ 
যাহার দ্বারা একাদশ পূর্ণ হয় তাহা একাদশক। একাদশক 
অর্থাৎ মন। মন বৈকৃত অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কুর হইতে ( অহ- 
স্কার দ্রব্যের সাত্বিকাংশ হইতে ) জন্মলাভ করিয়।ছে। বুঝিতে 
হইবে যে, রাজপ অহঙ্কার হইতে ১০ ইন্সি ও তামস অহঙ্কার 
হইতে পাঁচ প্রকার ডন্বাত্বা হুষ্ট হইয়াছিল। 
কর্শ্েন্দিযণুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরা ছনয়েকাদশকম্‌ ॥ ১৯ 
কর্শেন্সিয় পাচ, বুদ্ধীন্দরিয় পাচ, এবং উভয়াত্মক ইল্জিয় 
মন এক। এই একাদশ । 
আহঙ্কারিকত্শ্রুতে নঁভৌতিকানি ॥ ২৭ * , 
শ্রুতি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় সকল অহঙ্কারমূলক। স্থতরাং 
দু প্রভব নহে। ( এই বিষয়টা বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে। ) 


ছবিতীর অধ্যায় । Be 


দেবতালয়ক্রুতি নারস্ভকপ্ত ৷ ২১ ‘ 
*অমিং বাক্‌ অপোডি।” বাগিন্দিয় অগ্রিতে লয় প্রাপ্ত 
হয়। ইত্যার্দিবিধ শ্রুতি আছে সত্য; পরস্ত সে দকল শ্রুতি 
উৎপত্তিতাৎপর্ধ্ে অভিহিত নহে । [ একটা নিয়ম আছে যে, 
যাহা যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয় তাহা! তাহার জনক । সে নিয়ম 
এখানে নহে । মৃত্তিকা জলের অজনক হইলেও জল তাহাতে 


লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ] 
তছৎপত্তিশ্রতের্বিনাশদর্শনাচ্চ ॥ ২২ 


শ্রুতিতে সমুদায় ইন্জ্রিয়ের উৎপত্তি শ্রবণ আছে, এবং 
তাহাদের বিনাশ প্রত্যক্ষনিদ্ধ । স্থতরাং ইন্দ্িয়গণ অনিত্য । 
অতীন্তরিয়মিন্দ্রিয়ং ত্রান্তানামধিষ্ঠানে ॥ ২৩ 
কোন ইন্দ্রিয় ইন্দ্িয়গ্াহ নহে। ইন্দরিয়মাত্রেই অনুমেয় । 
যাহার! ভ্রান্ত, তাহারাই ইন্তিয়াধারকে ইন্দ্রিয় বলে। 
শক্তিভেদেপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্‌ ॥ ২৪ 
ইন্দ্রিয় এক কিন্তু তাহার শক্তি নানা, এরূপ বলিলেও 


ইন্দ্রিয় বহুত স্বীকার করা হয়। 
ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষটন্ত ॥ ২৫ 


অহঙ্কার দ্রব্য এক হইলেও তাহা হইতে দ্বিবিধ কার্ধ্য উৎপন্ন 
হওয়া অযৌক্তিক নহে। যাহা শ্রুতি প্রমাণে ও অনুভূতি 
প্রমাণে পাওয়া যায় তাহার বিরোধাশঙ্ক। অলীক। 
উভয়াত্মকং মনং ॥ ২৬ 
মন উভয়রূপী। জ্ঞানেন্নরিয্ বটে? কর্শেন্রিয়ও বটে। ইহার 
বিস্তৃত * বিবরণ বল! হইয়াছে। 


* নায় ও বৈশেধিক বলেন, মন নিত্য পদার্থ। কিন্তু কপিলের মতে 
মনও অন্যান্য ইন্্রিরের স্বান অনিত্য। 


lod নাঙ্যযপ্রবচন-নুত্র। 


: ie 


গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ ॥ ২৭ 
সত্বাদি গুণ ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও সামর্থ্য পরিণত হয়। 
সেই কারণে অবস্থার দৃষ্টান্তে অয় মনের বৈবিধ্য বলা হইল। 
[ একই লামুষ্য সঙ্গগুণে নানা প্রকার নাম ভজনা করে। 
কামিনী সঙ্গে কামুক, বিরক্তসংসর্গে বিরাগী। সেইরূপ, মনও 
কর্শেন্সিয়ের সঙ্গে কর্শেক্দি়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে জ্ঞানেন্দ্রিয়।] 
রূপাদিরমমলান্ত উভয়োঃ || ২৮ 
রদ-্অন্নরস। তাহার মল মূত্র পুরী । রূপ হইতে মল 
পর্য্যন্ত যথাক্রমে এ সকল ইন্দ্িয়ের বিষয় । যে ইন্দ্রিয়ের যে 
বিষয় তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। 
ভ্ৰষ্ট ত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দরিয়াণাম্‌ ॥ ২৯ 
ভষ্টত্ব ও বক্তত্ব প্রভৃতি আত্মায় উপচরিত ও ইন্দিয়গণ 
সেই সেই বিষয়ের করণ । অর্থাৎ দ্বারম্বর্ূপ। আত্মা চক্ষুদ্ববর! 
দেখেন, কর্ণের দ্বারা শুনেন, বাগিন্দিয়ের দ্বারা বলেন। 
ভ্ৰয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্‌ ॥ ৩০ 
মহৎ, অহঙ্কার, মন, এই তিনের নিজ নি” লক্ষণ অর্থাৎ 
অপাধারণী বৃত্তি (এক একটা নির্দিষ্ট কার্য্য ) আছে। বুদ্ধির 
অধ্যবসায়, অহস্কারের অভিমান, এবং মনের সন্তল্প বিকল্প। 
সামান্তকরণবৃত্িঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ ৩১ | 
দেহসঞ্চারী প্রাণ অপান প্রভৃতি পাচ বাষু ইন্দ্িয়গণের 
সাধারণী বৃত্তি । এ বিষয়টীও বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে। 
ক্রমশোধহ ক্রমশ্চেন্দরিয়বৃত্তিঃ ॥ ৩২ | 


চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ও অক্রমে (যুগপৎ, ও এক সময়ে 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ৪ 


উন প্রকারে বৃত্তিমান্‌ )'হয়। অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্যয করে। 
এ কথাও বিশদ রূপে বল! হইয়াছে। 
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতযার ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৩৩ 

ক্লিট হউক আর অক্লিষ্ট হউক, মনোবৃত্তি পাঁচ 'ঞ্রকারের 
অধিক নহে। [প্রমাণ বৃত্তি, বিপধ্যয় বৃত্তি, বিকল্প বৃত্তি, নিত্রা 
বৃত্তি, ও স্থৃতি। পাতঞ্জল দর্শনে এ সকল উত্তমরূপে প্রদর্শিত 
ও বিচারিত হইক্লাছে।] | 

তন্নিবৃত্তাবুপশাস্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥ ৩৪ 

ও নকল বৃত্তির নিবৃত্তি বা নিরোধ হইলেই পুরুষ উপরাগ- 
শূন্য হওয়ায় স্বস্থ হন। [ অস্তঃকরণে ও আত্তঃকরণিক ধর্শ্মে 
অঙ্গ অনধ্যস্ত বা অপ্রতিবিদ্বিত হওয়া ও উপরাগশূন্ হওয়া 
তুল্যার্থ । প্বন্থ হওয়া, কেবল হওয়া, শ্বরূপপ্রাপ্ত ও মুক্ত সমান। 

কুস্থমবচ্চ মণিঃ ৷৷ ৩৫ 

যেমন জপা পুষ্প সরাইয়া৷ লইলে স্টিক মণি রাগশৃন্য ও 

দরূপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ । স্ফটিক পক্ষে রাগ-রক্তবর্ণ। 
পুরুষার্থং করণোতবোপ্যদৃষ্টোলামাৎ ॥ ৩৬ 

যেমন পুক্রষবিমোক্ষার্থ প্রকৃতির সষ্টিপ্রবৃত্তি তেমনি শুভ।- 
শুভ অদৃষ্টের উল্লাসে (অভিব্যক্তিনিবন্ধন ) করণ গ্রামের অর্থাৎ 
ইন্দিয়গণের উদ্ভব অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইয়া খাকে। অষ্ট বুদ্ধিনিষ্, 
এ কথ! স্মরণ রাখিতে হইবে । 

ধেনুবৎ বসায় ॥ ৩৭ 

নবপ্রস্থতা গাভী নিজেই বৎসের নিমিত্ত ছুগ্ধ প্রন্নবণ করে, 
তাহাতে অপরের প্রতীক্ষা থাকে না। নেইরূপ ইন্্িয়গণ্ও 
পুরুষের নিমিত্ত নিজ নি স্বভাবে বিষয়প্রবৃত্তর হয়। ইহার 


ও 


৪৮ সাথ্যপ্রবচন-হৃতর। 


দৃষ্টান্ত সুযুপ্তি হইতে বুদ্ধির উধান। আপনা আপনি ঘুম 
ভাঙ্গে, কাহাকে ভাঙ্গাইতে হয় না '। 

করণং ত্রয়োদশ বিধমঅবাস্তরভেদীৎ ॥ ৩৮ 

অবান্তর ভেদ অনুসারে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ১৩। অস্তঃ- 
করণ ৩ ও বাহকরণ ১০ । 

ইন্জিয়েযু সাধকতমন্তগুণযোগাৎ কুঠারবৎ ॥ ৩৯ 

যেমন কুঠার ছেদন ক্রিয়ার দাধকতম (নিকট উপায়) 
বলিয়া করণ, তেমনি, ইন্রিয়গণও পুরুষের ভোগ মোক্ষের 
সাধকতম (নিকট উপায় ) বলিয়া করণ। 

ঘ্য়োঃ প্রধানং মনোভূত্যবল্লোকবর্গেষু ॥ ৪০ 

যেমন অনেক ভৃত্য থাকিলেও তন্মধ্যে এক জন প্রধান 
থাকে, তেমনি, করণ অনেক থাকিলেও তন্মধ্যে মন সর্ক- 
প্রধান । কেননা, মনই পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থ সমর্পণ করে। 

অব্যভিচারাৎ ॥ ৪১ 
অপিচ, কুত্রাপি মনের ব্যভিচার (না থাক! ) দুষ্ট হয় না। 
তখাশেষনংক্কারাধারন্থাৎ ॥ ৪২ 

মন অর্থাৎ বুদ্ধি নিখিল কাধ্যসংস্কারের আধার । 

স্বৃত্যাঙ্ছমানাচ্চ ॥ ৪৩ 

অপিচ, তাহ! স্মৃতিবৃত্তির অর্থাৎ চিন্তনরূপ! বৃত্তির প্রাধান্ত 
দব ষ্টে অনুমান দিদ্ধ। ধ্যাননামী চিন্তাৰৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
. তাহার প্রভাবও অপ্রমেয়। 

সন্তেবন্ন শ্বতঃ ॥ ৪৪ 44 

,চিন্তাবৃত্তিও পুরুষের নহে। অর্থাৎ তাহাও বুদ্ধিরূপ আধারে 

উব্িড| হয়। অথবা! এরূপ ব্যাখ্যা করিতেও গার। বুদ্ধি 


দ্বিতীয় অধ্যায়। £৯ 


হা মন খ্বভঃ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া, রূপনিষ্টয়াদি 
কার্যে সমর্থ নহে। 
আপেক্ষিকোগুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ ॥ ৪৫ 
ক্রিয়া বা কাৰ্য্য অনুমারে, ইন্ত্িযগণের গুণ-গাঠান-ভাব 
অবধারণ করিবে । [যথা_টক্ষুরাদির ব্যাপারে মন প্রধান 
ও চক্ষু তাহার গুণ (উপকারক )। মনের ব্যাপারে অহস্কারের 
প্রাধান্ত এবং অহঙ্কারের ব্যাপারে বুদ্ধির প্রাধান্য । ] | 
তৎকর্ত্মাজিততবাত্দর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ ॥ ৪৬ 
যে পুরুষের যে ইন্দ্রিয়, সে ইন্দ্রিয় সেই পুরুষকর্তৃক অর্তিত। 
অর্থাৎ সে সেই পুরুষের অনৃষ্টের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। 
এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই কারণে সেই ইন্দ্রিয় 
সেই পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ মচেষ্টিত হয়, অন্য পুরুষের প্রতি 
উদ্দাদীন থাকে । লৌকিক করণ অর্থাৎ কুঠারাদি অস্ত্র, তাহাও 
নিয়মের অধীন । 
নমানকর্ম্মযোগেপি বুদ্ধেঃ প্রাধান্থং লোকবল্লোকবৎ || ৪৭ 
সমুদায় ইন্দ্রিয়ে ব্যাপার পুর্ষার্থনাধকত্বরূপে সমান 
হইলেও বুদ্ধির প্রাধান্য অঙ্গীকর্তব্য। সকল ভৃত্যই রাজার কার্য্য 
করে সত্য; পরন্ত মন্ত্রীর প্রাধান্ত অব্যাহত থাকিতে দেখা যায়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


গজ বিশেষাদ্বিশেষারস্তঃ ॥ ১ 
অবিশেষ হইতে অর্থাৎ তন্যাত্তা নামক পাঁচ ক্ষ ভূত হইতে 
বিশেষের অর্থাৎ স্থুল ভূত পঞ্চকের আরম্ভ ( উৎপত্তি ) হয়। 
তন্মাচ্ছরীরদ্বয়স্ত ॥ ২ 
সেই পাচ প্রকায় স্থূল ভূত হইতে শরীর জন্মিয়াছে। 


তদ্বীজাৎ সংস্থতিঃ ॥ ৩ 

ফলতঃ, শরীরের বীজ ২৩ তত্ব এবং তন্নিবন্ধন সংসার । 
[সংসার শব্দের অর্থ জন্ম মরণ, যাওয়া আমা । কুটস্থ নির্বিকার 
বিভু আত্মার গভ্যাগতি অসম্ভব । উপাধির গতি ও আগতি 
তাহাতে উপচরিত হয়। পুরুষ ভ্রয়োবিংশতি তত্বে অবস্থিত 
হইয়া কৃত কর্মের ফলভোগার্থ সেই সেই প্রকারে দেহ হইতে 
দেহান্তরে গমন করেন।] 

আবিবেকাচ্চ প্রবর্তনমবিশেষাণাম্‌ ॥ ৪ 

কি ঈশ্বর, কি অনীশ্বর, পুরুষ মাত্রেই বিবেক সাক্ষাৎকার 

না হওয়! পধ্যন্ত সংসারী থাকেন। বিবেকের পর মোক্ষ। 


উপভোগাদিতরন্থ ॥ ৫ 
ইতর অর্থাৎ অবিবেকী স্বকৃতকর্মফল উপভোগার্থ সংসার 
নিমগ্ন থাকে। তাহা তাহার অপরিহার্য্য। . 
সম্প্রতি পরিমুক্তোদ্বাভ্যাম্‌ ॥ ৬ 
ংসরণ কালেও দ্বন্মুক্ত থাঁকেন। অর্থাৎ পরমার্থ পক্ষে 


তৃতীয় অধ্যায়। ৫5 


পুরুষের শীতোফাদি ছন্দ জনিত সুখ দুঃখ থাকে না।' ন! 
থাকিলেও সংসার কালে তাহার আরোপ হইয়া! থাকে । 
মাতাপিতৃজং স্থুলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা ॥ ৭ 
এই স্থূল শরীর প্রায়ই পিস্মাতৃজাত। সৃক্ম শরীর সেরূপ 
নছে। দ্রোণ, দ্রৌপদী ও সীত! প্রভৃতি অযোনিপ্রতব ; অথচ 
তাহারা স্ুলশরীরী। সেই কারণে প্রায়ঃপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
পূর্ববোৎপত্তেস্তৎকারধ্যত্বং ভোগাদেকন্য নেতরশ্য ॥ ৮ 
পুর্বে অর্থাৎ হাষ্টিকালে লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। তখন 
স্থুলশরীর স্ুষ্ট হয় না। স্মৃতরাং সুখ দুঃখ লিঙ্গ শরীরেরই 
কারধ্য, স্থল শরীরের নহে। স্থখদুঃখভোগ লিঙ্গ শরীরেই হয়, 
ইতর শরীরে অর্থাৎ স্থুলশরীরে নহে। [আগে লিঙ্গ শরীর 
পরে তদুপরি স্থুল শরীর । যখন স্থূল শরীর হুষ্ট হয় নাই 
তখন লিঙ্গ শরীরেই ভোগ প্রবর্তমান ছিল; এবং এখনও 
তাহা বা মেই নিয়ম চলিতেছে। সেই কারণে মৃতদেহ 
লিঙ্গপরিশূন্ত হওয়ায় স্থুখদুঃখবর্জিত হয়।] 
মপ্তদশৈকং লিঙ্ম্‌ ৷ ৯ 
লিঙ্গ শরীর সপ্তদশাবয়ব। [ প্রথমে ইহা এক ছিল । প্রথমে 
ব্ৰহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ জন্মেন। ব্রহ্মা সেই এক অথও লিঙ্গের 
এখানকার হিসাবে সমষ্টি শরীরের অহমভিমানধারী আত্মা। * 


* ১১ ইন্দ্রিয়, ৫ তন্মাত্ৰ ও ১ বুদ্ধি । এই ১৭। অহঙ্কার বুদ্ধিরই অন্তর্গত । 
প্রাণও ইহার অন্তর্গত আছে। লিঙ্গ দেহ বুদ্ধিপ্রধান; সেই জন্য লিঙ্গ 
দেহে ভোগ হুয়। সপ্তদশ এ এক অর্থাৎ অষ্টাদশ, এরূপ অর্থ নহে। জীব- 
সাধারণের কন্সাধারণের প্রভাবে প্রথমে সমষ্টি সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে 
তাহাদের কর্মাবিশেে বাষ্ট স্বষ্ট হইয়াছে। 


৫২ সাঙ্যপ্রবচন-শুত্র। 


ব্যজিভেদঃ কর্মাবিশেষাৎ ৷ ১০ 
পরে অন্থাগ্ভ জীবের কর্দের (অদৃষ্টের ) বলে তাহা অংশে 
ংশে ভিন্ন হুইয়া অনেক অর্থাৎ অসংখ্য হইয়াছে । [যেমন 
এক পিস্থৃলিজশরীর হইতে অনেক পুত্র কন্তাদির লিঙ্গশরীর 
উৎপন্ন হয় সেইরূপ । ] * 
তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তথ্বাদাতদ্বাদঃ ॥ ১১ 
লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় সুন্ম ভূত এবং 
তাহার আশ্রয্ন এই বাট্কৌধিক স্থুল । প্রকৃত পক্ষ দেখিতে 
গেলে স্বন্ম দেহই দেহ; পরস্ত তাহা যাট্‌কৌযিক স্থুলে অবস্থিত 
থাকে বলিয়া যাট্‌কৌষিক স্থুলও দেহ আধ্যা প্রাপ্ত হয়। 


ন শ্বাতত্্যাতদৃতে চ্ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ ॥ ১২ 
ছায়া! অথব! চিত্র যেমন আধারপরিশুস্ত হয় না বা থাকে না, 
তেমনি, লিঙ্গদেহও নিরাধার বা নিরাশ্রয় নহে। তাহারও 
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় আছে। তাহা সুক্মভৃতের অবস্থাবিশেষ। 
ূর্তত্বেপি ন স্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ ॥ ১৩ 
লিঙ্গ শরীর শরীর বলিয়া মূর্ত বটে ; পঘা তাহা অসঙ্গ ও 
স্বতন্ত্র অবস্থান করে না। তাহা সর্ধ্যকিরণের ন্যায় সঙ্ঘাত 
জবলম্বনে অবস্থান করে। নুর্য্যকিরণ কেন? তেজঃপদার্থ 
মাত্রেই পার্থিব দ্রব্যাদিতে মন্বদ্ধ হইয়] অবস্থান করে। [লিঙ্গ 
শরীর সত্ব প্রকাশময় বলিয়া ভূতসজী অর্থাৎ হুন্মভূতাশ্রয়ী । ] 


* যেহেতু বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন দেহ হইয়াছে সেই হেতু ভোগ বিডির 
হইতেছে। শরীর শবে ভোগায়তন। লিঙ্গরশরীরী জীবের অস্ত নান 
ষ্খীয্া, কর্দপুরুষ কামদেহী ও আতিবাহিকদেহী। রঃ 


তৃতীয় অধ্যায় । ৫৩ 


অধুপরিমাণং তৎকৃতিঞ্রতে:1 ১৪. ঠ 
লিঙ্গদেহ মূর্ত ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। হেতু. এই 
ধে, তাহার ক্রিয়া শ্রবণ আছে। ক্রিয়া=কর্শ্বকরণ ও গত্যাগন্তি 
প্রভৃতি। মূর্ত ব্যতীত পূর্ণ বা বিভু পদার্থে ক্রিয়া হয়ণ্মা। 
তদন ময়ত্বক্তেশ্চ ॥. ১৫ 
শ্রুতি বলিয়াছেন যে, লিঙ্গ শরীরের একাবয়ব মন) তাহা 
অননময় । অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিণামে উৎপন্ন । তাহাতেও 
বুঝা গেল, লিঙ্গ শরীর অনিত্য ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট । 
যাহ! অপরিমিত বা বিভু তাহা অনিত্য নহে; প্রতুত নিত্য । 
পুরুষার্থং সংস্থতির্লিঙ্গানাং স্থপকা রবদ্রাজ্ঞঃ ॥ ১২ 
যেমন পাচকগণ রাজার নিমিত্ত পাকগৃহে সঞ্চরণ করে, 
তেমনি, লিঙ্গ শরীর পুরুষের (আত্মার) নিমিত্ত ইহ-পর- 
লোক ভ্রমণ করে। [ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্ত দেহে যায়। ] 
পাঞ্চতৌতিকোদেহঃ ॥ ১৭ 
এই স্থুল দেহ পাঞ্চভৌতিক। পাঁচ ভূতের মেলনে উৎপন্ন । 
চাতুর্ভৌতিকমিতোকে ॥ ১৮ 
কেহ কেহ বলেন, স্থল দেহ চাতুর্ভৌতিক। অর্থাৎ আকাশ 
ব্যতীত অন্ত চার ভূতের বিকার । 
একভৌতিক মিত্যপরে ৷ ১৯ 
অন্তে বলেন, ইহা! এক ভৌতিক । অর্থাং ইহা কেবল 
পার্থিব ভূতেরই বিকার। ইহাতে পার্থিব ভূত প্রধান ; অন্ত, 
ভূত উপইস্তফ। | 
ন সাংদিদ্ধিকং চৈতন্তং প্রত্যেকাৃষ্টেঃ ৷ ২০ 
পার্থক্য অবস্থায় কোনও ভূতে চৈত্তন্ধ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং 


25. সাথ্যপ্রবচন-সথজ। 


এই ভৌতিক দেহে যে চৈতন্কের অবস্থান দৃষ্ট হয় তাহা ইহার 
বাংদিদ্ধিক। শ্বাভাবিক) ধৰ্ম্ম নহে। তাহা উপাধিক অর্থাৎ 
চিদ্াত্বার অধিষ্ঠানে চেতনা য়মান। 
৬ প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ || ২১ 

চৈভন্ত এতদ্দেহের নৈদর্মিক ধর্ম হইলে কাহারও স্থুপ্ত 

সুচ্ছণদি হইত না। দেহের অচেতনতা মরণাদিতে প্রত্যক্ষ ৷ 
মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টেঃ দাংহত্যে তদুদ্তবঃ ॥ ২২ 

চৈতন্যকে মদশক্তির দৃষ্টান্তে সংহতভূতপ্রভব বলিতেও 
পার না। পৃথক অবস্থান কালে যাহাতে যাহা দেখা যায়, 
অর্থাৎ আছে বলিয়া অবধারিত হয়, সজ্ঘাত কালে তাহা 
হইতেই তাহার উদ্ভব (অভিব্যক্তি) কল্পনা করিতে পার। 
[এ কথা পূৰ্ব্বে অনেক প্রকারে বৃঝান হইয়াছে ।] 

জ্ঞানানুক্তিঃ ॥ ২৩ 

লিঙ্গ দেহের সঞ্চরণের অর্থাৎ জন্মনামক অবস্থা প্রাপ্তির পর, 
যাহার তদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হয়, আস্বপ্বরূপের 
ও লিঙ্ষম্ব্ূপের অববোধ জন্মে জ্ঞানের পর “ই পুরুষেরই 
মোক্ষ নামক পুরুষার্থ লব্ধ হয়। 

বন্ধোবিপর্ধ্যয়াৎ ॥ ২৪ 

জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান ( অবিবেক )। তন্নিবন্ধন বন্ধন 
অর্থাৎ সংসারভোগ হইতেছে। [লিঙ্গ শরীরে পুনঃ পুনঃ 
স্কুল দেহ উৎপন্ন হইতেছে ।] 

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ ॥ ২৫ 

জ্ঞানই অজ্ঞান নিবৃত্তির নিয়মিত বা নির্দিষ্ট কারণ । দেই 

জন্ত, মোক্ষের প্রতি কর্খসহকৃত জানের কারণভাব সম্ভব হয় 


তৃতীয় অধ্যায় । : ce 


হয় না। [শমুচ্চয়=কৰ্শ্ব ও জ্ঞান উভগ্ন একত্রিত । বিকর= 
কর্মমিলিত জ্ঞান অথবা কেবল জ্ঞান। কর্শমিলিত জ্ঞানে 
মোক্ষ হয়, কেবল জ্ঞানেও মোক্ষ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা । এই 
দুই পক্ষের কোন পক্ষ যুক্তিপরিশোধিত নহে। বিশুধ» বিবেক 
জ্ঞানে মোক্ষ হওয়া পক্ষই যুক্তিসিদ্ধ ৷ ] 
শ্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং 
নোভয়োমু'ক্তিঃ পুরুষস্থা | ২৬ 
যেমন স্বাপ্ন পদার্থ ও জাগ্রৎ পদার্থ এক হইয়া পুরুষার্থ 
নাধন করে নাঃ তেমনি, মারিক অমায়িক সমুচ্চিত ( একত্রিত ) 
হইয়া যুক্তি্নপ পুরুষার্থ জন্মায় না। [মাঁয়িক-অসত্য বা 
মিথ্যা। অর্থাৎ অস্থির। অমায়িক-সত্য বা স্থির। স্বপ্ন 
পদার্থ অস্থির বা অসত্য । জাগ্রৎ পদার্থ অপেক্ষাকৃত স্থির ও 
সতা। কর্ম সকল প্রকৃতির কাৰ্য্য, সে জন্য তাহা অস্থির । 
আত্মা জন্মবান্‌ নহে বলিয়! স্থির । স্থির বলিয়া সত্য। 
স্থির অস্থির উভয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ মেলন অসম্ভব । ] 
ইতরন্তাপি নাত্যস্তিকত্বম্‌ '॥ ২৭ 
ইতরের অর্থাৎ উপাসনান্মক জ্ঞানের সঙ্গেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
নযুচ্চয় বিকল্প সম্তবে না। উপাশ্যও আত্যন্তিক স্থির নহে। 
সংকরিতেপ্যেবম্‌ ॥ ২৮ 
মানস সঙ্কল্পে বিরাজিত অর্থাৎ ধ্যেয় বস্ত মাত্রেই মায়িক 
অর্থাৎ অস্থির । 
ভাবনোপচয়াৎ গুদ্ধন্ত সর্ব প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ 
যাহার অন্য নাম ভাবনা, ভাহারই অন্য নাম ধ্যান ও চিন্ত]- 
বাহ । ধ্যান বা চিত্তাপ্রবাহ অত্যন্ত নিবিড় হইলে তাহা 


৩০ 


৫৬ সাথ্যপ্রবচন-সূত্র। 


সমাধি নামের নামী হয়। সমাধির উপচয় (বৃদ্ধি বা পুষ্টি) 
হইলে তৎপ্রভাবে নিতান্ত গুদ্ধপ্ঘভাব পুরুষে সমুদায় প্রাকৃতিক 
খ্থর্য্যের আবির্ভাব হওয়া উপাসনার বা ধ্যানের ফল। মোক্ষ 
তাহার ফণি নছে। 
রাগোপহতিরধ্যানম্‌ ॥ ৩০ 
বিষয়ের উপরাগ বিবেক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। সে প্রতি- 
বন্ধক (বাধা ) ধ্যান দ্বারা উপহতি অর্থাৎ বিনাশ! পায় । 
বৃত্তিনিরোধাভৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ 
অন্তান্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্তে ধ্যেয়াকার! বৃতি 
ছাড়া অন্ত কোন বৃত্তি না থাকিলে ধ্যান দিদ্ধ বা নিষ্পন্ন 
হ্য়। 
ধারণাসনপ্বকর্শ্বণ! তৎসিদ্ধিঃ ৷ ৩২ 
ধারণা ও আনন প্রভৃতি যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে ধ্যান সিদ্ধ বা 
নিষ্পন্ন হইতে দেখ যায়। 
নিরোধশ্ছদ্দিবিধারণাভ্যাম্‌ ॥ ৩৩ 
প্রাণ বায়ুর ছদ্দি অর্থাৎ পূরণ। বিধারণ অর্থাৎ ত্যাগ। 
একশেষ-ঘন্দ-সমাসের বলে আর একটা বিধারণ শব্দ উহা করিবে 
এবং ভার কুম্ভক অর্থ উন্নয়ন করিবে। পুরক কুস্তক রেচক 
নামক প্রাণপ্রক্রিয়ায় বৃত্তিনিরোধ হয়। 
স্থিরস্ুথমাননম্‌ ॥ ৩৪ 
যাহা স্থির অর্থাৎ অবিচাল্য হইলে স্মুখ মাধন হয়, তাদৃ 
উপবেশন আসন নামে প্রসিদ্ধ! আসন ৩২ কার । প্রত্যের 
প্রকারের স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি পৃথক নাম আছে। 
স্বকর্ণ স্বাশ্রমবিহ্িততকম্ী নুষ্ঠানষ্‌ ॥ ৩৫ 


তৃতীয় অধ্যায়.। € 


দ্বাশ্রমবিহিত কর্ধের অনুষ্ঠানই প্বকর্শ্ব। গৃহীর গাঁরগ্থ্য, 
ভ্রন্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি । 
বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ 
বৈরাগ্যের ও অভ্যাসের (অনবরত ধ্যানের ) ভরা জ্ঞান 
ও জ্ঞানসাধন যোগ ( সমাধি ) আবিভূতি হয়। পুর্বে যে বিপর্ধ্য- 
য়ের কথা বল হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ম্বরূপ বলিতেছেন |. 
বিপর্ধ্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥ ৩৭ 
অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পাঁচটী 
বিপর্য্যয় ও বন্ধনের হেতু ৷ 
অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু ॥ ৩৮ 
২৮ প্রকার অশক্তি। 
তুষ্টিন্বধা ॥ ৩৯ 
নন প্রকার তুষ্টি। 
সিদ্ধিরষ্টধা ॥ ৪০ 
সিদ্ধি ৮ প্রকার । 
বিপর্ধ্যয়ের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ আছে সে লকল পূর্ববাচার্ধার 
বলিয়াছেন, দেখিয়া লইবে। ( আমরাও পূর্বে বলিয়াছি )। 
এবযিতরস্থাঃ ৷ ৪১ 
ইতরের অর্থাৎ অশক্তির অবান্তর ভেদ আছে এবং তাহাও 
শান্াস্তরে দেখিবে। 
আধ্যাত্মিকাদিতেদান্নবধা তুষ্টিঃ ৷ ৪২ 
৯ প্রকার* তুষ্টি বলা হইয়াছে পরন্ত তাহা আধ্যাত্মিকাদি 
ভেদে ব্যবস্থিত। [এ সকল বিশেষ করিয়া! বল! হুইয়াছে। ] 
উহ্থাদিভিঃ সিদ্ধিঃ ৷ ৪৩ 


৫৮ সাঙ্যপ্রবচন-হুত্র | 


উঁহ প্রভৃতি গণন! করিলে সিদ্ধি আট প্রকার হইবে। 
[ এ গুলিও সবিস্তরে বল! হইয়াছে। ] 
নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥ ৪৪ 
উহ আদি পাঁচটার অতিরিক্ত যে তপন্যাদি ৩টী সিদ্ধি গণিত 
হয়, সে তিনটা তাত্বিকী নহে। কারণ এই যে, সে তিনটা 
বিপর্ধ্যয়ের বিনাশ করে না ও সংসারের নাশক হয়না । সে 
জন্ত তাহা দিদ্ধি নহে ; প্রত্যুত সিদ্ধ্যাভাস ৷ 
দৈবাদিপ্রভেদ। ॥ ৪৫ 
হৃষ্টি দৈবাদি ভেদে বিভিন্ন অর্থাৎ সৃষ্টির অনেক অবান্তর 
ভেদ আছে৷ [সে সকল বলা হুইয়াছে। ] 
আব্রক্ন্তস্বপর্যযস্তৎ তৎকৃতে ক্ট্টিরাবিবেকাৎ || ৪৬ 
পুক্ষষের জন্যই চতুম্মুখ ব্রহ্ম হইতে স্তন্ব অর্থাৎ ভূণ পর্য্যন্ত 
ব্যটি স্ুষ্টি হইয়াছে ও মেই সেই পুরুষের সম্বস্ধে বিবেক 
জ্ঞান না হওয়] পর্য্যন্ত থাকিবে। 
উর্ধং সত্ববিশাল! ॥ ৪৭ 
পৃথিবী লোকের উর্ধে যে সকল লোক সে সক্চণ নৃত্বপ্রধান । 
তমোবিশালা মূলতঃ ॥ ৪৮ 
মর্ত্য লোকের মূলে অর্থাৎ অধঃ যে সকল লোক কষ্ট হই- 
য়াছে সে সকল তমোবন্থল। 
মধ্যে রজোবিশাল] ॥ ৪৯ 
মধালোক রজঃপ্রধান। 
কর্ধ্ৈচিত্রাৎ প্রধানচেষ্ট| গর্ভদামবৎ | ৫০ * 
প্রাণীর কর্ণ বিচিত্র । সুতরাং তদন্যায়িনী প্রধানপ্রবৃত্িও 
বিচিত্রা । যেমন গর্ভদাস প্রভুর পরিচর্য্যার্থ বিচিত্র (নানা 


তৃতীয় অধ্যায়। ৫৯ 


প্রকার ) চেষ্টা করে। সেইরূপ, প্র্কতিও স্বামী পুরুষের ঢোগার্খ 
বিচিত্রা স্ত্টি করেন । 

আবৃতিস্তত্রাপি উত্তরোত্তরযোনিধোগাদ্ধেয়ঃ ॥ ৫১ 

উর্ধলোকে গমন করিলেও আবৃত্তি অর্থাৎ পুনরুট্নামন হয় 
(নীচ যোনিতে জন্ম হয়) । অপিচ, নীচযোনিজ জীবেরাও কর্ম 
প্রভাবে উচ্চ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে । বিবেকী এরূপ 
উদ্ধাধোলোক ভ্রমণ হেয় (পরিত্যাজ্য ) বোধ করেন। 

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্‌ ॥ ৫২ | 

কি উৰ্দ্ধলোকের জীব, কি অধোলোকগত জীব, জরামর- 

ণাদিজনিত দুঃখ ( ক্লেশ ) সকলেরই সমান। 
ন কারণনয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্রবদুখানম্‌ ॥ ৫৩ 

বিবেক-জ্ঞান হয় নাই অথচ প্রক্কৃতি-উপাননা! করিয়া! মহ- 
দাদি তত্বে প্রবল বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছে, এরূপ জীব 
চরমে কারণলীন অর্থাৎ প্রকৃতিলীন হয়। সেরূপ প্রকুতিলয়ে 
কৃতকুত্যতা নাই। অর্থাৎ মুক্তি হয় না। তাহা জলমগ্রের 
স্তায় প্রকৃতিমগ্ন হওয়া! মাত্র । যদ্রপ জলমগ্ন ব্যক্তি পুনর্বার 
উত্িত হয় সেইরূপ প্রন্কৃতিমগ্ন জীবও পুন: উখিত (আবিভূ্তি) 
হয়। [ এই প্রকুতিলীন পুরুষেরাই সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর 
হরি হর ভ্রহ্মাদি ৷ ] 

অকাৰ্ধ্যত্বে তদ্যোগঃ পারবন্তাৎ॥ ৫৪ 

যদিও পুরুষ প্রকৃতির কার্ধ্যভূত ( অপ্রেরণীয় বা তাহার 
ইচ্ছার অধীন) নহে, তথাপি, পুরুষার্থের প্রেরণায় প্রক্ৃতি- 
লীন জীবের প্রান্কৃতিক যোগ অর্থাৎ পুনরুখান বা! পুনর্জন্ম 


৬০ সাঙ্যাপ্রবচম-ছত । 


হইয়া, থাকে। প্রকৃতি নিজেই তাহাকে বিবেকখ্যাতিরাপ 
পুরুষার্থ প্রদানার্থ উ্থাপিত করেন। 
সহি সৰ্বববিৎ সর্ববকর্থ! ॥ ৫৫ 
ূ্বকল্পে যিনি কারণে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হইয়াছিলেন 
তিনিই বল্লাস্তরে সর্বজ্ঞ ও সর্বাকর্তা ঈশ্বর । 
ঈদৃশেশ্বরদিদ্ধিঃ সিদ্ধ! ॥ ৫৬ 
এরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি কর! (প্রমাণিত করা) সিদ্ধ অর্থাৎ 
সর্বসম্মত। কিন্তু নিত্য ঈশ্বর বিবাদাস্পদ ৷ [পূর্বে স্ষ্টির 
প্রয়োজন বল! হইলেও বিশদ করিয়া! বলিতেছেন । ] 
প্রধানহুষ্টিঃ পরার্থং স্বতোপ্যভোক্ত্ত্বাদু্টকুক্কুমবহনবৎ ॥ ৭ 
প্রকৃতি প্বতঃ অর্থাৎ আপনা আপনি স্থপতি করেন কিন্ত 
তাহা পুরুষ ভোগার্থ। শ্বভোগার্থ নহে । কেন না তিনি নিজে 
অভোক্তা (জড়! )। যেমন উষ্ট্রের কুc্কুম-বহন, সেইরূপ । 
অচেতনত্বেপি ক্ষীরবচ্েষ্টিতং প্রধানম্ত ॥ ৫৮ 
যেমন ক্ষীর ( দুগ্ধ ) আপনা আপনি চেষ্টিত হয়, অর্থাৎ 
দধিরূপে পরিণত হয়) তেমনি, অচেতন! প্রকৃতিও মইদাদিরূপে 
পরিণতা হুন। 
কর্পবদ্দ্টে বা কালাদেঃ ৷ ৪৯ 
অথবা প্রকৃতির প্রবৃত্তি (হুষ্টি ; কাল কর্ধের অনুরূপ । 
[ যেমন আপনা আপনি এক কাল (খতু) যায় ও অন্ত কাল 
আইসে, তেমনি ৷] 
শ্বভাবাচ্চে্টিতমনভিসদ্ধানাষ্ক তাবৎ ॥ ৬০ 
যেমন ভৃত্যের! স্বীয় স্বভাব বশতঃ (কৃত কর্ণের ‘সংস্কারের 
যস্য হইয়া!) প্রতিনিয়ত কর্তব্য কর্ণ করে, সেইরূপ, প্রধানও 


তৃতীয় অধ্যায়। ৬১ 


স্বীয় স্বভাব ঘশতঃ (পূর্ব পূর্ব পরিণাম সংস্কারের প্রেরণায়) 
নিয়মিত স্ৰী করিয়! থাকেন। 
কর্ধাকণ্টের্বানাফিতঃ ॥ ৬১ 

অথব! কর্শ প্রবাহ অনাদি। প্রধান তাহারই বশে নিয়মিত 
সৃষ্টি করেন। . নত 

বিবিজ্তবোধাৎ স্থটিনিবৃত্তিঃ প্রধানশ্ঠ সৃদবৎ পাকে ॥ ৬২ 
হুদ পাচক। যেমন পাক সমাপ্ত হইলে পাচকের কার্ধ্য 
থাকে না, তেমনি, বিবিক্ত জ্ঞান হইলে সে পুরুষের সম্বন্ধে 
প্রকৃতির কার্ধয থাকে না। [বিবিজ্ত জ্ঞান প্রকৃতি পুরুষের 
তত্বদাক্ষাৎকার। তাহ! পরটৈরাগ্য হইলে স্ুসম্পন্ন হয়। 
পরবৈরাগ্য » প্রকৃতি পর্য্যন্ত পদার্থে বিভৃষ্ণা ৷] 

ইতর ইতরব্তদ্দোষাৎ | ৬৩ 

ভদ্দোষে অর্থাৎ পুরুষার্থ সমাপ্ত না হওয়ায় ইতর অর্থাৎ 

বিবেকবিধুর পুরুষ ইতরের ন্যায় অর্থাৎ বন্ধের ন্যায় থাকে। 
দ্বয়োরেকতরস্ত বৌদা সীন্তমপবর্ণঃ॥ ৬৪ 

প্রকৃতি ও পুরুষ, দুএর মধ্যে একের গুঁদাদীন্ত হওয়াই 
অপবর্স অর্থাৎ মোক্ষ। হয় প্রকৃতি পুকুষান্থ্বর্তন রহিত, 
না হয় পুরুষ প্রকৃতির আলিঙ্গন বিরহিত । 
অন্তস্থটযপরাগেপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতবপ্তেবোরগঃ ৷৷ ৬৫ 

প্রকৃতি প্রবৃদ্ধ পুরুষের প্রতি স্থষ্টি দেখাইতে বিরক্ত! সত্য ; 
কিন্তু অন্ত পুরুষকে হ্যতি দেখাইতে বিরক্ত! নহেন। যেমন 
ভ্রান্তদৃষ্ট রজ্জুসর্প রজ্জুতঘজ্ঞ পুরুষকে ভয় প্রদর্শন করে না) 
তেমনি, প্রকৃতিও স্বতত্বজ্ঞ পুরুবকে হি দেখান না। 

কর্থনিমিত্ধযোথাচ্চ ॥ ৬৬ 


&ং সাঙ্খাপ্রবচন-ুত্র | 


সৃষ্টির নিমিত্তীতূত কর্সের সহিত অন্ত পুরুষের যোগ খে) 
থাকায় তিনি অন্ত পুরুষের প্রার্থ্যমান বস্তু কজন করেন। 
প্রকৃতি যে পুরুষের উপকার করেন, তৎ্প্রতি হেতু অবিবেক । 
অভিপ্রায় এই যে,__- 

নৈরপৈক্ষেপি প্রন্ৃভ্যুপকারেইবিবেকোনিমিতম্‌॥ ৩৭ 

পুরুষ নিরপেক্ষ । অর্থাৎ তিনি স্বভাব বশতঃ অপ্রার্থা 
বা উদানীন। তাহা হইলেও তিনি প্রকৃতির “এই পুরুষ আমার 
স্বামী” এবভ্তাবে বিমোহিত ও তাহার সহিত একীভূত 
হুন। প্রকৃতির উপকার অর্থাৎ সৃষ্টি প্রদর্শন তন্মলক ৷ 

নর্তকীবৎ প্রবৃত্স্তাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥ ৬৮ 

নর্তকী নৃত্য দেখান হইলে নিবৃত্ত! হয়। পুরুষের ভোগাপ- 

বর্ণীর্থে প্রবৃত্তা প্রকৃতিও অপবর্গের পর নিবৃত্ব। হন । 
দৌষবোধেপি নোপসর্পণং প্রধানম্য কুনবধুবৎ ॥৬৯ 

আঁপনাতে যে পরিণামিত্ব ও ছুঃখিত্ব প্রভৃতি দোষ আছে, 
সে সকল দোষ পুরুষ কর্তৃক এক বার দৃষ্ট হইলে তিনি আর 
সে পুরুষে উপদর্পণ করেন না। কুলবধুর করি লজ্জায় আর 
তাহার সমীপগামিনী হন না। 

নৈকাস্ততোবদ্ধমোক্ষৌ পুরুষস্তাবিবেকারৃতে ॥ ৭০ 

পুরুষের ছুঃখযোগাত্বক বন্ধন ও দুঃখবিয়োগরূপ মোক্ষ 
এঁকান্তিক নহে। তাহ! অবিবেকনিমিত্তক। 

প্রকৃতেরাঞ্রস্তাৎ সমঙ্গত্বাৎ পশুবৎ ॥ ৭১ 

যেমন রজ্জুবদ্ধ হয় বলিয়! পশুরই বন্ধন ও পণ্ডরই ত্থি- 
মোচন ; তেমনি, সমঙ্গ অর্থাৎ স্খছ্ঃখাদি লিপ্ত বলিয়া 
প্রকৃতিরই তাত্বিক বন্ধন ও তাত্বিক বিমোক্ষ । 


তৃতীয় অধ্যায়। ৬ 


কপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারবৎ রিমো- 
চয়ত্যেকেন রূপেণ ॥ ৭২ 

প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি কোশকার কীটের ৫গটী পোকার ) 
ষ্যায় আপনিই আপনাকে আপনার ৭টী রূপে বন্ধন $$ একটী 
রূপে মোচন করেন । (ধর্ম, বৈরাগা, ধঙ্বর্যা, অধর্শ্ম, অজ্ঞান, 
অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্ধা। এই সাত রূপে বন্ধন ও প্বিবেককান* 
এই এক রূপে মোচন ।] 

নিমিত্তত্বমবিবেকম্য ন দৃষ্টহানিঃ ॥ ৭৩ 

বন্ধন ও বন্ধনমোচন এই দুয়ের নিমিত্ত কারণ বিবেক ও 
অবিবেক ৷ অবিবেকে বন্ধন একথা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে। 

তত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্ধিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ 

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে ও বিশ্বাস সহকারে প্রকৃতি 
পর্য্যন্ত পদার্থে অহং মম অভিমান পরিত্যাগ করার (সেরূপ 
প্রক্ত প্রবাহিত রাখার ) নাম তত্বাত্যান। তত্বাভ্যান দ্বার 
পরবৈরাগ্য সিদ্ধ বা পূর্ণ হইয়। থাকে । 

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ৭৫ 

অধিকারী নানা প্রকার। উত্তম, অধম, মধাম। স্থুতরাং 
বৈরাগ্য লাভের কাল নিয়ম নাই। উত্তমাধিকারীর হয় ত শীব্র 
বৈরাগ্য হয়, এই জন্মেই হয়, অধম অধিকারীর হয় ত জন্মা- 
স্বরে হয়। 

বাধিতানুবৃত্তা মধ্যবিবেকতোপুযুপভোগঃ ॥ ৭৬ 

যাহার] একবার মন্প্রজ্ঞাত যোগে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ 
করে, তাহাদিগকে মধ্যবিবেকী বলা যায়। মধ্যবিবেক উপ- 
স্থিত হইলে সে আত্মার প্রাকৃতিক ছুঃখাদির সন্বন্ধ দগ্ধ হইয়। 


৬ঃ সাঙ্খ্য প্রবচন-সথত্র । 


অর্থাৎ নিঃশক্তি হইয়া যায়? কিন্তু প্রারন্ধ কর্ণের বলে উহার 
(দেহ থাকায় ) অল্প কাল সেই সেই দুঃখ অনুবৰ্তিত (গ্ধসৃত্র- 
স্কায়ে অবস্থিত ) থাকে । 
Kt জীবমুক্তশ্ট ॥ ৭৭ 
মধ্যবিবেকা বস্থ পুরুষ জীবনুক্ত নামে প্রসিষ্ক। 
উপদেশ্যোপদেষ্ট স্বাত্তৎমিন্ধিঃ॥ ৭৮ 
শানে যে গুরুশিষা সংবাদ গুনা যায় তাহ! জীবনুক্ত 
অবস্থা থাকার প্রমাণ । জীবনুঁক্তেরাই গুরু ও উপদেষ্টা । 
ইতরথান্ধপরম্পর! ॥৭৯ 
জীবন্ুক্ত পুরুষ না থাকিলে উপদেশপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়। অবিবেকী ও অন্পবিবেকী উপদেষ্টা, এরূপ বলিতে 
গেলে অন্ধপরম্পরা স্তাঁয়ের অনুমোদন করা হয়। উত্তমরূপে 
আত্মতত্ব না জানিয়! যদি উপদেশ কর! হয় তাহা হইলে কদ!- 
চিৎ ভ্রম হইতে পারে। যদি তত্ববিষয়ে ভ্রম উপস্থিত হয় তাহা 
হইলে তদীয় শিষ্যও ভ্রান্ত হইবে । সুতরাং তদীয় শিষ্যও ভ্রান্ত 
এবং তদীয় শিষ্য ও ভ্রান্ত হইবে। এক অন্ধ অন্ত অন্ধকে পথ 
দেখাইতে গেলে যাহ] হয় তাহাই হইবে ।] 
চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ ॥ ৮০ 
জ্ঞানাগ্রির দ্বারা কর্মপুঞ্জ দগ্ধ হইলেও তিনি অল্প কালের 
নিমিত্ত চক্রত্রমণের দৃষ্টাস্তে শরীর ধারণ করেন। 
ংস্কারলেশতন্তৎনিদ্ধিঃ ৷ ৮১ 
শরীর ধারণের হেতু বিষয়সংস্কার। তাহা ভাহার অল্লাব- 
শেবিত থাকে । সেই কারণে তাহার শরীর বিঘটত হয় না। 
বিবেকা্লিঃশেষছুঃখনিবৃতো কৃতকৃত্যত! নেতরন্নেতরৎ ॥ ৮৩ ' 


তৃতীয় ঘধযা। ut 


বুজি পাইলেই যে ক্র হওয়া ঘা, ভাহ। নহে। 
বিবেক মাক্ষাৎকার হইলে যখন পরবৈরাগোর ঘারা মর্ষ 
বৃভিনিরোধরণ অদপ্র্জাত সমাধির গরিগাকে বাধিত জবাধিত 
অর্থং দুল মৃগ্ম দুদার় দুধ নিৰত ( নাশ বা আরশ প্রাধ ) 
হা, তখনই প্রভৃত বৃত্ত জন্বে। ফল কথা, বিনে" 
কৈবলাই পরম মোক্ষ। অবশিষ্ট মোক্ষ নহে; কিন্ত সব 
বিশেষ। 

তৃতীয় অধ্যায় দাত। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


*  রাজপুত্রবত্তত্বোপদেশাৎ ॥ ১ 
ভত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণে রাজপুত্রের দৃষ্টান্তে বিবেক 
জ্ঞান জন্মিতে পারে। [এক রাজপুত্র শিশুকালে ব্যাধ কর্তৃক 
চোরিত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সে আপনাকে ব্যাধ 
ভাবিত ও ব্যাধবৃত্তি করিত। তদীয় এক পিতৃ-অমাত্য সে 
জীবিত আছে জানিয়া ও তদ্ৰৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া তাহাকে রাজ্যে 
আনাইল। অনন্তর “তুমি ব্যাধ নহ; কিন্তু রাজপুত্র" ইত্যাদি 
উপদেশ দ্বারা তাহার বিবেক জ্ঞান উৎপাদন (ব্যাধভ্রান্তি 
বিদুরিত) করিয়াছিল।] 
পিশাচবদন্তার্ধোপদেশেপি ॥ ২ 
একের প্রতি যে উপদেশ করা হয় তাহাতে অপরের বিবেক 
হইতে পারে। [ কৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি উপদেশ কনিয়/ছিলেন। 
তাহা শুনিয়া নিকটস্থ এক পিশাচের বিবেক হইছিল । ] 
আবৃতিরমকুছুপদেশাৎ ॥৩ 
যদি সৎ শ্রবণে বিবেক জ্ঞান না হয় তবে তাহা বার 
বার শ্রবণ করিবেক। শ্বেতকেতু দাত বার শ্রবণের পর বিবেক 
জ্ঞান পাইয়াছিলেন। 
পিতাপুত্রবহুভয়োদৃ ্িতবাৎ ॥ ৪ 
পিতার মরণ ও পুত্রের উৎপত্তি, ইহা দেখিয়া আপনার উৎ- 
পত্তি ও মরণ অবধারণ করিবেক। সেই অবধারণে রঃ 
আসিতে পারে। 


চতুর্থ অধ্যায়। ৬৭ 


শ্যেনবৎ স্থখত্ঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্‌ ॥ ৫ 

লোক সকল শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ত্যাগের ও অত্যাগের 
ছার! সুখী ও দুঃখী হইতেছে। [শ্তেন এক খণ্ড আমিষ 
(মাংস) গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা কাড়িয়া লওয়ারঃজন্ত অন্ত 
পক্ষী অথবা ব্যাধ তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল । অনন্তর 
পে তাহা পরিত্যাগ করিয়া! গতোদ্ধেগ ও স্থখী হইয়াছিল । ] 

অহিনিন্বয়িনীবৎ ॥ ৬ | 

যেমন সর্প সকল হেয় জ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক্‌ অনায়াসে 
পরিত্যাগ করে, তেমনি, মুমুক্ষুরাও চিরোপভুক্ত! স্থৃতরাং জীর্ণ 
প্রকৃতিকে হেয় জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া থাকেন । ] 

ছিন্নহস্তবদ্থী ॥ ৭ 

যেমন কোনও ব্যক্তি ছিন্ন হস্ত গ্রহণ করে না, তাহাতে 
মমত্বাভিমান রাখে না, তেমনি, মুমুক্ষরাও এ সকল ত্যাগ 
করিয়া মমতাশৃন্ত হন। | 

অনাধনাহুচিন্থনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ 

যাহা বিবেক জ্ঞানের অন্তরায় অর্থাৎ সাধন নহে, ধর্ম, 
হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করিবেক না। কেন না, অসাধনের 
অনুচিভ্তন বন্ধনের হেতু । রাজধি ভরত দীন ও অনাথ হরিণ 
শিশু পালন করিয়া! বদ্ধ হইয়াছিলেন। 

বহুভি্যোগে বিরোধোরাগাদিভিঃ কুয়া রীশঙ্খবৎ ॥ ৯ 

বছর সঙ্গে থাকিলে রাগাদির উৎপত্তি হয় স্থতরাং কুমারী- 
শঙ্ের দৃষ্টান্তে “কলহ জন্মে। [ অবিবাহিত! বয়স্থা নারী গৃহ 
মধ্যে ততুল কণ্ডন করিতেছিল এবং অলিন্দে এক মান্য কুটুম্ব 


যুবক উপবিষ্ট ছিল ৷ হন্তের পরিচালনে হস্তস্থিত রছু-শঙ্খ 
৩১ 


৬৮ .. * সাথ্যাপ্রবচন-স্াত। 


( শঙ্খাভরণ )বাজিয়া উঠিলে কুমারী লজ্জিতা হইয়া এক একটা 
রাখিয়া অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন আর কলহ হইল 
না। অতএব, একক থাকা কর্তব্য । বহুর সঙ্গ যোগবিদ্বকর। ] 
**  দ্বাভ্যামপি তখৈৰ ॥ ১০ 
ছুএর সঙ্গও পরিত্যাজ্য । 
নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ 
আশা ত্যাগ করিলে স্থখী হওয়া! যায়। তাহার দৃষ্টান্ত 
পিঙ্গল । [ পিক্গলা! নামে এক বেপ্তা ছিল। মে কান্ত 
আগমনের প্রত্যাশায় রাত্রি জাগরণাদি ক্লেশ ভোগ করিতে- 
ছিল। পরে রাত্রিশেষে তদীয় আগমনের আশা পরিত্যাগ 
করিয়া! পূরম স্থুখে নিপ্দ্িতা হইয়াছিল । ] 
অনারস্তেপি পরগৃহে স্থুখী সর্পবৎ ॥ ১২ 
গৃহাদি নির্বাণ না করিলেও সর্পের স্তায় স্থুখে থাকা 
যায়। [ মুষিক অনেক কষ্টে গৃহ প্রস্তুত করে; কিন্তু সর্প 
তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ সুখে বাম করে। ] 
ইযুকারবল্লৈকচিত্তস্ত সমাধিহানিঃ ৷ ১৩ 
ইযুকারের স্তায় একাগ্রচিত্ত থাকিলে সম।।ধ ভঙ্গ হয় না। 
কুতনিরমলভ্বনাদানর্থক্যং লোকবৎ | ১৪ 
শান্বীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সমস্তই অনর্থক অর্থাৎ বৃথা 
হুয়। তত্বজ্ঞান ও যোগ ছুএর কিছুই হয় না। যেমন অপথ্য- 
সেবী ওবধে ফল পায় না, তেমনি, শানীয় নিয়ম পরিত্যাগীও 
যোগফল পায় না। . 
তদ্বিন্মরণেপি ভেৰীবৎ ॥ ১৫ : 
" নিয়ম বিশ্বত হইলেও ভেকীর দৃষ্টান্ডে দ্ষানর্থাগয় হুয়। 


চতুর্ঘ অধ্যায়। ৬৯ 


[ এক রাজা মূগয়া বিহারে গিয়া অরণ্যে এক স্থন্দরী 'যুযতী 
দেখিয়া তাহাকে ভার্ধ্যাভাবে প্রার্থনা করিলে সে “জল দেখা- 
ইলে আমি চলিয়া যাইব” এইরূপ নিয়ম স্থাপন পূর্বক তাহার 
ভাৰ্য্যা হইল। কিছুকাল পরে একদিন সে ক্রীড়ায় “ণরিশ্রান্তা 
হইয়া রাজাকে জল কোথায় ? এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় রাজা 
নিয়ম বিশ্বত হইয়! স্ষটিকময় সজল জলাধার দেখাইলে কাম- 
রূপিণী যুবতী নেই মুহূর্তে ভেকী হইয়া জ্বলে অনৃষ্ঠ| হইল। ] 
নোপদেশশ্রবণেপি কৃতকৃত্যত। পরামর্শাদূতে বিরোচনবৎ ॥ ১৬ 
কেবল শ্রবণে জ্ঞান লাভ হয় না। গুরুবাক্যের ও শাস্র- 
বাক্যের তাৎপর্ধ্যানুসন্ধানাত্মক বিচার ব্যতীত কৃতকৃত্য হওয়! 
যায় না। বিরোচন তাহার দৃষ্টান্ত । 
দৃষ্টন্তয়োরিন্দ্রন্থ | ১৭ 
ইন্দ্র ও বিরোচন দুই জনে গুরুসেবা ও তত্ব শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রেরই পরামর্শ অর্থাৎ তত্ববিচার উৎপন্ন 
হওয়ায় মুক্তি হইয়াছিল । 
প্রণতিব্রক্গচর্ধ্যোপসর্পণানি কৃত্বা দিদ্ধিরহৃকা লান্তদ্বৎ ॥ ১৮ 
বহুকাল ব্যাপিয়া গুরুনেব। ব্ৰহ্মচৰ্য্য প্রভৃতিতে রত থাকিলে 
ইন্রিয়ের ন্যায় অন্যেরও সিদ্ধি (ত্বক) হইতে পারে । 
_ ন কালনিয়মোবামদেববৎ ॥ ১৯ 
জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই। এ জন্মেও হইতে পারে, 
জগ্মান্তরেও হইতে পারে। বামদের মুনি গর্ভবাস অবস্থায় 
তত্বদর্শন লাভ করিয়াছিলেন । . 
অধ্যস্তরূপোপাপনা পারম্পর্ধেযণ যজ্ঞোপাসকানামিব ॥ ২০ 
বাহার আরোপপ্রণালী অবলম্বনে ব্রন্মাদি দেবতা উপাদন! 


৬ তা সাগ্যপ্র বচম-হৃত্র [| 


করেন ডাহা তযোকনাভণশরার মোক্ষ হয্ন। ধেয়ন 
বাজ্জিকেরা'যজ্ঞকার্ষের দ্বারা সত্বগুদ্ধযাদি লাভ করিয়া জ্ঞানী হয় 
তেমনি হরিহরবরক্গাদি চিস্তকেরাও সেই সেই লোকে উৎ- 
পন্ন হইয়!'বিবেকসাক্ষাৎকার অস্তে মুক্ত হুন। 

ইতরলাভেপ্যাবুতিঃ পঞ্চারিযোগতোজন্মশুতেঃ॥ ২১ 

ইতর লাভ অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি লাভ হইলেও আবৃত্তি 
অর্থাৎ পুনর্বার এতল্লোকে জন্ম হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
বৈরাগ্য না হইলে ক্রন্মলোকবাদীরাও দিব, পর্জন্ত, ধরা, 
নর, যোধিৎ, এতব্রপ অগ্নিপঞ্চকযোগে পুনর্মানুষ্য প্রাপ্ত হয়। 


বিরক্তন্ত হেয়হানযুপাদেয়াদানং হংসক্ষীরবৎ ॥.২২ 
ংস যেমন ক্ষীরমিশ্রিত জল হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, 
জলভাগ পরিত্যাগ করে, তেমনি, বিরক্ত পুরুষ প্রকৃত্যাদি- 
মিশ্রিত আত্মার মধ্য হইতে পারম্বর্ূপ আত্ম! গ্রহণ করেন ও 
অপার প্রকৃত্যাদি পরিত্যাগ করেন । 
লন্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ ॥ ২৩ 
যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাঠ। লাভ করিয়াছে 
তাঁহার অনুগ্রহেও বিবেক লাভ হইতে পারে। 
ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ ॥ ২৪ 
॥ যেমন শুক পক্ষী বন্ধন ভয়ে দাবধান থাকে তেমনি বিরজ্ 
পুরুষ সাবধান থাকিবেন। রাগী পুরুষের সঙ্গ করিবেন না। 
গুণযোগাদ্! বন্ধঃ শুকবৎ ॥ ২৫ 
রাগী পুরুষের সঙ্গ লইলে তাহাদের রাগাদি দোষে গুক 
পক্ষীর ন্ায় বাধ! পড়িতে হয়। 


চতুর্থ অধ্যাক় i রি এ 


ন ভোগা মাদনাডির্নিইং 14০: Lo RS 
যেমন ভোগে সৌভরি মুনির, রাগ (খর), শান্তি 
হয় নাই তেমনি অন্তেরও ভোগে রাগ শাস্তি হয় না।. .... 
দোষদর্শনাহুতয়োঃ | ২৭... 89... 
প্রকৃত্যাদির দোষ প্রত্যক্ষ হইলে রাগ শান্তি হয়। .. 
ন মলিনচেডন্্যুপদেশবীজপ্ররোহোইস্কুরবৎ ২৮ . 
যেমন উষর ক্ষেত্রে অঙ্কুর জন্মে না, তেমনি, মলিন চিন্তে 
উপদেশ বীজ অগ্কুরিত (ফলপ্রদ ) হয় না। ৃী 
নাভাসমাত্রমপি মলিনদদর্পণবৎ ৷ ২৯ 
যেমন মলিন দর্পণে বস্তপ্রতিবিস্ব পড়ে না, তেমনি, মলিন 
চিত্তে আভান অর্থাৎ আপাত জ্ঞানও হয় না। 
ন তজ্জস্তাপি তদ্রপত! পঙ্কজবৎ ॥ ৩০ 
সত্য বটে, উপদেশ হইতে জ্ঞান জন্মে? পরস্ত তাদৃশ চিত্তে 
উপদেশের অনুরূপ জ্ঞান জন্মে না। বীজ উত্তম হইলেও পঙ্ক 
(কৰ্দ্দম) দোষে পঙ্কজের উত্তমতা নষ্ট হয়। 
ন ভূতিযোগে কৃতকৃত্যত্া উপাস্তসিদ্ধিবদুপাস্তাসিদ্ধিবৎ ॥॥ ৩১ 
অণিমাদি শঁধর্য্য পাইলে কৃতকৃত্য হওয়া! যায় ন!। 
তাহা উপাস্তসিদ্ধির অনুরূপ । [ উপাস্য =হুরি হর ব্ৰহ্মাদি । 
নিনদ্ধি=সাক্ষাংকার। উপাদনার দ্বারা উপাত্ত সাক্ষাৎকার 
হইলে যে ফললাভ হয় তাহা নখ্বর। এঁখর্য্যযোগও ক্ষয়িফু । 
সুতরাং মুক্তি ব্যতীত অন্ত কিছুতে কুতার্থ হওয়া যায় ন! ॥ 


তি 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সস 


পঞ্চম  অধ্য 


মঙ্লাচরণং শিষ্টাচারাৎ টিনার “ঠিতশ্চেতি ১ 

শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি, এই তিন দ্বার! গ্রন্থারস্তে 
মঙ্গলাচরণ কর! কর্তব্য বলিয়া স্থির আও । 

নেশ্বরাধিটিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ণ ১সিদ্ধেঃ ॥ ২ 

কারণ কৃটে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান 
এ কথ! অযুক্ত। কৰ্ম্ম নিজন্বভাবে ফ-. 

শ্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোক. ৷ ৩ 

ঈশ্বরের অধিষ্টাতৃত্ব কল্পনা (ভগ্মান) করিতে গেলে 
তৎসঙ্গে অন্মদাদির ন্যায় ইশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে 
হইবে । [যেমন লৌকিক প্রভু নিজ উপকারার্থ কাৰ্য্য করেন 
তেমনি জগৎকর্ত্তাও নিজ উপকারার্থ জগৎ সহুঞ্জন করেন, 


এইরূপ বলিতে হইবে । ] 
লৌকিকেশ্বরবদিতরথ| ॥ ৪ 


ঈশ্বরের উপকার, ইহা স্বীকার করিলে তিনিও লৌকিক 
ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়। পড়েন। অর্থাৎ তিনিও রাজাদির 
্তায় স্বার্থপর, সংসারী ও স্থখদুঃখভাগী । 


পারিভাষিকো বা ॥ ৫ 
মার সত্বেও যদি ঈশ্বর সংজ্ঞা দাও, তবে তাহা নামে 


ঈশ্বর । যিনি সৃষ্টির প্রথযে উৎপন্ন তাহার অন্য নাম ঈশ্বর। 
ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ | ৬ 
রাগ ব্যতীত অধিষ্ঠাতৃত্ব (ত্রষ্টত্ব) অসিদ্ধ। কেন না 
রাগই প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। 


পঞ্চম অধ্যায় এ 


তদ্যোগেপি ন নিত্যমুক্তঃ।॥ ৭ 
রাগ থাকা স্বীকার করিলে ইহাও করিতে হইবে যে, 
তিমি নিত্য মুক্ত :নহেন। MES 
প্রধানশক্তিযোগাচ্চেং সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ৮-৪৭ 
প্রকৃতির শক্তি ইচ্ছাদি, তংসন্বস্ধাধীন তাহার ঈশ্বর, 
এরূপ শ্বীকার করিলে ঈশ্বরের অমন্স্বভাবত! ভঙ্গ হইকে। 


সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈরধ্যাম্‌ ।.৯ : ০5: 557 


প্রকৃতির সন্গিধান থাকার ঈশ্বরত্ব, এরূপ বলিতে গেলে 
নকল আত্ম! ঈশ্বর না হয় কেন? এইরূপ আপত্তি হইবে। 
প্রমাণাভাবানন তৎনিদ্ধিঃ॥ ১৪ 
প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর অনিদ্ধ। 
সহন্ধাভাবারাহুমানম্‌ ॥ ১১ 
সম্বন্ধের অর্থাৎ ব্যাপ্তির অভাব থাকায় ঈশ্বরবিষয়ে অন্ু- 
মান প্রমাণ প্রসর প্রাপ্ত হয় ন! । | 
শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যতবন্ত ৷ ১২ 
ক্রুতিপ্রমাণে প্রকৃতিকার্য্যতা (প্রকৃতির কর্তৃত্ব) প্রমিত হয়। 
নাবিদ্যাশক্তিযোগোনিংসঙ্গস্য ॥ ১৩ 
যাঁহার! বলেন, চেতনে জ্ঞাননাশ্ত অনাদি অবিদ্যা নামে 
এক প্রকার শক্তি থাকে তাহাতেই চেতনের বন্ধন (সংসার ) 
এবং তাহারই অভাবে মোক্ষ, তাহাদের প্রতি কপিল বলিতে- 
ছেন, অদঙ্রস্থভাব পুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিদ্যাশক্তির যোগ 
(সম্বন্ধ ) অসম্ভব । 
তদ্যোগে i EEE TEE 7 ১৪ 
"ও মত পরম্পরাশ্রয়দো বত্রস্ত। 


৭৪ | সাঙ্যপ্রবচন-হুত্র। 


ন বীঘান্ধুরবৎ দাদিসংসারক্রতেঃ ৷ ১৫ 
বীজা্কুরের দৃষ্টান্তে অনাদি প্রবাহ স্থলে অনবস্থা দোষ গ্রাহ 
হয় না সত্য) পরস্ত সংসার অনাদি নহে; কিন্তু সাদি। 
শ্রুতি এই'সংদারের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি বলিয়াছেন। 
বিদ্যাতোন্তত্বে ব্রক্মবাধপ্রদঙ্গঃ॥ ১৬ 
অবিদ্যা কি? যদ বিদ্যাভিন্ন অবিদ্যা এরূপ হয়, তাহা 
হইলে ব্রন্মও বিদ্যাভিন্ন বলিয়া অবিদ্যানাগ্ত হইবেন । বিদ্যায় 
ঘা তত্বজ্ঞানে ত্রন্দের নাশ শ্বীকার করিতে হইবে । 
অবাধে নৈক্ষল্যম্‌ ॥ ১৭ 
বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপের বাধ (বিনাশ ) না করে তাহ! 
হইলে তন্মতে বিদ্য] উৎপাদনের চেষ্টা বিফল । 
বিদ্যাবাধ্যত্বে অগতোপ্যেবম্‌ ॥ ৯৮ 
বিদ্যা চেতনের সম্বন্ধে যাহা বিনাশ করে তাহাই অবিদ্যা 
এরূপ বলিতে গেলে জগৎকেও অবিদ্যা বলিতে হয়। এক 
পুরুষের জ্ঞান কালে অন্য পুরুষের জগন্দর্শন অসম্ভব হয়। 
তদ্রপত্বে সাদিত্বম্‌ ॥ ১৯ 
জগতের ও অবিদ্যার এরূপ লক্ষণ হইলেও তাহ! সাদি। 
ন ধর্দমাপলাপঃ প্রকৃতিকার্ধ্যবৈচিত্র্যাৎ ॥ ২০ 
অপ্রত্যক্ষ বলিয়! ধন্মের অপলাপ করিতে পার ন।। ধর্ম 
নাই বলিতে পার না। প্ররুতির কার্ধ্য অর্থাৎ স্বষ্টি বিচিত্র । 
অপ্রত্যক্ষ পদার্থও অনুমানে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। 
শ্রুভিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ ॥২১ “ , 
শ্রুতি, লিঙ্গ (অনুমাপক চিহ্ন) ও প্রত্যক্ষ, এই ত্য 
" দ্বারা বর্ণের অস্তিত্ব নিণীত হয়। 
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ম নিয়মঃ প্রমাণাস্তরাবকাশাৎ ॥ ২২ ' 
প্রত্যক্ষ হয় না, ভাই বলিয়া তাহা নাই, ইহা অনিয়ত। 
কেননা, অপ্রত্যক্ষ পদাৰ্থও অন্তান্ত প্রমাণে নিণীত হয়। 
উত্য়ত্রাপ্যেবম্‌ ॥ ২৩ ৪ 
ধর্থের ন্যায় অধর্মও প্রমাণ প্রমিত । 
অর্থাৎ সিপ্িশ্েৎ সমানমুভয়োঃ ॥ ২৪ 
বলিবে যে ধর্ম “যাগ করিবেক” “দান করিবেক" ইত্যাদি 
বিধির সার্থকাসম্পাদক অর্থাপন্তি প্রমাণের গম্য ; বস্ততঃ তাহা 
নহে। ধর্ম ও অধর উভয়ই অনুমেয় । 
অন্তঃকরণধর্শত্বং ধর্মীদীনাম্‌ ॥ ২৫ 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম । তদ্বার! পুরুষের 
অবিকারিত্বত্বভীবের ক্ষতি হয় না। 
গুণাদীনাঞ্ নাত্যপ্তবাধঃ ॥ ২৬ 
মোক্ষকালেও নত্বার্দি গুণের, ভন্বণ্ম সুখাদির ও তৎকাধ্য 
মহদহস্কারাদির আত্যন্তিক বাধ ( বিলয় ) হয় না। লৌহাধ্যস্ত 
অগ্নির স্তায় সে সকলের সংসর্গমাত্র বাধিত (বিনষ্ট) হয়। 
যেমন প্রতপ্ত লৌহ জুড়াইয়! যায়, তাহার উষ্ণতা উপশাস্ত 
হয়, তেমনি, পুরুষে প্রকৃত্যাদির প্রতিবিশ্ব উপশাস্ত হয় 
অথচ বিশ্বভৃত প্রকৃত্যাদির শ্বরূপ বিনষ্ট হয় না। 
পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখাদিসদ্িতিঃ ॥ ২৭ 
্তারশাস্ত্রোক্ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, 
এই অবয়বু পঞ্চকের যোগে (প্রয়োগে বা ০ স্থখাদি 
গদার্থের অস্তিত্ব সাধিত হইয়] থাকে। 
| ন মরুদৃগ্ুহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ২৮ 
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একবার মাত্র সহচার দর্শন হইলেই যে সথ্বদ্ধ (ব্যাপ্তি) 
গ্রহ হয় অর্থাৎ অকাট্য ব্যাণ্তিজ্ঞান জন্মে, তাহা নহে। সে বিষয়ে 
ভূক্পোদর্শনেরও কোন নিয়ম থাকা দৃষ্ট হয় না। [অভিপ্রায় 
যা আশঙ্কা এই যে, ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যব্যাপকদ্ধদ্ধ পরিফার রূপে 
গ্রহ না হওয়ায় ভররঘটিত অনুমান পদার্থদাধনের অন্থপায়। ] 

নিয়তধর্শ্সাহিত্যমুতয়োরেকতরন্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ ২৯ 

উপরোক্ত আশঙ্কার পরিহার এই যে, আমর! সাধ্যসাধনের 
মধ্যে কেবলমাত্র নাধনের অভ্যতিচরিত সহচারকে ব্যাপ্তি বলি 
স্থতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব নহে। তাহাতে যে অসভ্ভাবনাদি 
ঘোষ বা আশঙ্কা আইসে তাহ! অনুকুল তর্কে নিবারিত হয়। 

ন তত্বাস্তরং বস্তকল্পনাপ্রসক্তেঃ ॥ ৩০ 

নিয়তসহাবস্থানরূপা ব্যাপ্তি তত্বান্তর নহে। অর্থাৎ স্বতস্ 
বা পৃথক্‌ পদার্থ নহে। ব্যাপ্তির শ্বাতন্ত্য স্বীকার করিতে গেলে 
তাহার আশ্রয় স্বীকার করিতে হয়। তাহ! অযৌক্তিক। 

নিজ্জশজ্্যৎভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ৩১ 
কোন কোন আচার্ধ্য বলেন, ব্যাপ্তি ব্যাপ্যপদার্থখর একপ্রকার 
শক্তিপ্রভব শক্তি । সুতরাং তাহা তত্বাস্তর অর্থাৎ অতিরিক্ত । 
আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ ৩২ 

পঞ্চশিখ বলেন, বুদ্ধি, প্রক্নৃতিপ্রভূতির ব্যাপা বলিয়। 
ব্যবহৃত হয়। তদ্দৃষ্টে অবধারণ কর! যায় যে, আধারডা 
শক্তিই ব্যাপকতা এবং আধেয়তাশক্তিমত্ই ব্যাপ্যন্ব । 

_ ন ্বর্ূপশক্তিনিয়মঃ পুনর্বাদ প্রসক্কেঃ | ৩০ , 

যাহা স্বরূপ শক্তি তাহাই নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি তাহা নহে। 
তাহাকে ব্যাপ্তি বলা পুনরুক্তি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। 
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বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥ খ৪ 
পুনরুক্তি ও বিশেষণের আনর্থক্য সমান কথা। 
পল্পবাদিঘন্পপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ | 
ব্যাপ্যের স্বর্ূপ শক্তিই ব্যাপ্তি এ লক্ষণ পলর্কেগ্ব্যাপ্ত । 
পল্নবে বৃক্ষব্যাপ্যত৷ থাকে, অথচ তাহ! ছিন্ন করিলে বৃদ্ধ" 
রূপের অপায় হয় না। 
আধেয়শক্তিদিদ্ধো নিজশক্তিযোগঃ সমানন্তায়াৎ ॥ ৩৬ 
আধেয় শক্তির ব্যাপ্তিতা সিদ্ধ হইলে নিঞ্রশক্যবের 
ব্যাপ্তিত্ব সিদ্ধ হইবে । নে পক্ষে সমান যুক্তি। 
বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধ: শব্দার্থয়োঃ ॥ ৩৭ 
অর্থে যে বাচ্যতা শক্তি এবং শব্দে যে বাচকতা শক্তি 
আছে, সেই শক্তিই “শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সন্কেত” 
এতন্নামে ব্যবহৃত হয়। যে পুরুষ সেই শক্তি অবগত থাকে 
মেই পুরুষেরই শব্ধ শ্রবণের পর অর্থের প্রতীতি হয়। 
ত্রিভিঃ সম্বন্ধনিদ্ধিঃ ॥ ৩৮ 
আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধর্যবহার ও প্রসিদ্ধ পদের বামানাধি* 
করণ্য, এই তিনের দ্বারা সম্বন্ধনিদ্ধি অর্থাৎ শক্তি জ্ঞান হুয়। 
ন কাৰ্য্যে নিয়ম উতয়থ! দর্শনাৎ ॥। ৩৯ 
যাহ! করা যায় তাহা কার্য্য। তৎসহকারে শব্দের শক্তি 
গৃহীতা হয়, এবং অকার্ধে) অর্থাৎ নিদ্ধ পদার্থে শক্তি গৃহীতা 
হয় না, এমন নিয়ম নহে। শক্তি উভয় প্রকারেই গৃহীত! 
হয়। [ভাবিয়া দেখ “গো আনয়ন কর* ইত্যাদি স্থলে *কর* 
এই ক্রিয়াম্বিত গো শব্দের লাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুবিশেষ অর্থে শজি- 
এহ হয় এবং “তোমার পুত্র* ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াম্বয়বিধুর 


৭৮ নাথ্যপ্রৰচন-সুত্। 
পুত্রার্টি শব্দের স্বাত্বজ ছর্থে সঞ্কেড সংগ্রহ হইতে দেখা যায়। 
লোকে৷ ব্যুৎপয্নন্ত বেদার্থপ্রতীতিঃ ৷ ৪৯ | 

যে সকল লোক লৌকিক শবে ব্যুৎপন্ন, লৌকিক শব্দের 
শক্তি জ্ঞাপ্' আছে, সেই সকল লোকেরই বেধার্থ বা বৈদিক 
শৰের অর্থ প্রতীত হয়। বৈদিক শবে এক শক্তি, লৌকিক 
শব্দে অন্য শক্তি, তাহা নহে। 

ন ত্রিভিকূপৌরধেয় হাদ্বেদস্ত তার্থন্তাতীল্জিয়ত্বাৎ ॥ ৪১ 
বেদ অপৌরুষের এবং তৎ্প্রতিপাদ্য অর্থের মধ্যে দেবতা, 
্বর্ণ, নরক, পুণ্য ও পাপ ইত্যাদি অধিকাংশই অতীন্তরিয়, 
সেজন্ত ওঁ নকল অর্থে বৃদ্ধব্যবহার, আগ্তোণদেশ ও প্রসিদ্ধ 
পদের লামাধিকরণ্য, তিনের কিছুই সস্ভব ' না। [এটী 
আশঙ্কা স্থত ৷ ] 

ন যজ্ঞাদেঃ রূপতোধর্্বত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ ॥ 

তাহা নহে। দেবতাদির উদ্দেশে দ্র -যাগাত্বক যাগ ও 
ঘানাদি বেদরিহিত স্থুতরাং তাহাই ফনজনক বলিয়া! ধর্ম । 
তত্জনিত যে অপূর্ব (শভিবিশেষ , ভাঁহা ধৰ্ম্ম নহে। তাহা 
তাহার অতিরিক্ত । যাহ! ষাগদানাট্র স্বরূপ তাহাই ধর্ণের 
লক্ষণ। তাদৃশ যাগদানাদি ইচ্ছাদিরই পরিণামবিশেষ । সেজন্য 
তাহা অলৌলিক, অপৌরুষেয় বা .অতীন্তরিয় নহে। 

নিজশক্কিবুণৎপন্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যাতে || ৪৩ 

অপৌরুষেয় হইলেও তাহাতে (বেদে) যে শ্বতঃদিদ্ধা 
শক্তি আছে, সেই শক্তি গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় ও উপদেশ-দান- 
গ্রহণ-প্রণালী অবলম্বনে বাৎপাদিত হয় এবং তাহাছেই ইতর 
অর্থের ব্যবচ্ছেদ হয়। তদথাতিরিক্ত অর্থের প্রতীতি হয় না। 


পঞ্চম অধ্যায় । HOR 4B; 
ভাবার্থ এই যে, অনাদি উপদেশ রা বেদ শের শি- 
গ্রহ হইয়া! থাকে। - 
লিরিক 1 8$ 
পদ সকল সামান্যতঃ অর্থ প্রতীতির জনক অর্থাৎ, উপায় । 1. 
ডদ্বারা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ অর্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। 
পদ দমকল যে নসামান্ত ধর্ম পুরস্কারে পদার্থের প্রতীতি জন্বার 
ভাহাতেই পদশক্তি (পদের সহিত পদার্থের সঙ্কেত ) গৃহীত 
হইয়া থাকে। [যেমন গে! শব্দে গোজাতির প্রতীতি।] 
ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥ ৪৫ 
শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তি শ্রবণ থাকায় বেদ নিত্য নহে। 
তাহ! সজাতীয়ান্ুপুব্বী প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। দেই 
কারণে কোন কোন শ্রুতি বেদকে সেই ভাবের নিত্য বলেন।" 
ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত, পুরুষস্তাভাবাৎ ॥ ৪৬ 
নিত্য না হইলেও তাহা পৌরুষের ( পুরুষ কর্তৃক স্ুষ্ট ) 
নছে। কেননা, বেদের কর্তৃ-পুরুষ নাই। বেদ অমুক কর্তৃক 
প্রস্তুত হইয়াছে, এরূপ স্থির সংবাদ কেহই দিতে পারেন না। 
মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ ॥ ৪৭ 
মুক্তাত্বা ও অমুক্তাত্মা দুএর কেহই বেদ প্রস্তুত করণের 
যোগ্য নহেন। বীতরাগিতা বিধায় মুক্তাত্মা ও অনর্কজ্ঞতা 
বিধায় অমুক্তাত্বা বেদ করণের অযোগ্য । 
নাপৌকরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ ॥ ৪৮ 
যেমন স্ুরাদি অনিত্য হইলেও পৌকরুষেয নহে, পুরুষ 
কৃত নহে, তেমনি, অনিত্য বেদও পৌরুযের নহে। : 
_ তেষামপি তদ্যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রনক্তিঃ ॥ ৪৯ 
৩২ 


* ক 


৮০ সাথ্যপ্রবচন-হুত্র | 


দেখা যায়, যাহা যাহ! পোঁরুষের তাহা তাহাই শরীরিজন্ত 
অর্থাৎ কোন এক প্রাণিকর্তৃক নির্মিত। এই দর্শন (ব্যাপ্তি) 
অঙ্কুর প্রভূতিতে বাধিত। অঙ্কুর অপৌরুষেয় অথচ অনিত্য । 


বন্মিনদৃষ্টেপি কৃতবুদ্ধিকপজায়তে তৎ পৌরুষেযমূ॥ ৫০ 
কে করিয়াছে তাহা না দেখিলেও, ন! শুনিলেও, যাহা 
দেখিলে প্রাণিকৃত বলিয়া অবধারণা জন্মে তাহাই পৌরুষেয়। 
[শ্বাস প্রশ্বাসকে কেহু পুরুষ-কৃত বলে না। যাহা বুদ্ধিপূর্কাক 
কুত হয় তাহাই পৌরুষে় বলিয়! খ্যাত । বেদ শ্বাস প্রশ্বাসের 
প্রণালীতে ও অর্জিত পুর্বসংস্কারের সাহাযো ব্রহ্মার মনে 
উদ্দিত ও কণ্ঠুরবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ] 
নিজশজ্যভিব্যকেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্‌ ৷৷ ৫১ 
বেদের স্বাভাঁবিকী যথার্থজ্ঞানজননী শক্তি আছে। সে 
শক্তি মন্ত্রে ও আমুর্কেদাদিতে বিস্পষ্ট বা অভিব্যক্ত। ভদদ ষ্ 
স্থির হয় যে, বেদ স্বতঃপ্রমাণ । 
নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্কবৎ ॥ ৫২ 
যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই বা সর্বৈব মিথ্য'; তাহার জ্ঞান 
হয় না। নরশুঙ্গ অসৎ অর্থাৎ নাই । সেই কারণে তাহ! কাহার 
জ্ঞানগোচরে আইসে না। [ শ্বপ্ন ও মনোরথ মানস পরিণাম 
বিশেষ। সেজন্য তাহ! নরশৃঙ্গের মান নহে। ] 
ন মতোবাধদর্শনাৎ ॥ ৫৩ 
যাহা অত্যান্ত সৎ তাহারও বাধ দেখা যায়। াধু-অদর্শন। 
অত্যন্ত সং দত্বাদি ওণও তিরোহিত থাকে। 


নানির্বচনীয়স্য তদভাবাৎ | ৫৪ 


পঞ্চম অধ্যায় । ৮১ 


. অভাব বশতঃ অর্থাৎ নাই বলিয়া পরকল্পিত অনির্কচনীয় 
পদার্থ জ্ঞানগোচর হয় না। 
নান্থাখ্যাতিঃ স্ববচোব্যাঘাতাৎ ৷৷ ৫৫ 

এক বস্তু অন্ত বস্তর আকারে জ্ঞানগোচর হইলে’ধা গ্রতীত 
হইলে তাহা অন্যথাথ্যাতি নামে গণনীয়। [ অন্যথা অন্ত 
প্রকার। খ্যাতিস্ন্্রান ] সাঙ্খ্যমত তাহা নহে। হেতু এই 
যে, অন্তথাখ্যাতি স্বীকারে সাংখ্যের উক্তি ব্যাহত হয়। 

ন মদসৎখ্যাতির্বাধাভাবাৎ ॥ ৫৬ 

বাধ না থাকায় সদসৎখ্যাতি পক্ষও দিদ্ধান্তবহিভূত। 

নিত্য বলিয়| সত্বাদি গুণ স্বরূপে বাধ প্রাপ্ত (বিনষ্ট) হয় না। 
ংসর্গের, মন্বদ্ধের বা অবস্থার বাধ হয়। বস্ত্র ও রাঙা রং 
ছুএর কিছুই লুপ্ত হয় না, পরস্ত উভয়ের সংযোগ লুপ্ত হয়। 
প্রভীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন ক্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ ॥ ৫৭ 

যাহা বৰ্ণময়, যাহা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা ধ্বনিমাত্র । 
যাহা অর্থপ্রত্যায়ক, তাহা তাহার অতিরিক্ত অথচ তদতিব্যঙ্গ্য । 
তাহা অতীন্দ্রিয় ও নিরবয়ব সুতরাং অদৃষ্ত । তাহার অন্য নাম 
ক্ষোট। অর্থ প্রস্ফট করায় বা জ্ঞানগম্য করায় বলিয়া স্ফোট। 
ক্ফোট-শব্ব নিত্য ও তাহার স্থিতিস্থান ব্যাপক ও অভিবাক্তি 
স্থান হদয়াকাশ । “ঘট” এই ধ্বনি অর্থাৎ বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ 
"ঘট" এই স্ফোট-শব্দের আবির্ভাব করায়। অনন্তর সেই স্ফোট- 
শব্দ কন্ধীবাদিমৎ মার্ডিক্য পদার্থ প্রতীত করায়। এই যে মত, 
এ মত সাধু রহে। হেতু যে, তাহা প্রতীত হয় কি অগ্রতীত 
থাকে অনুসন্ধান করিতে গেলে কিছুই স্থির হয় ন।। 

ন শব্বনিত্যত্বং কারধ্যতাপ্রতীতেঃ ॥ ৫৮ 


৮২ সাঙ্খাপ্রবচন-ছুত্র । 


শ' নিত্য নহে। প্রতাত অনিত্য। অর্থাৎ জন্মবান্‌ । 
শব্দ যে জন্মে, তাহা সর্ববপ্রত্যক্ষ । ১ 
পূর্বসিদ্ধসত্বস্থাভিব্যক্িদীপেনেব ঘটস্থ | ৫৯ 
বলিঙ্কধ যে, যেমন ঘট পূর্বপিন্ধ অর্থাৎ -পূর্কোও ছিল, 
কিন্তু প্রকট ছিল না, সেই জন্য তাহাকে প্রকট করা হয়, 
যেমন অন্ধকারে মগ্ন ধটকে দীপ দ্বারা প্রকট কর! ; তেমনি 
নিত্য নিরাকার স্ফোটরূপ শব্দকে বর্ণোচ্চারণে প্রকট করা । 
সৎকাৰ্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ নিদ্ধনাধনমূ ॥ ৬০ 
তাহা বলিতে পার না। বলায় বিদ্ধসাধন দোষ আছে। 
নাদ্বৈতমাত্মনোলিঙ্গাত্তদ্ডেদপ্রতীতেঃ ॥ ৬১ 
আত্মাদ্বৈত মত অযৌক্তিক প্রকৃতি কোন পুরুষকে ত্যাগ 
করিয়াছেন ও কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, 
ইহা প্রতীত হইতেছে। দেখা যাইতেছে। 
নানাত্মনাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ ॥ ৬২ 
ঘট পট গৃহ কুড্যাদি অনাত্মপদার্থ থাকায় ত'খণ্ডাত্মাদ্বৈত 
প্রত্যক্ষবাধিত। 
নোভাভ্যাং তেনৈব ॥ ৬৩ ৃ 
উক্ত হেতুতে সমুচ্চিত উভয়ের (এক সঙ্গে আত্মা ও অনাত্মা 
উভয়ের অবস্থিতির ) ছারা অভেদ সাধিত হয় না। 
অন্কপরত্বমবিবেকিনাং তত্র ॥ ৬৪ 
কোন কোন শ্রুতি প্রপঞ্ধাভেদ বলিয়াছেন সত্য পরন্ত 
তাহা! উপাণনার্থ। উপাসনাতেই মে সকল শ্রুতির তাৎপর্য; 
আত্মাদৈতে নহে) 
নাস্মাবিদ্যা নোভয়ং জগছুপাদানকারণং নিংলঙ্স্বাৎথ ॥ ৬৫ 


পঞ্চম অধ্যান্স। ও 


আত্মা, আত্মাশ্রিত অবিদ্যা; অথবা আত্মার ও অবিদ্যার 
মেলন, (যেমন কৰুূপচুল দ্বয়ের মেলনে ঘট, তেমনি ) জগৎ- 
কারণ (উপাদান) নহে। কেন না আত্মা অনন্ক । 
নৈক স্যানন্দচিজ্ৰপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ ॥৬৬ ** : 
আনন্দ ও চৈতন্য (জ্ঞান) বিভিন্ন; এক নহে। স্থুতরাং 
এক কালে একের আনন্দ ও জ্ঞান এই দুই রূপ সমাবেশ 
প্রাপ্ত হয় না। [ ছঃখজ্ঞান কালে সুখজ্ঞান ন! থাকায়.স্থখ ও 
জ্ঞান ভিন্ন বস্তু । ] 
ll দুঃখনিৰৃত্তেৰ্গৌণঃ ॥ ৬৭ 
শ্রুতি যে বলিয়াছেন, আত্মা আনন্দরূপী, তাহা ছৃংখনিবৃত্তি 
গুণে গৌনী। অর্থাৎ তাহা লক্ষণামূলক প্রয়োগ । 
বিযুক্তিপ্রশংসা বা মন্দানাম্‌॥ ৬৮ 
অথবা তাহা মুক্তির স্ততি। মুক্তি হইলে দুঃখ থাকে না। 
শ্রুতি তাহার প্রশংসার্থ ও মুক্তির প্রতি লোকের কচি উৎ- 
পাদনার্থ আত্মাকে আনন্দরূপ বলিয়াছেন। 
নব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দিয়ত্বাদ্বা ॥ ৬৯ 
যেমন ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি, তেমনি, মন 'জ্ঞান- 
ক্রিয়ার করণ । যেহেতু মন করণ ও ইন্দ্রিয়; সেই হেতু 
তাহা,অব্যাপক। সর্বব্যাপী নহে। 
সক্তিয়ত্বাদগতিশ্রুতেঃ ॥ ৭০ 
মন বা অন্তঃকরণ আত্মার লোকাস্তর গমনের সহায়। 
স্থতরাং ত্বাহা' সক্রিয় ও গতিশজিসম্পন্ন। যে হেতু সক্রিয়, , 
(মই হেতু তাহা অবিভু। পূর্ণ বা সর্বব্যাপী নছে। | 
ন নির্ভাগত্বং তদ্যোগাৎ ঘটবৎ ॥ ৭১ 


৮৪ সাঙ্যপ্রবচন-হৃত্র। 


মন নির্ভাগ অর্থাৎ নিরবয়ব নহে। হেতু এই যে, মন 
অন্যাগ্ত ইন্জিয়ে সংযুক্ত হয়। নিরবয়ব্বন্ত কোন কিছুতে 
সংযুক্ত হয় ন1। 
*প্রকৃতিপুরুষয়োরন্কৎ সর্বমনিত্যম্‌ ॥ ৭২ 
প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ব্যতীত সমস্তই অনিত্য । 
ন ভাগলাভোভোগিনোনির্ভাগত্বক্রুতেঃ ॥ ৭৩ 
ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষ নির্ভাগ অর্থাৎ নিরবয়ব। এইরূপ 
শ্রুতি থাকায় নির্ণীত হয়, তাহা কাহার তাগ (অবয়ব ) নহে। 
নানন্দাভিব্যক্তিমু“ক্তিনিধর্শবকত্বাৎ ॥ ৭৪ 
আনন্দের অভিবাক্তিই মুক্তি, তাহা নহে। কারণ এই যে, 
আত্মার কোনরূপ ধর্ম নাই। 
ন বিশেষপ্তণোচ্ছিত্তিত্তদ্বং ॥ ৭৫ 
যাহারা বলেন, আম্মার বিশেষ (অসাধারণ) গুণের 
উচ্ছেদ হওয়াই মুক্তি, তাহাদেব সে কথা অন্রান্ত নহে। কারণ, 
আত্মা নির্ধন্মক। অস্তঃকরণের ধর্ম আস্মায় আরোপিত থাকায় 
অবিবেকীর নিকট “আত্মধর্্্” এই কথা প্রচলিত শাছে। 
ন বিশেষগতিনিষ্রিয়ন্তয ৷ ৭৬ 
গতিবিশেষ ব্ৰহ্মলোক ও বিষ্ুলোক প্রাপ্তি) নিক্ষিয় আত্মার 
. মোক্ষ নহে। স্বরূপাবস্থিতি ব্যতীত অন্ত কিছু মুক্তি নহে। 
মাকারোপরাগোচ্ছত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোনাৎ ॥ ৭৭ 
ক্ষণবিনাশী জ্ঞানের বিষয়াকার প্রাপ্তির নাম বন্ধন। তাহার : 
যে দংক্কার, তাহ! উপরাগ নামে খ্যাত । সেই উপরণগ অর্থাৎ 
বাসনা-নামক বিষয়সংস্কার নষ্ট হইলেই বিজ্ঞানাক্মার মোক্ষ 
হয়। সে মোক্ষ নির্বাণ নামে পসিন্ধ।' ইহা নান্তিক বিশে 


পঞ্চম অধ্যায় । ৮ 


ফের মত, এ মত ক্ষণিকত্বাদি ( নশবরতাদি) দোষে দুষ্ট । 'অভি- 
প্রায় এই যে, ক্ষণিক পদার্থ পুকুষার্থ নহে। 
ন সর্বোচ্ছিত্তিরপুকুযার্থতাদিদোবাৎ ॥ ৭৮ 

জ্ঞানরূপী আত্মার সর্বোচ্ছেদ মোক্ষ নহে * তাহাও 

অপুকুযার্থদোষাভ্াত । [কে আত্মনাশ প্রার্থনা করে ?] 
এবং শৃন্যমপি ॥ ৭৯ 

শৃন্তও অপুরুষার্থ । সে জন্য শৃন্তপর্ধাবনিত হওয়া অর্থাৎ 

জ্ঞান-জ্ঞেয়াত্বমক-প্রপঞ্চের বিনাশ অপুরুষার্থ বিধায় মোক্ষ নহে। 
সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোপি || ৮০ 

সর্গাদি উত্তম দেশ ও তাহার স্বাম্য লাভ মোক্ষ নহে। 

হেতু এই যে, সংযোগের বিয়োগ আছে। স্বর্গবিয়োগ ছুঃখাবহ। 
ন ভাগিযোগোভাগন্য | ৮১ 

ভাগ অর্থাৎ অংশ। জীব ঈশ্বরের অংশ, তাহার ঈশর 

প্রবেশ মোক্ষ, এ মতও অযৌক্তিক। 
* আালিমাদিলোগেপানশাক্থাপিহ | নুতুক্ষিকেবিহরযোগবত ॥ ৮২ 

অণিমাদি এঁশবর্য্য লাভ হইলেও মুক্তি হয় না । যেমন ইত্তর 
ত্য অচিরস্থায়ী, তেমনি, যোগজ অণিমাদি পরশবর্ধযও অচির- 
স্থায়ী । তাহার উচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী ৷ সে জন্য তাহা যোক্ষ নহে। 

নেন্দ্ৰাদিপদযোগোপি তদ্বৎ 1| ৮৩ 
ইন্তাদি পদ মোক্ষ নহে । তাহাও এঁশ্বর্য্যের ন্যায় নশ্বর 1 
ন ছুতপ্রক্ৃহিত্নমিন্দিমাণামাহ!ল্থারিকতক্রতেঃ | ৮৪ 

ইন্দ্রিয় সকল ভূতপ্রকৃতিক নহে । অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতের 
বিকার নহে। শ্রুতি রলিয়াছেন যে, ইন্জিয়গণ আহঙ্কারিক। 
অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ব হইতে নমুগ্পন্ন । 


৮৪. সাথ্যপ্রবচন-সুত্র। 


‘ন যট্‌পরাৰ্থনিয়মন্তদ্বোধানুতিঃ ॥৮৫ 
দ্রব্য, গুণ, কর্ণ, সামন্ত, বিশেষ, সমবায়, এই ছয়টীই 
পদার্থ বা, তত্ব, এবং এ ছয় পদার্থের জ্ঞানে মুক্তি হয়, এ 
(তৈশেিক দিগের ) কথা অপ্রামাণিক । 
যোড়শাদিঘপোৰম্‌ ৷৷ ৮৬ 
গৌঁতযোজ প্রমাণাদি ১৬ পদার্থ ও তৰ্বিজ্ঞানে যুক্তি 
এ দিদ্ধান্ত প্রমাণপরিশুন্ত । 
নাণুনিত্যতা তৎকাৰ্ষ্যভৃক্রুতেঃ ॥ ৮৭ 
পরমাণু নিত্য নহে। শ্রুতিতে পরমাণুর কার্ধ্যতা অর্থাৎ 
উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে । 
ন নির্ভাগত্বং কার্ষ্যত্বাৎ ॥ ৮৮ 
পরমাণু জন্মবান্‌ । সেজন্য তাহ নির্ভাগ (নিরবয়ব) নহে। 
ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥ ৮৯ 
ক্ূপ থাকিলেই প্রত্যক্ষ হয়, না থাকিলে হয় না, এমন 
নিয়ম নাই। কেন না রূগবর্জিত অস্তঃকরণস্থ স্থখাদি ধর্শ্ম 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । [বাহাবস্তবিষয়ক লৌকি” প্রত্যক্ষ স্থলে 
রূপের ব্যপ্তকতা মাত্র অঙ্গীকৃত হয়। ] 
ন পরিমাণচাতৃবিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্যোগাৎ॥ ৯০ 
কেহ কেহ বলেন-_অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হুশ্ব, এই ৪ প্রকার 
পরিমাণ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অণু ও মহং এই ছুই পরি- 
মাণের মধ্যে অন্ত ছুই পরিমাণ অন্তভূতি হইতে পারে । 
অনিত্যত্বেপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্য ভিজ্ঞানং সাঁমান্থান্ত ॥ ৯১ 
ব্যক্তি অস্থির বা অনিত্য হইলেও যে স্থিরভাবের প্রত্য- 
ভিজ্ঞা অর্থাৎ "নেই অমুক এই” ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। তাঁহা 


. পঞ্চম অধ্যায় । ৮ 


সামান্তবিষয়ক অর্থাৎ জাতিবিষয়ক।' ঘট-নামক ব্যক্তি অস্থায়ী 
কিন্তু ঘটত্জাতি স্থায়ী । 
ন তদপলাপত্তস্থাৎ ৷ ৯২ 
সেই জন্ত সামান্তের (জাতির) অপলাপ হয় না অর্থাৎ 
জাতি নাই বলা যায় না। 
নান্ুনিবৃত্তির্ূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥ ৯৩ 
“তাহাই এই” এ জ্ঞান ভাবরূপী, অভাবরূপী নহে। স্থুতরাং 
বুঝা গেল, সামান্ত বা জাতি কোন কিছুর অভাব নছে। 
ন তত্বাত্তরং সাদৃস্তাং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ ॥ ৯৪ 
সাদৃপ্ত পৃথক তত্ব (পদার্থ) নহে। তাহা সামান্তভাব ও 
প্রত্যক্ষ । [ বহু অবয়ব সমান দেখিলে তাহ সাদৃশ্য আখ্যা! 
প্রাপ্ত হয়। সাদৃশ্য সদৃশ পদার্থে তৃষ্ট হইয়! থাকে ।] 
নিজশক্ঞ্যভিব্যক্তি 3! বৈশিষ্ট্যাত্তভুপলবেঃ ॥ ৯৫ 
কেহ কেহ বলেন, বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি বিশেষ উদ্ভূত 
হওয়াই নাদৃশ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। হেতু এই যে, সাদৃস্যের 
উপলদ্ধি বিশিষ্টাকারেই ( শক্তিভিন্নর্ূপেই ) হয়। [ যেরূপে 
শক্তিজ্ঞান হয়, সাদৃশ্জ্ঞান সেরূপে হয় না। শক্তিজ্ঞান পদার্থা- 
ভরজ্ঞাননিরপেক্ষ। নাদৃশ্তজ্ঞান প্রতিযোগিক্ঞানসাপেক্ষ। ] 
ন সংজ্ঞাসঙ্গিসশ্বদ্ধোপি ॥ ৯৬ 
ইহা সংজ্ঞা (নাম ), ইহা। তাহার সংজ্ঞী .( নামী ), এতদজ্রপ 
জ্ঞানের নাম সাদৃশ্য, তাঁহা নহে। কারণ, তাহাও বিভিন্নরূপে 
প্রতীত হয়,। “যে সংজ্ঞাসংজ্রিভাব না জানে সেও সাদৃষ্ট বুঝে । 
ন সম্বন্ধ নিত্যতোভয়ানিত্যত্বাং ॥ ৯৭ 
'সংজ্ঞ! ও সংজ্ঞী উভয়ে অনিত্য ; সুতরাং তন্নিঠ সম্বন্ধও 


৮৮ সাঙ্খাপ্রবচন-সত্র। 


অনিত্য। অনিভ্যদ্ব্ধাত্বক অতীত বস্তুর সানৃষ্ঠ কি প্রকারে 
বর্তমান বস্তুতে বিদ্যমান হইবে বা থাকিবে? 
নোতঃ সম্বদ্ধোধর্ল্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৯৮ 
সার্ময়িক বিভাগ থাকিলে সম্বন্ধ হইতে জেম্মিতে) পারে। 
যাহা কোন সময়ে বিভাগ প্রাপ্ত হয় না তাহা সম্বন্ধ নহে । তাহ 
প্রর্নপ। যাহাকে নিতা সম্বন্ধ বলিবে তাহাঁও শ্ররূপ। অতণব, 
সংজ্ঞা সংজ্ঞীর সাদৃশ্য, ইহা সাময়িক বিভাগ অভাবে অসিদ্ধ। 
তাহা ধর্শিগ্রাহক প্রমাণের বিরোধী । 
ন সমবায়োস্তি প্রমাণাভাবাৎ | ৯৯ 
প্রমাণ না থাকায় সমবায় (সম্বন্ধ) পদার্থ অসিদ্ধ। 
উভয়ত্রাপ্যন্তথানিদ্ধে ন“ প্রত্যক্ষমনুমানং বা ॥ ১০০ 
প্রত্যক্ষ বল, আর অনুমান বল, ছুএর কোনটা সমাবায় 
থাকার প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশি্টবুদ্ধি। পুষ্প গন্ধবিশিষ্ট 
ইত্যাদিগ্রকার জ্ঞান। এ জ্ঞানে স্বরূপ সম্বন্ধই নির্দিষ্ট হয়।! 
নানুমেয়ত্বমেৰ ক্রিয়ায়া নেদিঠন্য ততদ্বজোরেবা- * 
ইপর্লো=" প্রতীতেঃ ৷ ১০১ 
ক্রিয়া অনুমেয় নহে। তাহ! প্রত্যক্ষ । বীহারা বলেন, 
ক্রিয়া দেশাস্তরসংযোগাদি দৃষ্টে অন্তুমিত| হয়, তাহাদের 
মে কথা প্রত্যক্ষবাধিত। ক্রিঘ্া ও ক্রিয়ার আশ্রয় নিকটস্থ 
ষ্টার প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে। 
ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহুনামুপাদানাযোগাৎ ॥ ১০২ 
শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে । হেতু এই যে, বিজাতীয় বছ 
পদার্থ এক বস্তার উপাদান হইতে দেখা যায় না । পৃথিবী 
পছুতই উপাদান। অন্ত ও ভূত তাহার উপষ্টস্তক অর্থাৎ সহায় । 


পঞ্চম অধ্যায়। ৮৯ 


ন স্ুলমিতি নিয়ম আতিব্যাহিকস্তাপি বিদ্যমানত্বাৎ ॥১০৩ 
স্থুল দেহই দেহ, অন্ত দেহ নাই, এমন কোন নিয়ম নাই। 
অতিবাহিক দেহও আছে । | 
নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্বদা প্রাণ্থেরা ১০৪ 
ইন্দ্িয়গণ অপ্রাপ্ত প্রকাশক নহে। অর্থাৎ সম্বন্ধ ন! হইয়া 
কোন কিছু প্রকাশ করে ন! । ইন্দ্রিয়গণ অসম্বদ্ধ বা অপ্রাপ্ত 
গ্রকাশক হইলে সর্কদ! দূরস্থ ও ব্যবস্থিত বস্তু প্রকাশ করিত । 
ন তেজোহপনৰ্পণাত্তৈজনং চক্ষুৰ ত্ৰিতন্তৎবিদ্ধেঃ ॥ ১০৫ 
তেজঃ পদার্থের অপনর্পণ দেখিয়া চক্কুরিন্দ্রিযঃকে তৈজস 
বল৷ সঙ্গত নহে। অন্য পদাৰ্থও বৃত্তিরপে প্রমর্পিত হয়। 
প্রাপ্তার্থ প্রকাশ।িঙ্গ।দ {ওমিন্ধিঃ ॥ ১০৬ 
যে হেতু চক্ষুঃ প্রাপ্ত বস্তু প্রকাশ করে দেই হেতু তাহার 
বৃত্তি উদ্ভব হয়। ইহা লিঙ্গের অথাৎ হেতুর দ্বারা বিজ্ঞেয়। 
ভাগণ্ুণাভ্যাং তত্বাস্তরং বৃত্তিঃ সধ্বন্ধার্থং নর্পতীতি ॥ ১০৭ 
"বৃত্তি অগ্রিনিঃস্থত শ্ষ,লিঙ্গের ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের অংশ 
অথবা রূপাদির ন্যায় গুণ নহে। তাহা একদেশাবস্থায়া অথচ 
ভিন্ন । তাহ। প্রদর্পণক্রিয়ারপিণী। 
ন দ্রব্যনিয়মন্তদুযোগাৎ ॥ ২০৮ 
প্রর্পণক্রিয়াধোগিনী ৰৃত্তিপ্জীব্য কি অন্য বস্তু, সে বিষয়ে 
কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। যোগার্থ দৃষ্টে তাহাই প্রতীত হয়। 
বঙঁত ইতিবৃত্তিঃ। যাহা স্বীয় অবস্থিতির হেতুভূত ব্যাপার 
তাহাই তাহার’ বৃত্তি । বৈশ্যবৃত্তি, শৃত্রবৃত্তি, ইত্যাদি প্রয়োগ 
বন্ধপ, বুদ্ধিবৃভি ও চক্ষুৰ তি, ইত্যাদি প্রয়োগ তজ্রূপ । 
" ন দেশভেদেপ্যন্কোপাদানতা্মদাদিবন্নিয়মঃ ॥ ১০৯ 


৯০ সাথ্যপ্রবচন-প্ত্র। 


ভ্রশ্বলোক ও শিবলোক প্রভৃতি লোক ভেদ থাকিলেও 
ইন্দিয়গণ অন্যোপাদানক নহে । সর্বত্রই আহঙ্কারিক ইল্জিয়। 
,নিমিত্তবাপদেশাতদ্যপদেশঃ | ১১০ 
কষখন্ন কখন নিমিত্ত কারণে প্রাধান্য অর্পণ করিয়া তছৃৎ- 
পন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয় । যেমন বলা যায়, কাষ্ঠ হইতে 
অগ্নি। ফলতঃ কাষ্ঠ অগ্নিগ্রাছ্র্তাবের নিমিত্ত কারণ ; উপাদান 
কারণ নহে। যেমন পার্থিব পদার্থের উপষ্টস্তে তদনুগত 
তৈজম পদার্থ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয় তেমনি তেজ: প্রভৃতি 
ভূতের উপষ্টস্তে তদনুগত অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় হইয়াছে। 
উন্মজাগুজজরাযুজোনিজ্জনাস্কল্লিকপাংনিদ্ধিকঞ্চেতিনিয়মঃ ॥ ১১১ 
স্থল শরীর ৬ প্রকার। উদ্মজ, অগডজঃ, জরাুজ, উদ্ভিজ্জ, 
সাঙ্কলিক ও সাংদিদ্ধিক | ইহাই নিয়মিত। কিন্তু সাংকরিক ও 
সাংসিদ্ধিক অতি অল্প। উম্মজ ও স্বেদজ তুল্য কথ! ৷ সনকাদি 
ধবি সাংকল্পিক অর্থাৎ ব্রদ্মার মানস পুত্র । রক্ত বীজ প্রভৃতির 
শরীর হইতে শরীরাভ্তর জন্মিয়াছিল, তাহা সাংনি 'ক। যে শরীর 
মন্ত্র বলে, তপোবলে ও ওষধ বলে জন্মে তাহ।০ সাংসিন্ধিক ৷ 
সর্কেু পৃথিব্যুপাদানমদাধারণ্যাদ্যপদেশঃ পূর্ববৎ ॥ ৯১২ 
সমুদায় স্থল শরীরের উপাদান পৃথিবী । পৃথিবী দুল 
শরীরে অনাধরণ অর্থাৎ অধিকক্জী দেজন্ত স্থূল. শরীর পার্থিব 
শবে ব্যপদিষ্ট হয়। | 
ন দেহারভ্তকন্ প্ৰাণত মিন্দিঘশক্তি হস্ততনিদ্ধেঃ ॥ ১১৩ 
দেহে যে প্রাণ আছে তাহা দেহের আরস্তক { উৎপাদক ) 
নহে। প্রাণ নিজে ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে সমুৎপন্ন । 
ভোকত রধিষ্ঠানাস্তোগায়তননির্দ্মাণমন্ত থাপুতিভাবপ্রনঙ্গাং ॥ ১১৪ 


= পঞ্চম. ধ্যানৰ | # 


ভোক্তার অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠানে (ব্যাপার বিশষে ), 
ভোগাক্সতনের অর্থাৎ শরীরের নির্াণ (গঠন ) নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে। অন্তথা অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠান না থাকিলে গর্ভগত 
শুক্রশোণিত মৃত দেহের ন্যায় পচিয়! যায়। রর 
ভৃত্যদার' ্বাম্যধিষ্টিতির্নৈকান্তাৎ ॥ ১১৫ ' 
দেহনির্মাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বামীর কোনরূপ অধিঠিতি 
অর্থাৎ চেতন পুরুষের ব্যাপার নাই। তাহা তদীয় প্রাণরূপ 
ভৃত্যের দ্বারা নির্ববাহিত হয়। কলিতার্থ_চেতন পুরুষ প্রাণ 
নংযোগ পূর্বক দেহ প্রস্তুত করেন। 
নমাধিস্তযুণ্তিমোক্ষেষু ত্রন্মরূপতা! ॥ ১১৬ 
সমাধি অর্থাৎ অসপ্প্রপ্ঞাত অবস্থা। স্ুযুপ্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
স্তযুপ্তি ( নিঃসবপ্ন নিদ্রা)। মোক্ষ অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য । পুরুষ 
এই তিন সময়ে ত্রন্মরূপ হন। | 
দ্বয়োঃ সবীজমন্তত্ৰ তদ্ধতিঃ ॥ ১১৭ 
+ তন্মধ্যে সমাধি ও স্ুযুপ্তি এই ছুই সময়ে সবীজ ব্রন্মরূপে 
এবং বিদেহকৈবল্যে নিবাঁজ বন্ধরূপে অবস্থিত হন। [ সমাধি 
তৃপ্তিতে নংসারবীজ অন্তর্থিত থাকায় পুনরুখান হয় । বিদেহ- 
কৈবল্যে তাহা ন! থাকায় পুনঃ সংসার হয় না।] 
দ্বয়োরিব ত্রয়স্তাপি দৃষ্ত্বান্ন তু দ্বৌ॥ ১১৮ 
সমাধি ও স্থযুণ্তি ধখিয়া মোক্ষের (কৈবল্যের )! দর্শন 
অর্থাৎ অস্তিত্বান্থমান করিতে পার। সমাধি ও সুযুপ্তি আছে, 
মোক্ষ নাউ, ‘তাহা নহে। [লমাধিকালের ও শ্যুপ্তিকালের 
বক্ষভাব সর্কদৃষ্ট । পরস্ত তখন চিত্ত ও চিত্রস্থ রাগাদি দোষ 
সংস্কারীভূত হইয়া থাকে। সেই কারণে সে ব্রদ্মভাব স্থায়ী 


৩৩ 
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হয় নাঁ। সে দৌষ যদি জ্ঞানারির দারা দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা 
হইলে কেন না তাহা (ত্রদ্ষভাব) স্থায়ী হইবে? স্ুযুপ্ত্যাদি 
নদী ত্রদ্মভাঁব স্থায়ী বা স্থির হওয়াই মোক্ষ ৷ ] 

|) 


বাদনয়ানর্থখ্যাপনং দোষ যোগেপি 
ন নিমিত্ত প্রধানবাধকত্বম্‌ 1১১৯ 


দোষযোগ থাকিলেও তৎকালে বামন! অনর্থ উৎপাদন 
করে না। কারণ, নিমিত্ত প্রধানের বাধক নহে। [ অভিপ্রায় 
এই যে, স্থপ্তি ও সমাধি উভয়ত্রই বামনা-নামক সংসার-বীজ 
থাকে। বৈরাগ্য আসিয়া সে বীজ নষ্ট না করিলে ব্রহ্ম হওয়া 
খান নী। সমাধিকালে ব্রহ্মর্প হওয়! স্বীকার্য্য ; কিন্তু স্থুযুণ্তি- 
কালে কিরূপে তাহা হইতে পারে ? তৎকালে কি নংসার-বাসন! 
(সংস্কার) নংপার স্মরণ করায় না? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, 
সুযুপ্তি কালে যে বাসন! থাকে নে বাসনা প্রবল নিদ্রাদি 
চোষে বাধিতপ্রায় থাকে। সেজন্য সে সংস্কার তখন নংসার 
স্মরণ করাইতে পারে ন! ৷] 


একঃ মংস্কারঃ ক্রিয়া নির্বর্তকে। ন তু 
প্রতিক্রিয়ং সংস্কারভেদ! বহকল্পন'প্রসক্তেঃ ॥ ১২০ 


পূর্বজন্ীয় যে সংস্কারের সামর্থ্য য়ে শরীর জন্মে, নেই 
এক সংস্কার সেই শরীরের ভোগ সমাপ্ত করে। ভোগ সমাপ্ত 
হইলে নে আপন! আপনি নিৰত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার অর্থাৎ 
ভোগের জন্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংস্কার স্বীকার করা স্থাযা নছে। 
[ কৃষ্তকারচক্রের ভ্রমিও বেগ নামক এক সংস্কারের বলে কিছু 
কাল থাকে এবং ভ্রমণ শেয় হইলে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 


পঞ্চম অধ্যায় । ৯৩ 


দেইরূপ একই সংস্কার জন্ম সম্পাদন করে ও জন্মভোগ 'মাপ্ত 
হইলে উপক্ষীণ হইয়। যায়। ] ' 
ন বাহাবুদ্ধিনিয়মোবৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনম্পতিতৃণধীকুধ!- 
দীনামপি ভোক্ত,ভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ | ১২৯৪ 
যাহাতে বাহ জ্ঞান আছে তাহাই জীব-শরীর, ইহ! নিয়- 
মিত নহে। বাহজ্ঞানশূন্ত বৃক্ষ, গুন্ম, লতা, ওষধি, বনম্পতি, 
তৃণ ও বীরুধ_ প্রভৃতির দেহও ভোক্তার ভোগায়তন ৷. 


স্বৃতেশ্চ ॥ ১২২ 
স্থৃতিকারের! ও সকলকে জীব বলিয়াছেন । 
ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যক্রুতেঃ ॥ ১২৩ 
জীব যে, দেহ পাইলেই কর্ম্মাধিকারী হয়, তাহা নহে । যে 
যে দেহ কর্ম করিবার যোগ্য, শ্রুতি তাহা! বিশেষ (নির্দিষ্ট) 
করিয়।৷ বলিয়াছেন। [ ব্রাহ্মণাদিদেহবিশিষ্ট জীবেরাই কর্শ্মাধি- 
কারী এবং ত্রাঙ্ষণাদিদেহই ধর্ম্মাধর্শ্মোৎপত্তির ক্ষেত্র। ] 
শ্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্মদেহোপভোগদেহোভয়দেহাঃ ॥ ১২৪ 
উত্তম, অধম ও মধ্যম, তিন শ্রেণী জীবের দেহের বিভাগ 
ভ্রিবিধ। কর্দেহ, ভোগদেহ ও উভয়দেহ। [ত্রাহ্মণদিগের 
কর্ম্মদেহ, দেবতাদিগের ভোগদেহ ও রাজর্ধিদিগের উভয়দেহ।] 
ন কিঞ্দিপ্যন্ুশয়িনঃ ॥ ১২৫ 
অনুশয়ী অর্থাৎ বীতরাগী দিগের দেহ তিনের অতিরিক্ত । 
ন বুদ্ধ্াদ্িনিত্যত্মা শ্রয়বিশেষেপি বহ্ছিবৎ ॥ ১২৬ 
বুদ্ধ্যা, অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি (প্রয্ত ), এ সকল ত্যাশ্রয় 
বিশেষেও (ঈশ্বরেও ) নিত্য নহে। বহি সর্বত্রই অনিত্য । 
| আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ ॥ ১২৭ 


৯৪ দাথ্যপ্রবচন-মৃত্। 


গে আশ্রযবিশেষ অর্থাং ঈশ্বর জনিদধ ; সুতরাং তারি 

নিত্য জ্ঞানাদিও অনিন্ধ। 
যোগনিদধয়োগোযোযধাদিদিদ্ধিবয়াগলপনীয়াঃ | ১২৮ 

ওঁযধাঁদির দ্বারা দিদ্ধিলাড দৃষ্ট হইয়াছে। ভাহা দেখিলে 
যোগের ছার| অণিমাদি নিদ্ধির অগলাপ করা যায় না। অর্ধাং 
(যোগজ্জ! মিদ্ধিকে মিথ্য| ধলা যায় না। 
ন ডৃতচৈতনং প্রত্যেকাযৃটেঃ দাংহত্যপিচ দাংহত্যেপিচ ॥১২৮ 

ংহতাবদ্থাতেও ভৃতগঞ্চকে চৈতনোর অবস্থান নাই। 
কারণ, বিভাগ কালে দেই দেই ভূতের কোনও ভূতে টৈতন্য 
দর্শন হয় না। চৈতন্য এক দন ও পবতঃদিদ্ধ তত্ব। 

গঞ্ধম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


পপি দীপ 


অন্ত্যাস্্ নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥ ১ ', 
আত্মা না| থাকার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ নাই। তাহা না 
থাকায় আত্মা আছে ইহ! স্থিরতর সিদ্ধান্ত । 
দেহাদিব্যতিরিক্তোদে বৈচিত্র্যাৎ ॥ ২ 
বিচিত্রতা হেতু আত্মা দেহাদির অতিয়িক্ত। 
যী ব্যপদেশাদপি ॥ ৩ 
আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এই পন্বদ্ধিদঙ্গ- 
দ্ধের উল্লেখ দৃষ্টে আত্মার দেহাদিতিন্নতা অবধারিত হয়। 
ন শিলাপুত্রবৎ ধর্দিগ্রাহকযানবাধাৎ ॥ ৪ 
শিলাপুত্রের শরীর, এই উল্লেখে অতেদে ভেদ ব্যবস্থাপিত 
হইতেছে সত্য ; পরস্ত আমার মন, আমার শরীর, ইত্যাদি 
উল্লেখ দেরূপ নহে। কারণ, অভীপ্সিত স্থলে অভেদে ভেদম্টা 
( বিভক্তিবিশেষ ) হওয়া প্রনাণবাধিভ। [ শিলাপুত্র-লোড়া। 
পেষণ প্রস্তর । তাহা ও তাহার শরীর একই বস্তু। আমি ও 
আমার শরীর মেনূপ এক বস্তু নহে। যে শিলাপুত্র সে-ই 
শিলাপুত্ৰের শরীর, ইহা প্রত্যক্ষসিন্ধ । সমুদয় প্রমাণ তছু- 
ভয়ের ভেদ ব| ভিন্নতা নিষেধ করে; কিন্তু আমার ও শরীর, 
এ ছুএর ভেদ কোনও প্রমাণ নিষেধ করে না।] 
, অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তা। কুতকৃত্যত ॥ ৫ 
পুরুষ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির দারা কৃতার্থ হয়। 
» যথা! ছুঃখাঁৎ ক্লেশঃ পুরুষশ্য ন তথা নুখাদভিলাষঃ ॥ ৬ 


৯৬ সাথ্যপ্রবচন-সুত্ 1 


কেননা বাহুল্য বিধায় “ছুঃখের প্রতি যত বিদ্বেষ, স্থখের 

প্রতি অভিলাষ তত নহে। [বস্ততঃই স্থখাভিলাষ অপেক্ষা 
ইখনিবৃত্তির অভিলাষ বলবান্‌ । ] 

**  কুত্রাপি কোপি স্থুখীতি ॥ ৭ 

দেখা যায়, তৃণ বৃক্ষ পণ্ড মন্ষ্যাদি অনস্ত প্রাণীর মধ্যে 
কোন কোন প্রাণী (কোন মানুষ ও কোন দেবতা ) স্থখী। 

তদপি ছুঃখশবলমিতি ছঃখপক্ষে নিঃক্ষিপ্যন্তে বিবেচকাঃ ॥ ৮ 

বিবেচক পুরুষ তাহাদের সে ম্ুথকে দুঃখমিশ্রিত দেখিয়! 
দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করেন। [ তাহা বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় ; 
সুতরাং তাহা ন্সুখ নহে। কিন্তু দুঃখ । ] 

স্সুখনাভাভাবাদপুকরুষার্থমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ ॥ ৯ 

মোক্ষনামক ছঃখনিবৃত্তিকালে স্ুখান্থভবের অভাব থাকে। 
তাই বলিয়া মোক্ষ অপুক্যার্থ, তাহা নহে। কারণ, পুরুষার্থ 
দ্বিপ্রকার। স্থুখও, পুরুষার্থ এবং ছুঃখনিবৃতিও পুরুষার্থ । 
কেহ কেবল স্থুথ চায় এবং কেহ ব! ছুঃখনিবৃত্তি কামন! করে ।.. 

নিগণত্বমাত্মনোইসঙগত্বাদি শ্রুতেঃ ॥ ১০ 

ক্রতিপ্রমাণে জানা যায়, আত্ম! অনঙ্গন্বভাব । অর্থাৎ নিরগুরণ। 

সুতরাং সুখ ও ছুঃখনিবৃত্তি ছুএর কিছুই প্রার্থনীয় নহে। 
পরধর্মত্বেপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ ॥ ১১ 

সুখদুঃখাদি পরধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তধর্ম হইলেও তাহা অবিবেক 
বশত; আস্মায় দিদ্ধি অর্থাৎ প্রতিবিষ্বভাবে থাক! প্রমাণিত 
হয়। সেই প্রতিবিশ্বনিবৃত্তি পুরুষের প্রার্থনীয় হইছে পারে । 

অনাদিরবিবেকোইন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ | ১২ 
অবিবেক প্রবাহরূপে অনাদি । লাদি বলিতে গেলে ছুই দোষ 


বষ্ঠ অধ্যায়। ৯৭ 


হয়। সে দুই দোষ পাদিত্বনির্যয়ের প্রতিবন্ধক । [ অবিবেক 
আপনা আপনি জন্মে, এ পক্ষে মুক্ত পুরুষের পুনর্বদ্ধনাপত্তি ও 
কর্ম্মপ্রভব, এ পক্ষে কর্মের কারণ অন্ুন্ধানে অনবস্থা। ] 
ন নিত্যঃ স্তাদাত্ববদন্তখানুচ্ছিত্তিঃ॥ ১৩ ৪ 
আত্ম! যেমন অখণ্ড অনাদি, অবিবেক সেরূপ নহে। উহা 
প্রবাহাকারে অনাদি । প্রবাহাকার অনাদি ব্যতীত অখণ্ড অনা- 
দির উচ্ছেদ নাই বা হয় না। 
প্রতিনিয়তকারণনাধ্যত্বমস্ত ধ্বাস্তবং ৷ ১৪ 
অন্ধকার যেমন নির্দিষ্টকারণনাধ্য, কেবল মাত্র আলোক- 
নাশ্তঃ তেমনি, বন্ধনের কারণ অবিবেকও নির্দিষ্টকারণ- 
নাস্ অর্থাৎ বিবেক-নান্ত । 
অব্রাপি প্রতিনিয়মোধন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ১৫ 
বিবেকেরও নিয়মিত কারণ আছে। শ্রবণ, মনন ও নিি- 
ধ্যাসন। অন্বয়ে ও ব্যতিরেকে ওঁ তিনের কারণত1 সিদ্ধ হয়। 
প্রকারান্তরাসম্তবাদবিবেক এব বন্ধঃ ॥ ১৬ 
অন্য প্রকার অসম্ভব বলিয়া! অবিবেকই বন্ধন । [ বন্ধন 
অর্থাৎ ছুঃখসংযোগ । তাহা অবিবেক বশতঃই ঘটিয়াছে। ] 
ন মুক্তন্ত পুনর্বন্ধযোগোপ্যনাবৃত্তিক্রতেঃ । ১৭ 
মুক্ত হইলে আর তাহার বন্ধন হয় ন!। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
মুক্ত পুরুষের আবৃত্তি (পুনরাগম বা পুনঃ সংসার ) নাই। 
অপুকুযার্থত্বমন্তথ| ॥॥ ১৮ 
মুক্ত হইলেও যদি পুনর্বন্ধন হইত তাহা! হইলে মুক্তি পুরু- 
বার্থপদবাচ্য হইত না। কেহই মুক্তিকামনা করিত না। 
অবিশেষাপত্তিরতয়োঃ।। ১৯ 


৯৮ সাঙ্যপ্রবচন-হুত্র। 


ভাবি বন্ধন লক্ষ্য করিলে উভয়ের অর্থাৎ বন্ধ মুজের কি 
বিশেষ (প্রভে? ) থাকে? 


যুক্তিরস্তরায়-ধ্বন্তেন পরঃ || ২০ 
মুর্তি অন্তরায়ধ্বংস অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিনাশ ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহে। [ গ্রতিবন্ধক-অবিবেক অথবা প্রকৃতির গ্রতিবিশ্বন।] 


তত্রাপ্যবিরোধঃ ॥ ২১ 
অস্তরায়-ধ্বংনই মোক্ষ, এ সিদ্ধান্ত পুরুষার্থবিরোধী নহে। 
[ ছুঃখযোগ ও দুঃখবিয়োগ উভয়ই পুরুষে কল্পিত । অবিবেক 
গেলে দুখ থাকে না। সুতরাং অবিবেক নামক অন্তরায়ের 
ধ্বংসই পুরুষঘার্থ।] 
অধিকারিভৈবিধ্যান নিয়ম ॥ ২২ 
শ্রবণ মাত্রে বিবেক নাক্ষাৎকার হয় না। কারণ, বিবেক- 
জ্ঞানের অধিকারী ভিন প্রকার | উত্তম, অধম, মধ্যম। যাহারা 
উত্তমাধিকারী তাহাদেরই শ্রবণের অমস্তর তত্জ্ঞান জন্মে । 
দারচযার্থমুত্তরেষাম্‌ ॥ ২৩ 
মধ্যম ও অধম অধিকারী দিগের জন্ত ".এ/্তিক অন্তরার 
ধংসরপ মোক্ষের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ শ্রবণের পর মননের ও 
নিদিধাসনের বিধান হইয়াছে । 


« 


স্থিরস্থখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ 
স্বন্তিকাদি আমন অত্যান্ত করিতেই হইবে, এমন কোন 
নিয়ম নাই। শরীর ও মন বিচলিত না হয় ও ৮ হয়, এরূপ 
উপবেশন আমন নামে গণ্য । 


ধ্যানং নিবিষয়ং মূমঃ || ২৫ 


খঠঠ অধ্যায় । ৯৯ 


অন্তঃকরণ বিধয়পরিশৃন্ত অর্থাৎ বৃত্তাস্তর-রহিত হইলে' তাহা 
ধ্যান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেৎ নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ ॥ ২৬ 

উপরাগ নিরুদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃতির প্ৰতিবিষ পুরুষ 
হইতে অপগত হওয়ায় যোগ্রাবস্থা অযোগাবস্থা অপেক্ষা 
বিশিষ্ট । অর্থাৎ ভিন্ন। বুদ্ধির ছায়া অবরুদ্ধ না হইলে উভয় 
অবস্থা সমান । 

নিঃসঙ্গোপ্যুপরাগোইবিবেকাৎ ॥ ২৭ 

যদিও নঙ্গবিবর্জিত পুরুষে পারমার্থিক উপরাগ নাই তথাপি 
তিনি বুদ্ধির সহিত অবিবিক্ততা বশতঃ প্রতিবিষ্ব দ্বারা উপ- 
রাগ প্রাপ্তের ন্তায় হন। 

জবাক্ষটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্বৃতিমানঃ ॥ ২৮ 

উপরাগও বান্তব নহে। জবাপুষ্প ও ক্ষটিক সন্নিহিত 
থাকিলেও শ্বচ্ছন্বভাব স্ফটিকে জবার বাস্তব উপরাগ হয় 
নী? জবার রক্তিম! স্ষটিকে অনুক্রাস্ত হয় না। কিন্তু তাহা 
প্রতিবিস্বিত হয়। সেই প্রতিবিশ্বে, স্ফটিক রাঙা, এই আভি- 
মানিকী বুদ্ধি জন্মে । বুদ্ধি-ুরুষের উপরাগ সেইরূপ জানিবে। 

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিন্তরনিরোধঃ ৷৷ ২৯ 

যোগের কারণ ধ্যান, ধ্যানের কারণ ধারণা, ধারণার কারণ 
অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তদ্থৈধ্যশাধন । অপিচ অভ্যাস স্থায়ী হওয়ার 
কারণ বিষয়বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের কারণ বিষয়ের দোষ অঙ্গ- 
সন্ধান । এবং রীতিতে উক্ত উপরাগের নিরোধ ( অবসান ) 
হইয়! থাকে । | 

"_ লয়বিক্ষেপয়োর্ব্যাৃত্যেত্যাচার্য্যাঃ ৷৷ ৩০ 


১৫০ সাঙ্খাপ্রবচন-ত্রম্‌। 


সাংখ্যাচার্ধাগণ বলিয়াছেন যে, ধ্যানাদিয় দ্বারা লয়বৃত্তির 
ও বিক্ষেপবৃত্তির নিরোধ (অন্ুথান ) হয় ও পুরুষে বৃত্যপ 
রাগের শাস্তি হইয়া থাকে । 
* নস্থাননিয়মশ্চিতপ্রলাদাৎ ৷ ৩১ 
ধ্যানাদির জন্য স্থানের নিয়ম নাই। থে স্থানে চিত্ত 
প্রসন্ন হয় সেই স্থামই ধ্যানযোগ্য | 


প্রক্কৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেযাং কার্ধ্যত্বক্রুতেঃ ॥ ৩২ 
, শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রকৃতি হইতে মহততন্বাদি জন্মিয়াছে। 
সুতরাং প্রকৃতিই মুলকারণ ও অন্যান্য তত্ব তাহার কার্ধ্য। 
নিত্যত্বেপি নাখ্মনোধোগ্যত্বীভাবাৎ ॥ ৩৩ 
পুরুষ অনাদি নিত্য হইলেও তিনি অযোগ্য বলিয়া উপা- 
দান কারণ (জগতের) নহেন। গুণ বা সম্বন্ধ হওয়ার জন্য 
পরিণাম শক্তি না থাকিলে তাহা কাহার উপাদান হইতে 
পারে ন!। পুরুষ নিন ও অসর্থ। 
শ্রতিবিরোধান কূতর্কাপনদন্যা স্বলাভঃ ৷ ৩৪ 
পুরুষ জগংকারণ, ইহা ব্যবস্থাপনার্থ যত কুতর্ক উদ্ভাবন 
করিবে সমস্তই শ্রুতিবাধিত স্মৃতরাং স্থিতিশৃন্য হইবে । 
পারম্পর্য্যেপি প্রধানান্নবৃত্তিবণুবৎ ॥ ৩৫ 
প্রকৃতি তৃণাদি স্থাবর পদার্থের ও কারণ সত্য ? কিন্তু সাক্ষাৎ 
কারণ নহে। যেমন পরমাণু-কারণ-বাদীর মতে পরম্পরা 
সম্বন্ধেও পরমাণুর কারণতা অঙ্গীকৃত হয়, তেমনি, শাংখ্যমতেও 
গরিণামপরম্পরায় প্রকৃতির. কারণতা! স্বীকৃত হইয়াছে। 
সর্বত্র কার্যযদর্শনা দ্বিভূত্বম্‌॥| ৩৬ 


টি 


বষ্ঠ- অধ্যায়। ১০১ 


সর্বত্রই প্রাকৃতিক পরিণাম দৃষ্ট হয়। সুভরাং প্রকৃতি 

বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী বা পরিপূর্ণ] । 
গতিযোগেপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ ॥ ৩৭ 

প্রকৃতি গতিশীলা, এরূপ বলিতে গেলে তাহাকে পরমাণু 
প্রভৃতির ন্যায় পরিমিত পদার্থ বলিতে হয় এবং তাহাতে 
তাহার মূল কারপতার হানি হয়। ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতি 
পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় পরিমিত বা পরিচ্ছন্না নহেন। তিনি 
অপরিমিত। পরিমিত পদার্থই এক হইতে অপর স্থানে যায় । 

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ ॥ ৩৮ 

প্রকৃতি বৈশেষিকাদি প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি পদার্থের অতিরিক্ত । 
ন্রব্যাদি ৯ কিংবা প্রমাণাদি ১৬ পদার্থ আছে, অধিক নাস, 
এরূপ নির্দেশ বা নিয়ম অনম্ভব । 

সত্বাদীনামভদ্বন্দত্বং তাদ্রপ্যাৎ ॥ ৩৯ 

সত্বাদি গুণ প্রকৃতির ধর্ম নহে । উহার! প্রকৃতির স্বরূপ । 
স্সন্ুপভোগেপি পুমর্থৎ স্বষ্টিঃ প্রধানস্তোষ্কুক্কুমবহনবৎ ॥ ৪* 

প্রকৃতি নিজ ভোগার্থ স্থষ্টি করেন না। তিনি উষ্টের 
কুঙ্কুম বহনের ন্যায় পুরুষ ভোগার্থ কজন করেন। [এ স্থত্র 
ও অধ্যায়ে আর এক বার বলা হইয়াছে। ] 

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ স্বষ্টিবৈচিত্র্যমূ ॥ ৪১ 

জীবের উপার্জিত কর্ণ্ম অর্থাৎ ধন্মাধশ্শ অতীব বিচিত্র! অর্থাৎ 
অনস্ত প্রকার। লেই জন্য তদনুষায়িনী হ্্িও.বিচিত্রা অর্থাৎ 
অনজ্তপ্রক]র প | 

সাম্যবৈযম্যাভ্যাং কাৰ্ধ্য্বয়ম্‌ ॥ ৪২ 
“ সত্বরজন্তমঃ এই তিন গুণ কখন সমান ও কখন অপমান 


১৪২ সাঘ্যপ্রবচন-সুজ্ ৷ 


হয়।" সেই কারণে কখন “হুটি ও কখন প্রলয় হয়। মাম্য- 
কালে প্রলয় ও বৈষম্যকালে সৃষ্টি । 
বিযুক্তবোধান্ন হৃষ্টিঃ প্রধানম্ত লোকবৎ ॥ ৪৩ 

ঘে-পুরুষ আপনাকে বিমুক্ত বোধ করে, জ্ঞান দ্বারা আপ- 
নার মুক্তত্বতাঁব মানস প্রত্যক্ষে অবগত হয়, প্রকৃতি মে পুকু- 
যের সম্বন্ধে (নিকট) হুষ্টি করেন না। আপনার পরিণাম- 
ক্রম দেখান না। যেমন দেখা! যায়, ইহলোকে রাজভূতোরা 
রাজার কার্ধ্য সমাপ্ত করিয়! কৃতার্থ হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ 
পুরুষকে মুক্ত করিয়! কৃতার্থ। হন। আর কিছু করেন না। 

নান্তোপরর্পণেপি মুক্তোপভোগোনিমিত্াভাবাৎ ॥ ৪৪ 

পরক্তি অন্য পুরুষের উপসর্পণা করিলেও অর্থাৎ অন্যের 
জন্য সৃষ্টি করিলেও (পরিণত! হইলেও) নিমিত্ত না থাকা 
তাহার দ্বার! মুক্ত পুরুষের ভোগ জন্মে না। মে পুরুষের 
উপাধি--স্থুল হক্ব শরীর--তাহা তাহার সমূলে উন্ম,লিত হয়! 
যায়। কাযেই দে পুরুষের স্ুষ্টি দর্শন অনন্তকালের নিমিত্ত 
স্থগিত বা তিরোহিত হইয়া থাকে । 

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥ ৪৫ 

ক্মখদুঃখাদির স্থব্যবন্থা দৃষ্টে পুরুষের অনেকত্ব অনুমিত 

হয়। পুরুষ ব। আত্ম! প্রতি শরীরে ভিন্ন, এক নহে। 
উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ পুনদ্বৈতম্‌ 1৪৬ 

আত্মা এক, উপাধিই অনেক, উপাধি ভঙ্গে উপহিতের 

মোক্ষ, এরূপ স্বীকার করিতে গেলে দ্বৈতবাদ ভঙ্গণ্হুই্‌বে। 
দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ ॥ ৪৭ 
আত্ম! ও অবিদ্যা, উভয় স্বীকার ক্রুতিপ্রমাণবিরোধী । 


যষ্ঠ অধ্যায়.। ১০৩ 


দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্বমুত্তরঞ্চ'নাধকাভাবাৎ ॥ ৪৮ * 
পুরুষ (আত্ম!) ও অবিদ্যা, উভয় শ্বীকারে একাত্মবাদীর 
ূর্বপক্ষ থাকে না। বিঘটিত হুইয়া যায়। কেন না, সাঙ্থযও 
প্রকৃতি ও পুরুষ অঙ্গীকার করেন। এবং বিকাক্মিথ্যাত্বও 
স্বীকার করেন। অপিচ, সাধক অর্থাৎ প্রমাণ না থাকায় 
অদ্বৈতবাদীর উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যায়। 
যাহার! বলে, কেবল আত্মাই আছে, অন্ত কিছু নাই, 
তাঁহার! কি দিয়! আস্ত! থাকা প্রমাণিত করিবে? 
প্রকাশতন্ত ৎসিদ্ধৌ কর্ণ্মকর্ভুবিরোধঃ ॥ ৪৯ 
কেবলমাত্র প্রকাশের দ্বারা আম্মার অস্তিত্ব সিদ্ধি (প্রমাণি ত) 
সম্তবে নী। তাহাতে কর্্মকর্ভবিরোধ দোষ আছে। প্রকাশ্য 
ও প্রকাশক উভয়ের অবস্থান ব্যতীত একের অবস্থান অপ্র- 
মাণ। যে কর্তা সে-ই কর্ণ, ইহা দুষ্টবিরুদ্ধ। প্রকাশ্য বস্ত 
না থাকিলে প্রকাশরূপী আস্মা কাহাকে প্রকাশ করিবে? 
আপনিই, আপনাকে প্রকাশ করিবে, ইহ। সর্ববথা অসঙ্গত। তিনি 
প্রকাশক কিন্ত তাহার প্রকাশ্য কৈ? প্রকাশ্য থাক! আবশ্যক । 
প্রকাশের কর্ম্ম অর্থাৎ প্রকাশ্ঠ পৃথক থাকা আবস্তক। 
জড়ব্যাবুত্তোজড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রপ:॥ ৫০ 
জড়ত্ববিপরীত চৈতন্য আস্মমর বা পুরুষের শ্বরূপ এবং 
তাহাই জড়ের প্রকাশক । জড় তাহার প্রকান্ত। 
ন শ্রুতিবিরোধোরাগিনাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫১ 
দ্বৈত (চিৎ ও জড়) পরমার্থ অর্থাৎ মূলতত্ব হইলেও তাহা 
অদ্বৈতবাদিনী শ্রুতির অবিরুদ্ধ। অদ্বৈতবাদিনী শ্রুতি রানীর 


ব্ষিয়বৈরাগ্যার্থ অভিহিত। পূর্বে এ কথা বল] হইয়াছে। 
৩৪ 


১৪ সাঙ্খযপ্রবচন-হুজ্ । 


জঁগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্ঠত্বাদাধকাভাঁবাচ্চ ॥ ৫২ 
এই জগৎ রজ্জুদৃষ্ট সর্পের ন্যায় মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য । 
হেতু এই যে, ইহা অছৃষ্টকারণপ্রভব ও বাধকপ্রমাযবিবঞ্জিত । 
এ কথাঙ্ পূর্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
প্রকারাস্তরাসজবাৎ সদুৎপত্তিঃ ॥ ৫৩ 
অন্ত প্রকার সম্ভবে ন! বলিয়া সতেরই উৎপত্তি অঙ্গীকৃভ 
হয়। [ এই সৎকাধ্যবাদের তথ্য বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে ।] 
অহঙ্কারঃ কর্তা ন পুরুষঃ॥ ৫৪ 
যে কিছু কর্তৃত্ব, সমস্তই অহস্কারনিষ্ঠ, পুরুষনিষ্ঠ নহে। 
চিদবনানা ভুক্তিন্তৎকর্খার্জিতত্বাৎ ৫৫ 
অহঙ্কার কর্তী সত্য; পরস্ত ভোগ চিদ্াত্বায় পর্য্যবপন্ন । 
ভোগ = প্রতিবিদ্বিত হওয়া ! এক অহঙ্কারের কর্মে অন্য পুরুষের 
ভোগ হয় না। যে পুরুষের অহঙ্কার সেই পুরুষ সেই কর্শ্ব 
উপার্জন করে এবং তাহা সেই পুরুষেরই ভোগ জন্মায় । 
তাহারই মহিত তাহার সম্বন্ধ, অন্যের সহিত নহে। . পা 
চন্্রাদিলোকেপ্যাবৃভিনিমিভসপ্ভাবাৎ ॥ ৫৬ 
১+ কর্মবলে চন্দ্রলোকাদি প্রাপ্ত হইলেও কারণযোগ থাকায় 
আবৃত্তি অর্থাৎ এতল্লোকে পুনর্জন্ম হইয়া থাকে । 
লোকস্ত নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পুর্ব ॥ ৫৭ 
লোকবিষয়ক উপদেশে বিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান হয় না। 
পারম্পর্য্যেণ তৎনিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥ ৫৮ 
্রন্লোকে, গোলোকে ও শিবলোকে গেকে সিদ্ধি অর্থাৎ 
মুক্তি হয় নতা; পরস্ত তাহ! ক্রমপরম্পরায়। মেই সেই লোকে 
গেলে তথায় বিবেকণাক্ষাৎকার হয়, পরে মুক্তি হয়। কিন্ত 


ব্ঠ অধায়। ১৪৫ 


সকলের হয় না। সকলের কেন হয় না? তাহা গুর্কো' বলা 
হইয়াছে । 

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেপাপাধিযোগান্তোগর্দেশ- 

কাললাভোব্যোমৰত ॥ ৫১ 

আত্মা পূর্ণ বা! ব্যাপক সত্য, পরস্ত গতিক্রুতির তাৎপর্ধো 
ইহাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে যে, উপাধির যোগে অর্থাৎ 
শরীরের গতিতে আত্মার ভোগ্য দেশকালাদি প্রাপ্তি হইয়া 
থাকে ॥ যেমন ব্যোম অর্থাৎ আকাশ সর্বত্র বিরাজিত 
থাকিলেও তাহ! ঘটাদি উপাধির যোগে নীয্নমানের ন্যায় 
হয়, মেইরপ। 

অনধিষ্ঠিতস্ত পুতিভাবপ্রসঙ্গাত্ৎসিদ্ধিঃ ॥ ৬০ 

ভোক্তার (চেতনের ) অধিষ্ঠান ( আবেশ) ব্যতীত 
শুক্রশোণিতে ভোগায়তন (শরীর ) জন্মে না। পচিয়া যায়। 

অনৃষ্টঘারা চেদসম্বজন্য তদসম্ভবাক্জলা দিবদস্কুরে ॥ ৬১ 
**গুক্রশোণিতে সাক্ষাৎ অধৃষ্টনযোগের সম্ভাবনা নাই । 
স্থতরাং অনৃষ্টাসন্বন্ধ গুক্রশোণিভ শরীরনির্শ্বাণে অক্ষম । যেমন, 
জলসন্বন্বিশিষ্ট বীজই কৃষকের ব্যাপারে অস্কুরিত হয়, তেমনি, 
অনৃষ্টঘুক্ত আত্মনংযোগে শুক্রশোণিতে শরীরোৎপত্তি হয় । 

নিগুণত্বাত্তদমস্তবাদঙ্কারধর্ম্মী হোতে ॥ ৬২ 

উহা পর-মত। সাহঙ্খমত এই যে, ভোক্তা ম্বভাবভোনিগু৭ 
বা নির্ধন্বক। সে জন্য তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অদৃষ্ট সভাব 
সম্ভবে ন]। "সে সকল ( অদৃষ্টাদি ) যথাৰ্থতঃ অহস্কারনিষ্ঠ অর্থাৎ 
আহঙ্কারিক ধর্থ। স্থৃতরাং এতন্মতে ভোক্তার অধিষ্ঠান দ্বার” 
নিরপেক্ষ কিন্তু সান্লিধ্যনামক-সংযোগনসাপেক্ষ । 


১০৬ সাথ্যপ্রবচন-সূত্র । 


“বিশিষ্টপ্ত জীবত্বমন্বয়বযতিরেকাৎ ৬৩ 

অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিতে জানা যায়, জীব অহস্কারবিশিষ্ট। 
পুরুষই অৃস্তঃকরণপ্রন্ছিবন্বিত হওয়ায় জীব । 
অহস্কারকতর বীনা কার্ধ্যসিদ্িনের্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ ॥ ৬৪ 

কাৰ্য্য অর্থাৎ স্থটটি ও সংহার অহঙ্কারাস্মক কর্তার অধীন। 
পরমতীয় ঈশ্বরের অধীন নহে। সে ঈশ্বরে প্রমাণ নাই। 

অদৃষ্টোভুতিবৎ সমানত্বম্‌ ৷ ৬৫ 

ধেমন পরকীয় মতে কালসহকারে প্রক্ৃতিক্ষোভক কর্ণের 
(জীবাদৃষ্টের ) উদ্ভব বা উদ্রেক অঙ্গীকৃত হয়, তাহার জন্ত 
আর কর্ধান্তর কল্পিত হয় না, তেমনি, অন্মন্মতেও কালসহকারে 
কর্তা অহঙ্কারের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই স্থানে আমরা 
উভয়েই নমাঁন। 

মহতোইন্যৎ ॥ ৬৬ 

অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি, তাহার অন্ত অর্থাৎ পালনাদি 
মহত্তত্ব হইতে সিদ্ধ হয়। [ শুদ্ধসত্বতাহেতু অভিম"নাদিরহি্ 
মহান্‌ পুরুষের স্থিতি বা পালন করার প্রয়ো* , পরানুগ্রহ। 
ইনিই পুরাণোক্ত বিষ্ণু ।] 

কন্মুনিমিত্তঃ প্রক্ৃতেঃ ন্বন্বামিভাবোপ্যনাদিবাঁজ!স্ুরবৎ ॥ ৬৭ 

কোন এক লাঙ্খ্ের মতে কর্থের প্রেরণার প্রকৃতি পুরুষের 

ভোগ্যভোক্ত ভাব ও তাহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি । 
অবিবেকনিমিভোবেতি পঞ্চশিথঃ ॥ ৬৮ 

পঞ্চশিখ ( মুনি ) বলেন, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোজ- 
ভাব অবিবেকমূলক। এতন্মতেও তাহা অনাদি । অবিবেক 
প্রলয়কালেও সংস্কারীভূত হইয়া প্রন্কৃতিতে অবস্থান করে। 


হঠ অধ্যায় EL 
স্তরে যে অবিবেক বিবেকপ্রাগতাব নামে বর্ণিত হইয়াছে 
তাহা সঙ্গত নহে। 
লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি নন নাচার্যাঃ॥ ৬১ ৪ 

মনন মুমি বলেন, প্রকৃতি পুরুষের তোগ্যতটোজ ভাব 
লিঙ্গশরীরনিযিত্তক। হেতু এই যে, লিঙ্গণরীর দ্বারাই পুরুষের 
ভোগাভিমান পৰ্য্যাপ্ত হয়। এতন্মডেও লিঙ্গশরীর অনাদি। 
প্রলয় কালে লিঙ্গশরীর না থাকিলেও তাহার সংস্কার অর্থাৎ 
পূর্কালিঙ্গশরীরোংগর অবিবেকের মংস্কার বিদ্যমান থাকে। 
নুতরাং তনুতেও বীাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত অবাহত। 

যদ্ধা তথা তুচ্ছিতিঃ পুরুযার্ঘন্তদুচ্ছিততিঃ পুরুষার্থ; ॥ ৭০ 

যে কোন প্রকার হউক, তদুচ্ছেদ অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুযের 
দবস্বামিভাব উন্মনন হওয়াই পুরুযার্থ। 


যষ্ট অধায় সমাপ্ত । 


গ্রন্থ সমাপ্ত । 


হক্ষিপ্ত-সাৎখ্য-দর্শনমূ। 
॥* দীপিকা-ব্যাখ্যা-সহিতম্‌। 


পঞ্চবিংশতিতত্বেধু জন্মনা জ্ঞানমাপ্তবান্‌ : 
আদিশ্ষ্টৌ নমন্তশ্রৈ কপিলায় মহৰ্ষতে : 
অথাতত্তত্বসমায়ায়ঃ ৷ ১ ॥ অথ তব্বসমানম:../হুত্রানি ধ্যাখ্যা- 
স্যাম: ৷ তত্র কশ্চিদ্ব ক্ষণস্ত্রিবিধেন দুঃখেনাভিভূতঃ লাখ্থাচা্ধ্যং 
কপিলমহৰ্দিং খরণমুপাগতঃ ৷ অথ স্বাধ্যায়ং নিবেদ্যাহ ভগবন্‌ ! 
কিমিহ পরং যাথার্থযং কিমিহ কৃত্বা কৃতকৃত্যঃ স্তামিতি। কপিল 
উবাচ-_কথয়ামি ৷ * ॥ অক্টো প্রকৃতয়ঃ॥ ২ 
কান্তাঃ? উচ্যন্তে। অব্যক্তং বুদ্ধিরহস্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণী 
ত্যেতা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ভত্রাইব্যক্তং তাবছুচ্যতে । যথা 
লোকে ব্যঙ্গান্তে ঘট বন শয়ন ধন কামা ন তথ! ব্যজশন্ত* 
ইত্যব্যক্তম্‌ । শ্রোত্রাদিভিরিত্রিয়ৈন” গৃহত ইত্যর্থঃ। কম্মাৎ? 
অনার্দিমধ্যান্তত্বাৎ নিরবয়বন্বাচ্চ । উক্তঞ্চ “অশব্দমন্পর্শমরূপ- 
মব্যয়ং তথাচ নিত্যং রনগদ্ধবজিতম্‌। অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং 
ফ্রবং প্রধানমেতৎ গ্রবদস্তি স্থরয়ঃ ॥* “সুশ্মমলিঙ্গমচেতনমনাদি- 
নিধনং তথ! প্রসবধর্টি। নিরবয়বমেকমেব হি সাধারণমেতদ- 
ব্যক্তম্॥” অবাক্তস্তামী পর্ধ্যায়শব্ৰা ভবস্তি । অব্যক্তং প্রধানং 
দ্ধ গুরু বহ্বাত্বকং অক্ষরং তমঃ ক্ষেত্রং প্রভুতমিতি চ অথাহ 
কা বুদ্ধিরিতি। উচ্যতে । অধ্যবসায়োবুদ্ধিঃ । সোহধ্যবসায়ো 
গবাদিবু দ্রব্যেষু যা প্রতিপত্তিঃ এবমেতন্নান্যথ! গৌরেবাইয়ং 


সংক্ষিপ্ত-সাঙ্য-দর্শনম্‌। 
মাশ্বঃ স্থাণুরেবাংয়ং ন পুরুষ ইত্যোষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ1 
এতস্যাশ্চ বুদ্ধের্টৌ রূপাণি ভবস্তি। ধর্শ্বো জ্ঞানং বৈরাগ্য- 
মৈশ্ব্যযমিতি । তত্র ধর্শোনাম আতিস্থৃতিবিহিতঃ িষ্টাচারা- 
বিরুদ্ধঃ শুভলক্ষণঃ। জ্ঞানং নাম শা দিযু বিষয়েধতপ্রবৃতিঃ। 
ওখর্য্যং নাম অণিমাদ্যষ্টৌ গুণাঃ। এতানি সাত্বিকানি চত্বারি | 
অধর্ম্োইজ্ঞানমটরাগামনৈশ্বধ্য মিতি তদ্বিরোধীনি ৷ তত্রাহ্ধ্মো- 
নাম ধর্শবিপর্য্যয়ঃ শ্রতিস্বৃতিবিরুদ্ধোহশুভলক্ষণঃ । অজ্ঞানং নাম. 
জ্ঞানবিপর্য্যয়ঃ তত্বতাবভূভানামনববোধঃ । অবৈরাগ্যং : নাম 
বৈরাগ্যবিপর্য্যয়ঃ শব্দাদিবিষয়েষভিষলঃ | অনৈশ্বর্ধ্যং নামৈশ্বর্যা- 
বিপর্ধ্যয়োইণিমাদ্য্টরাহিত্যম্‌ । এতানি ভামসানি চত্বারি । তত্র 
ধর্ণ্েণ নিমিত্তেনোর্ধগমনমূ । জ্ঞানেন চ নিমিত্েন মোক্ষঃ । 
বৈরাগ্যেণ চ নিমিত্তেন প্রকৃতিলয়ঃ । এঁশ্বর্ধ্যেণ চ নিমিতেনাই- 
প্রতিহতগতির্ভবতি ৷ এবমেবাইট্ধা বুদ্ধিব্যাথ্যাতা । বুদ্ধেরমী 
পৰ্ধ্যায়শব্দ। ভবস্তি । মনোমতিরমহান্‌ ব্ৰহ্ম পূঃ বুদ্ধিঃ খ্যাতি: প্রজ্ঞা 
শ্রাউ্ধতিঃ সন্থিৎ স্মৃতিরিতি। অথাহ কোইয়মহঙ্কার ইতি । 
উচ্যতে । অভিমানোইহঙ্কারঃ । যোইয়মভিমান:_-অহং শব্দং 
করোমাহহং স্পশাম্যইহং বপয়ে অহং রসয়ে অহং জিদ্রেমি অহং : 
স্মরামাহ্মীশ্বরোইদৌ ময়া হতঃ শরুন্‌ হনিষ্যে চাপরানপি 
ইত্যেবমাদিপ্রত্যযঃ সোহহঙ্কারঃ। অহসঙ্কারস্তামী পর্ধ্যায়শব্দা 
তবস্তি। অহঙ্কার: বৈকারিকঃ তৈজনঃ তামনঃ ভূতাদিঃ 
সানুমানে! নিরছমানশ্চ। অহং ভোগী অহং ধর্মেইভিবিক্ত ইতি । 
অথাহ কানি গঞ্চতন্মাত্রাণি? উচ্যস্তে । শব্দতন্মাত্ৰং স্পর্শতন্মাত্রং 
রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রং ইত্যেতানি পঞ্চতন্মান্রাণি। 
তত্র ধাৰ্বতন্বাত্রাৎ শব্দ এবোপলভ্যতে ন তুদাততাঙগদা ত্স্বরিত 


| 


১৯০ সংকিগু-সাধ্য-দশনিম্‌।' 


ধড়ওর্ঘতগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিযাদাদয়ঃ শন্ববিশেষা উপ- 
লভ্যস্তে। তন্মাৎ শব্দতশ্বাত্রোহবিশেষঃ। ম্পর্শতন্াত্রাৎ ল্পর্শ 
এবোপনপ্্যতে ম তু মুছ্ুকঠিনকর্কশপিক্ছিলশীভোফ্যাদয়ঃ ম্প্শ- 
বিশেষাঃ) তন্মাৎ স্পর্শতন্নাত্রোহবিশেষঃ। রূপতন্নাত্রাৎ রূপ- 
মেবোপলত্যতে ন তু শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত হুরিতাদয়ো রূপ- 
বিশেষাঃ। তন্মাৎ ক্মপতন্মাত্রোহবিশেষঃ । রধতন্মাত্রাৎ রস 
এবোপলতভ্যতে ন তু কটু তিক্ত কষায় মধুরামলবণাদয়ো রস- 
বিশেষাঃ । তন্মাৎ রসতন্মাত্রোইবিশেষঃ । গন্ধতন্মাত্ৰাৎ গন্ধ 
এবোপলভ্যতে ন তু স্থরভিরস্থরভিরিতি গন্ধতন্মাত্রোহবিশেষঃ। 
এমেতানি পঞ্চতন্মাত্তাণি। অথৈযাং পর্ধযায়শববাঃ। পঞ্চতন্মা্াণি 
অবিশেষাঃ মহাভূতানি প্রকৃতয়ঃ অণবঃ শান্তা ঘোর! মূঢ়া ইতি। 
এবমেতা অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রসংজ্িতা অ প্রকৃতয়ো 
ব্যাখ্যাতাঃ। অথ কম্মাৎ প্রকৃতয়ঃ? উচ্যস্তে। প্রকুর্বসীতি 
প্রকৃতয়ঃ। ০ ॥ ষোড়শ বিকারাঃ॥ ৩ 

কে তে যোড়শ বিকারাঃ? উচ্যন্তে। একা "শক্জিয়শণি 
পঞ্চতুতানি ইত্যেতে যোড়শ বিকারাঃ। তে এয়াণি ভাব- 
ছচ্যন্তে । শোৱ-হ ৃ-চক্ষু-্জিহবা-ভ্ৰাণ-মিত্যেতানি পঞ্চ বুদ্ধী ্তি- 
য়াণি। স্ব স্বং বিষয়ং বুধ্যস্ত ইতি বৃদ্ধীন্্ৰয়াণি ৷ তত্র শ্রোত্রং 
বং বিশেষশবং বুধ্যতে। ত্বক স্পর্শম্‌। চক্চুরূপম্‌ । রসনা 
রসম্‌ । জ্রাণং গন্ধমিতি। বাক্‌্-পাণি-পাদ-পাযু-পস্থাঃ পঞ্চ কর্শ্বে- 
ন্রিয়াণি। তত্র স্বং স্বং কর্ণ কুর্বস্থীতি কর্শ্বেন্দিয়াণি : বাক্‌ স্বং 
বচননুচ্চারয়ডি । হস্তাবাদানবিসর্জনাদি কর্ম্ম কৃষণভঃ। পাদৌ 
বিহরণাদি । পায়ুর্সলাদীনাযুৎসর্গম্‌ । উপস্থ আনন্দম । উতযত্মকং 
মনঃ  শ্বয়ং নংকর্বৃত্তিজ্ঞণনাত্বকং কর্শ্বাত্মকঞ্চ । সর্কাণি ম়ীঃসহ 


সংক্ষিগু-সাঙ্া-দর্শনমূ। ৃ 
কারীনি। এতান্যেকাদশেক্ডিয়ানি 7 অটৈযাং পর্ধযায়শবাঃ । 
ইঞ্জিয়াণি বোধাত্মকানি বৈকারিকাণি নিপাতনামি উপারা- 
নানি নিকারকানি অক্ষাণি খানি। অথ কানি পঞ্চভৃভানি? 
উচান্তে। পৃথিবাপ্তেজ্জোবাযাকাশমিতি। পৃথিবী ধারণতাবেন 
বর্তমান! চতুর্নানপ্তেজোবাযকাশানামুপকরোত্তি । আপো দ্রব- 
ভাবেন বর্তৃমানাশ্চতুর্ণামুপকৃর্বন্তি। তেজন্তপনভাবেন বর্ত- 
মানং চতুর্ণামুপকারং করোতি। বাযুর্বহনভাবেন বর্মানশ্চতু- 
পামুপকারং করোতি। আকাশোইবকাশদানেন বর্তমানশ্ততুর্ণা- 
মুপকরোতি। শবম্পর্শরপরসগন্ধবতী পঞ্চগুণা পৃথিবী । শব- 
স্পর্শরপরসবত্যশ্চতুগুণ! আগঃ। শবম্পর্শরূপবত্রিগুণং তেজঃ। 
শবস্পর্শবান্‌ দ্বিগুণোবায়ুঃ। শববদেকগুণমাকাশমিতি । এবং 
পঞ্চতুতানি ব্যাখ্যাতানি। অধৈষাং পৰ্য্যায়াঃ। তুতানি বিশেষাঃ 
বিকারাঃ প্রকুতয়ঃ তনবঃ (অণবঃ) বিগ্রহাঃ শাস্তাঃ ঘোরাঃ মূঢ়া 
ইতি। এতে যোড়শ বিকার! ব্যাখ্যাতাঃ। ০॥ পুরুষঃ ॥ ৪ 
** কঃ পুরুষঃ ? উচ্যতে । পুরুষোহনাদিঃ স্বন্মঃ সর্বগতশ্চেতনো 
নিগুণো নিত্যো দ্ৰষ্টা ভোজ্ঞাইকর্তা ক্ষেত্রবিদপ্রদবধর্ণশ্চেতি । 
অথ কণ্মাৎ পুরুষঃ ? পুরাণত্বাৎ পুরিশয়নাৎ পুরোহিত বৃতিত্বাচ্চ 
পুরুষঃ । অথ কম্মাদনাদিঃ ? উচাতে। নাস্ত্যাদিরস্তোমধ্যো 
বাইন্যেতানাদিঃ | কন্মাৎথ সুক্মঃ? নিরবয়বত্বাদতীন্দরিয়ত্বাচ্চ । 
কন্মাৎ সর্বগতঃ ? সৰ্ব্বং প্রাপ্তমনেন নাইস্য গমনমন্তীতি বা। 
কম্মাচ্চেতনঃ? নুখছুঃখযোহোপলবিরূপিতঃ। কন্মারিগুণঃ ? 
সত্বরজন্তয়াংসি ন সম্ভি পুরুষেহশ্সিন্লিতি নিগুপণঃ | কন্মান্নিতাঃ ? 
অরুতকত্বাৎ অনুৎপাদকত্বাচ্চেভি । কম্মাদকর্তা? উদ্দাদীনো 
ষ্ঠ প্রকুতিবিকারাপামুপলস্ভেনেতি । কম্মাৎ ভোক্তা? চেতন- 


১১২ সংক্গ্ত-সাধ্য-দর্শনগূ। ' 


ভাবাৎ' সুখত্ঃখপরিজ্ঞানাচ্চেতি। কল্মাদকন্!? উদাসীনবাদ- 
শুণত্বাচ্চেতি। কম্মাৎ ক্ষেত্রবিৎ? ক্ষেত্রেযু ক্ষেত্রেভ্যোবা গুণ্‌ 
ভপং বেত্তীতি। কন্মাদমলঃ ? অন্ত মলং শুতাগুতং নাস্তীতি। 
ফন্মাদপ্রনীবধর্ম্মঃ ? নিবাঁজত্বান্ন কিঞ্চিহুৎপাদয়তীতি। এবমেব 
নাংখাপুরুষোব্যাখ্যাতঃ । অথাস্ত পর্খ্যায়াঃ । পুরুষঃ আত্মা পুমান্‌ 
জন্তঃ জীবঃ ক্ষেত্রজঞঃ নরঃ কবিঃ ত্রদ্ম অক্ষরং প্রাণী কুঃ অন্তঃ 
যঃ কঃ লঃ এযঃ। এবমেতানি পঞ্চবিংশতিতত্বানি--অষ্টৌ 
প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ পুরুষশ্চেতি ৷ অত্রোঞ্জং “পঞ্চবিংশতি- 
তত্বজো যত্ত কুত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী যুণ্ডী শিখী বাপি যুচ্যতে 
নাত্ব সংশয়ঃ ।” অথাহ-_পুরুষঃ কিং কর্তাইকর্তা বেতি। যদি 
কর্তা গ্তাৎ তদ! গুভান্তেৰ কৃর্ধযান্নাওভানি। সদাতনবৃত্িত্রয়ং 
লোকে দুই) গুণানামেব কর্তৃত1 নিদ্ধা। ধর্ধার্থমের নিত্যং 
যমনিয়মাদিলেবনং- প্রসংখ্যানং জ্ঞানৈশ্বর্য্যবিরাগপ্রকাশনমিতি 
নাস্বিকী বৃত্তিঃ। রাগঃ ক্রোধো লোভঃ পরপরিৰাদোহতিরোন্র- 
ভাইতুঙ্টিবিকৃতাকৃতিঃ পারুষ্যং প্রখ্যাতৈষা রজোবৃততিঃ। উন্মাদ" 
মদবিযাদ! নাস্তিক্যং স্ীপ্রসঙ্গিতা নিদ্রা আলস্তং কর্ণ্মবৈপ্তণ্যং 
নৈঘ্বণ্যমগুচিত্বমিতি তামসী বৃতিঃ । বৃতিত্ৰয়মিদং দৃষ্ট! গণানা- 
মেষ কর্তৃত্বং সিন্ধম্‌ । ইতশ্চাইকর্থা। পুরুষ । প্রবর্ত মানপ্রকৃতেরি, 
মানু গণানাশ্রিতান করোতি রজন্তযোভ্যাং বিপরীভদর্শনাৎ 
অহুং করো মীত্যবুধে। মন্ততে। তৃণস্তাপি কুজীকরণার্থমদমর্থোহ- 
মুমর্থং শ্ব়মেব করোমীতি সর্বং ময়! কৃতঃ কর্টেতি শ্বাভিমানত 
এব উদ্মত্তবন্ধন্ততে । ভবতি চাত্রাগয়ঃ। “প্রকৃত, ক্রিয়- 
মাথানি গুণৈঃ কৰ্ণাণি সর্বশিঃ। অহস্কারবিমূঢ়াত্ম কর্তাহমিতি 
মন্ততে॥ অনাদিত্বান্নিগুণত্বাং পরমাস্মায়মধ্যয়ঃ | শরীরস্থোপি: 
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 কৌস্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে “প্রক্ত্যৈব ছি কর্ণ্মাণি 
ক্রিয়মাণানি নর্কশঃ। ষঃ পশ্ঠতি তথাত্মানমকর্ভারং স পশ্যতি ॥” 
অথাহ কিময়মেকঃ প্রতিক্ষে্রং পুরুষে! বহুবো বা পুক্রুষা ইতি 
উচ্যতে ৷ স্ুখছুঃখযোহয়ংস্কারজন্মমরণনানাত্বাৎ পুরু্ধবহুত্বম্‌ 1 
লোকাশ্রমবর্ভভেদাচ্চ। যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্তাৎ তদৈকন্মিন্‌ বন্ধে 
যুক্তে বা সর্বএব বন্ধা মুক্তা বা স্থাঃ। একন্মিন্‌ সুখিনি সর্ব 
সুখিনঃ স্থ্যঃ । একস্মিন্‌ ছুঃথিনি পর্বে ছুঃখিনঃ স্থাঃ। একন্মিন্‌ 
মৃতে সৰ্ব্ব ম্রিয়েরন্‌ । ইতি পুরুষবহুত্বম্‌ । ইতশ্চ বহবঃ পুরুষযাঃ। 
আক্কৃতিগর্তাশয়শরীরভগলিঙ্গবহুত্বাৎ । এবং তাবৎ খ্রযয়ঃ সাংখ্যা- 
. চার্ধ্যাঃ সংখ্যায়নকপিলাস্থুরিবোঢ় পঞ্চশিখপ্রভৃতরে! বদত্তি। 
বেদবাদিনস্তবাচার্য্য। হরি-হর-হিরণ্যগর্তৃ-ব্যাসাদয্ন একমেবাত্মানং 
বদন্তি। “পুরুষ এবেদং দর্বমূ' প্তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুন্তহ 
চন্দ্রমাঃ। তদের শুক্রং তদ ন্ম তদাপঃ সঃ প্রজাপতিঃ | তদেব 
নত্যম্ৃতং ন মোক্ষঃ স পরা গতিঃ।” "তিদক্ষরং পরং সর্কম্‌” 
পক্জম্মৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিৎ ।” প্তস্মান্নাণীয়োন দ্যায়োংন্ডি 
কিঞ্চিৎ” "বৃক্ষ ইব তকে! দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" “তেনেদং পূর্ণ 
পুরুষেণ অর্বম্‌।” “সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ দর্বতোক্ষিশিরে! 
মুখম্‌। .নর্বতঃ শ্রুতিমরোকে সর্বমা বুত্য ভিষ্ররতি 1৮ “দর্বে 
ভ্রিকগুণাতানং সর্বেজ্িয়বিবঞ্জিতম্। 'সর্বস্ত, প্রভূমীশানং 
সর্বন্ত শরগং মহৎ ।” “সর্বতঃ সর্বতত্বানি সদ! সর্ধ্বস্ত সম্ভবঃ । 
মর্কঞ্চ লীয়তে তশ্মিন ততবব্ম যুময়ে। বিছুং 0৮ "এয এব হি 
ভূতাত্ব! *ভুন্ঠত ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃষ্যতে 
জলচন্দ্রবৎ ৷” পন হি সর্কেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেবু চ। শিব 
একে মহানাত্ম! যেন সর্বমিদং ততম্‌ (” “একো ষধাস্থা -জগত্তি 
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প্রকৃত্যা বহুধা কৃত; পৃথক্‌ বদস্তি চাম্বানং জ্ঞানাদের 
প্রবর্ততে ॥ ভ্রাঙ্গণে কৃমিকীটেযু স্বপাকে শুনি হস্তিনি। পণ্ড 
গোদংশমন্ত্রকে রূপং পশ্ঠত্তি স্থরয়ঃ ॥ একমেব যথা সুত্র স্থব্ণে 
বর্তুতে পুনঃ মুক্তামণিপ্রবালেষু মৃন্ময়ে রজতে তথা । তত্বৎ 
পশুমনুষোষু সিংহহস্তিমগাদিযু। একন্তথা! বিজ্ঞেয়ঃ সর্বত্ৈব 
ব্যবস্থিতঃ ॥” ইতি ॥০। ভ্রেগুণ্যম্‌ ॥ ৫ 
কিং ত্রেগুণ্যং নাম । সত্বং রজন্তম ইতি ভ্রিগুণমেব তরে 
ণাম্‌ । তত্র সত্বং নাম প্রকাশলাঘবপ্রসন্ততানভিবঙ্গতৃষ্টি তিতিক্ষা 
নন্তোধাদিলক্ষণমনস্তভেদং সংক্ষেপতঃ স্থুখাস্মকম্‌ । রজোনামো- 
পষ্টস্তকচলদ্বেষশোকদ্রোহমংসরসম্ভাপাদানভুভেদং সমাদতে! 
ছুঃখাস্্কম্‌। তমোনাম আরুবরণকপ্রমাদালস্তনিদ্রাদঃসংখ্যপ্র- 
ভেদং নমাসতোমোহাত্মকম্‌ ৷ ইতি ত্রেগুণ্যং ব্যাখ্যাতম্‌। তথা- 
চোঁক্তং “সত্বং প্রকাশকং বিদ্যাদ্রক্ষোবিদযাৎ প্রবর্ততকম্‌ । 
তমোবিমোহনং বিদ্যাৎ ত্ৰৈওণ্যং নাম কীৰ্তিতম্‌ ॥ * ॥ সঞ্চরঃ 
প্রতিমঞ্চরঃ ॥ ৬ se 
কঃ সঞ্চরঃ কষ্চ প্রতিসঞ্চরঃ ? উৎপত্তিঃ সঞ্চরঃ প্রলয়? প্রতি 

সঞ্চরঃ।  তত্রোৎপন্ধির্নাম--অব্যক্তাৎ দর্বগতাৎ ক্ষারণীতি 
প্রাগদিষ্টাৎ নর্ধজগতঃ পরেণ পুরুষেণাইধিচিতাৎ, বুদ্ধির 
পদাতে। অষ্টগুণাচ্চ বুদ্ধিতত্বাদহস্কার উৎপদাতে ৷ পচা 
প্রিবিধঃ--সাত্বিকোবৈকারিকোরাজনন্ডৈজ্সস্তামনোতুত 
বৈকারিকাদহক্কারাদিন্দরিয়াণি |  তৃতাদেন্তন্মাল্্রাণি।.-' 
 হভয়ং-ইন্জিয়াণি তন্মাত্াণি চ ইতি । ভত্মাত্রেস্যোত 
লঞ্চরঃ। অথ প্রতিসঞ্চরঃ। তত্রায়ং ক্রমঃ--ভূতানি ভগ্মানেতু, 
তে, তন্মাত্রান্সিয়াণি চাংঞ্কারে। অহস্কারোবুদ্বৌ। বুদধিরব্যক্ত 
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“বাক্তং ন কচিৎ। অনুৎপাদ্যত্থাৎ নিত্যত্বাচ্চেতি প্রতিসঞ্রঃ। 
সঞ্চরপ্রতিসঞ্চরৌ ব্যখাতৌ ॥০॥ অধ্যাম্বমধিভূত নিট বঞ্চ ॥ ৬ 
অথাহ কিং তদধ্যান্ং কিমধিভূতিং কিমিউ্বফেতি । 
অন্রোচ্যতে । বুদ্ধিরধ্যাত্মং বোদ্ধবা মধিভূতৃমূ। বর্ষা ততাধি- 
দৈবতম্। অহঙ্কারোহ্ধ্যাত্্ং অহঙ্কর্তব্যমধিভূতং কুড্স্তত্রাধি- 
দৈবতমূ। মনোধধ্যাত্মং সংকল্পরিতব্যমধিভূতং চন্রন্তব্রাধি- 
দৈবতম্‌ । শ্রোত্রমধ্যাত্ং শ্রোতবামধিভূতং দিশন্তত্ৰাধিদৈব- 
তম্‌। ত্বগধ্যাস্মং স্পর্শয়িতব্যমধিভুতং বায়স্তত্ৰাধিদৈবতম্‌ । 
চক্ষুরধ্যাস্বং দ্রব্যমধিভূতং স্থ্যাগ্রজ্রাধিদৈবতম্‌॥ পাণিরধ্যাস্মং 
আদানমধিভূতং ইন্রস্তত্ৰাধিদৈবতন্্‌ । পাদাবৰধ্যাস্মং গন্ভবামধিশ 
ভূতং বিক্ণুন্তত্ৰাধিদৈবতম্‌ | পাঁৱধ্যান্তং উৎসষ্টবাযধিডূ ছং 
মৃত্যুন্তত্ৰাধিদৈবতম্‌ । উপস্থোহধ্যাস্মৎ আনন্দযিতব্যমধিভূ ত" 
প্রক্নাপঢ্িন্তননিটদৈবতম্‌ | লিহ্বাইপ্যান্বৎ রসয়িতব্যমধিত তং 
বরুণস্তত্রাধিদৈবতম্‌ । নাসাহধ্যাম্বং জাতব্যমধিভূতং পৃথী তত্রাধি 
দ্বন্ডম্‌ | বাগধ্যাস্মং .লক্ুণ]গণি হত৷ অগ্নিস্তত্ৰাধিদৈবতম্‌ । 
এতভ্রয়োদশবিধমধ্যাক্মাদিকং ব্যাখ্যাতম্‌ । “তানি {যা বেদ- 
য়তে যথাবৎ গুণদ্বরূপাণ্যধিদৈযতঞ্চ। বিমৃক্তপাপ্যা গতদোষ- 
সঙ্গে! গুণাংস্ত ভূঙেক্ত ন গুণৈঃ স মুক্তঃ ॥” ইতি তত্বপাদঃ ॥ * ॥ 
পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭ 
_কাল্তাঃ পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ? উচ্যন্তে। শছিবটিবভিমান ইচ্ছা 
কর্তব্যতা ক্রিয়েতি। আভিমুখ্যা বুদ্ধিরভিবুদ্ধিঃ । ইদং করণীয়- 
মিত্যধ্যবস্্রয়ে। বুদ্ধিক্রিয়া। আত্মপরমর্শপ্রত্য নেইভিমুখ্যোইভি 
মানঃ। অহসঙ্করোমীত্যহঙ্কারক্রি্া। ইচ্ছা বাঞ্ছা সংকল্পোমনসঃ 


ক্রিয়া । শব্দাদিবিষয়ালোচনশ্রবণার্দিলক্ষণা কর্তব্যতা বুস্ধী- 
৩৫ E ) | 


১১৬ সংক্ষিপ্ত-সাংখ্য-দৰ্শনম্‌ । 


ন্রিয়াণাং ক্রিয়া। বচনাদিলক্ষণক্রিয়! কর্শেন্দরিয়াণাম্‌ । এত! 
পঞ্চাভিবুদ্ধায়ে! ব্যাথ্যাতাঃ ॥ ০ ॥ পঞ্চ কর্মযোনয়ঃ ॥ ৯ 

কান্ত? পঞ্চ কর্শযোনয়ঃ? উচ্যন্তে । ধৃতিঃ শ্রদ্ধা স্থুখাদি 
বিবিদিষা 'অবিবিদ্রিষা চেভি পঞ্চ কৰ্্থযোনয়ঃ। “বাচি কক্মাি 
সংকল্পে প্রতিষ্ঠাং যোইভিরক্ষতি। তন্নিস্ততপ্রতিষ্ঠশ্চ ধৃতেরে- 
তত, লক্ষণম্‌ ॥ অননস্থয়! ব্ৰহ্মচ্য্যং যজনং যাজনং তপঃ। দানং 
গ্রতিগ্রহোহোমঃ শ্রদ্ধারা লক্ষণং মতম্‌ ॥ অ্ুখার্থে। যস্ত সেবেত 
বিদ্যাং কর্ম তপাংসি চ। প্রায়শ্চিত্পরোনিত্যং স্থখোইয়ং 
পরিকীর্ডিতঃ ॥* একত্বং পৃথকৃত্বং চেতনং অচেতনং স্থক্ষ্মং মৎ- 
কাঁধ্য মিত্যেতদ্বিবিদিষিতম্‌। অবিবিঢিয! বিষয়ভুতং স্থপ্তপ্রবুদ্ধ- 
বদিতি বিবিদিষাইবিবিদিষেত্যাখ্যায়েতে । ব্যাপিনাং পরা- 
পরা যোনি: কার্্যকারণক্ষয়করী প্রাকৃতিকী গতিঃ সা সমাখ্যাতা 
বৃত্তিঃ। প্রসিদ্ধ তথ! বিবিদষা চক্ষুঃশ্রো ত্রত্বকৃরবগন্ধত্বাইবিবিদি- 
ধৈব মোক্ষায় ॥ ইতি পঞ্চ কর্শ্যযোনয়? ॥ ০ ॥ পঞ্চ বায়বঃ ॥ ১০ ॥ 

অথাহ কে তে গঞ্চ বায়ব ? উচ্যস্তে । «প্রাণোহপানঃ সমান 
শ্চোদানশ্চ ব্যান এব চ। ইত্যেতে বায়বঃ পঞ্চ শরীরেষু শরীরি- 
নাম্‌ ॥? প্রাণোনাম বাধুঃ মুখনাদাধিষ্ঠানাৎ প্রাণনাৎ প্রক্রমাচ্চ 
প্রাণ ইত্যভিধীয়তে। অপানে নাম বাধুঃ পাষ্ধিষ্ঠাতা অপনয়নাৎ 
অধোগননাচ্চাইপানঃ । সমানো নাম নাভ্যধিষ্ঠাত| শরীরে সমং 
রসময়নাৎ সমানঃ। উদ্ানো নাম কণ্ঠাধিষ্ঠাত! উৎক্রমণবমনাদি 
কজ্িয়াং করোতীত্যুদানঃ | ব্যানো নাম বাধুঃ সর্বনাভ্যধি- 
ঠাত! বিদ্বেষণাদিভজনো ব্যান ইত্যভিধীয়ডে। ইতৈচতে পঞ্চ 
বায়বো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ০॥ পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ ॥ ১১ 

কে তে পঞ্চ কর্ণাত্মানঃ? উচ্যস্তে। বৈকারিকন্ডৈজমে| 


সংক্ষিপ্ত-সাংখ্য-দর্শনমূ । ১১৭ 


ভূভাদিঃ সান্যানোনিরন্থ্মানশ্ডেভি'। তত্র বৈকারিকঃ গুভকৰ্শ্ 
, কর্তা। তৈজসোহগুভকৰ্শ্কৰ্তা । ভূতাদিমূঢ়কৰ্শ্বকৰ্তা । মাহুযানঃ 
গুভমূঢ়কম্মকর্্া । নিরন্ুমানশ্চ শুভামূঢ়কর্শকর্তা 15 ইত্যেতে 
পঞ্চ কর্ম্মক'দারো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ০ ॥ পঞ্চ পর্বাবিদ্যা ॥ $২ 

কাঃ পঞ্চপর্বাইবিদা1? উচ্যন্তে। তমোমোহোমহামোহস্তা- 
মিশ্রোপ্যদ্ধতামিশ্রমিতি। তমোষোহাবুভাবষ্টাত্বকৌ | মহা- 
মোহোদশায়কঃ । তামিশ্রোইন্বতামিশশ্চাষ্টাদশাস্মকঃ । তত্র 
বিতথাজ্ঞানমাত্তং তমঃ । অষ্টান্থ গ্রন্কতিষু অবাক্তবুদ্ধাহহঙ্কার- 
পঞ্চতন্বাত্রাসংজ্ঞিতাস্থ অনাত্বন্থ আসত্বজ্ঞানাভিমানঃ স মোহ 
ইতি নিগদ্যতে ৷ তথা দৃষ্টান্থখবিকেযু জ্ঞানেযু নিরৃত্বেষু নিব তো- 
ইহমিতি মন্যতে সঃ মহামোহ ইত্যভিধীয়তে। অষ্টবিধেঘণি- 
মাদ্য্বর্যোষু দশবিধে চ বিষয়ে শব্দাদ্যর্থে ভ্রংশিতস্তা যদ্দ £খমুৎ- 
পদ্যতে অসৌ তামিশ্রঃ। মিথ্যাজ্জানে যোংভিনিবেশঃ লোইন্ক- 
তামিশ্রঃ। দেবাঃ খলু অণিমার্দিকাষ্টবিধৈশ্বর্যামাসাদ্য দশ 
শবাদীংস্চ বিষয়ান্‌ ভুঞ্জানা ন দ্বিষত্তি । শব্দাদয়শ্চ ভোগ্যান্তদু- 
পায়াশ্চাণিষাদরঃ | এবমেষা পঞ্চপর্বাহবিদ্য। ভন্তা ভেদাশ্চ 
ব্যাখ্যাভাঃ ॥ ০॥ অষ্টাবিংশতিধাংশক্তিঃ 1১৩ 

অথ কা্টাবিংশতিধাইশক্তিত ? উচ্যতে । একাদশেন্দরিয় 
বধাঃ সপ্তদশ বুদ্ধিবধাঃ। ইত্যেষাইষ্টাবিংশতিধাইশক্তিঃ। তত্রে- 
ন্রিয়বধাস্তাবছ্চান্তে। শ্রোত্রে বাধির্য্যম্‌ । জিহবয়াং জড়ত্বম্‌ । 
ত্বচি কু্ঁত্বম্‌ । চক্ষুমি অন্ধহম্‌ | নানিকায়ামগ্রাণত্বমূ। বাচি- 
মুকত্বমূ।  হঠ্টয়োঃ কুণিত্বম্‌ । পাদয়োঃ পন্ুত্বম। পায্াবুদা- 
বর্তঃ। উপস্থে ক্লৈব্যম্‌ । মননি উন্মত্ত । ইত্যেকাদশেন্ত্ৰিয় 
বধ! ব্যাখ্যাতাঃ। সপ্তদশ বুদ্ধিধা নাম বিপর্য্য়াস্তষটিসিদ্ধীনাম্‌ । 


১১৮ -  সংক্ষিপ্ত-সাংখা-দৰ্্বব্দি । ৮... 


% 
তৱ তুষ্টিবিপ্যায়ান্তাবৎ ব্যাখ্যায়ত্তে । তদ্যথা নান্তি প্রধানমিত্তি £ রি 
বিপ্রতিপত্তিমন্তা এবাত্যস্তাজ্ঞানশালিতা। তথাইস্কারশ্য নট 
মমোঘা ৷, তন্মাত্রলক্ষণা প্রতিপত্তিরন্থ্পার1। ( অর্থোপার্জনং i 
rian ইতি তত্র প্রবৃত্তিরপেরা । ধনমতিশয়মি্টসাধনমিতি *. 
তন্তক্ষণাদৌ প্রবৃত্তিরস্থপর! ৷) ক্ষয়দোষমপশ্ঠতঃ প্রবত্তিরন্থুনেত্র।। 
ভোগশক্তিরস্থুমরীচিকা । হিংসাদোষমপশ্যুতো ভোগারম্তঃ অনু- 
ভমাস্তঃ ইতি তুষ্টিবিপর্ধ্যয়া নব । তুষ্টয়োইগ্রে ব্যাখ্যান্তামঃ ৷ 
সিদ্ধিবিপর্যমাহ । নামাত্বমূহমানপ্যৈকত্মভিভূতং স্থুভাব্য- 
মুচ্যুতে ! অবণমাত্র এব শ্রবণাবিপরী তগ্রহমক্রুতভাব্যম্‌ । যথা- 
ইজ্ঞোইহং নানী স্বজ্ঞোইঘুক্ত ইতি শ্রুত্থা বিপরীতং প্রতিপন্নো- 
নানাম্মজ্ঞোহমুক্ত ইতি । অধ্যয়নশ্রবণ|দিনিবিষ্টস্ত জড়তাদনৎ- 
শাস্রোপগতবুদ্ধিত্বাদ্বা পঞ্চবিংশতিতত্বজ্ঞানসিদ্ধি ন ভবতীতি 
তদগ্জানং তদ্ভাব্যং | কন্তচিদাধ্যাত্মিকতভাবমদজ্ঞানয্‌ । কেন 
চিৎ দুঃখেনাভিভূতস্য সংনারেইসুদ্বেগাদিজিজ্ঞাসত্বসিদ্ধিস্তদজ্ঞানং 
প্রমোদম্‌ । এবং প্রমোদমানপ্রমুদিতয়োদয়োর্ডইব্যম্‌। আছ 
গদিষ্টে আন্মনিশ্চয়নুক্ধিরনর্থিকেতি জ্ঞানাদাবপি পরাছুদ্দিষ্টে 
গুরৌ সদা প্রমুদিত ইতি । এবমেতাঃ সিদ্ধিবিপদ্ধ্যয়া অসিদ্ধ- 
যোইষ্টো ব্যাখ্যাতাঃ॥ ॥ ০॥ নবধা তুটিঃ॥ ১৪ 

অথ কা দা নবধা তুষ্টিঃ? উচ্যতে ৷ যঃ প্রন্কৃতিং পরমাত্মত্বেন 
পরিকল্প্য পরিতুষ্টোমাধাস্থ, লভতে তস্থাস্থষ্টেরতীন্দ্িয়সংজ্েতি |. 
অপরো বুদ্ধিং পরমাস্মত্বেন প্রতিপদ্য পরিতুষ্টঃ ৷ তন্যাস্ত তু: 
মলিলেতি সংজ্ঞা। অস্তোহহঙ্কারং পরমত্বেন প্রতিপদ্য পরি- 
তুষ্ট । তন্তাস্তষ্টেরমোঘেতি সংজ্ঞা । অপরন্তন্মাত্াণি ভোগ: 

গরাস্মত্বেন প্রতিপদ্য পরিতুঃ। তন্তাস্তষ্টেস্বৃপ্তিবিতি সংজ্ঞা। 


এনে 


